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কোলাহল মুখর নগর থেকে দূরে বহু ঘুরে, এক নির্জন-নিরালা প্রান্তরে এক শখাড় 
খানা । নগর থেকে দূরে হ'লে কি হ'বে, অন্টক্ষণ সেখানে খদ্দেরের ভিড় লেগেই 
রয়েছে । নগরের সম্ভ্রান্ত পারবারের মধ্যে এই শুশড়খানাঁটির খুবই নামডাক রয়েছে । 
জাঁমদারের কাছে তো এটি একটি তীর্থক্ষেত্ স্বরূপ । তাঁরা ইয়ার-বন্ধ্দের 'নিয়ে বনে 
শিকার করতে এসে আসল উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে মদের গ্রাস নিয়েই মত্ত থাকেন । উচ্ছৃঙ্খল 
প্রকীতির ছোঁড়াগুলো তো 'দিনের একটি বড় ভগ্নাংশ এখানেই কাটায় । আরও একশ্রেণীর 
লোকের কাছে এ দোকানটি খুবই প্রিয়। তারা কারা? ঘর-সংসারের সঙ্গে প্রায় 
সম্পকহীন ভবঘুরে বাউন্ডুলে ছন্নছাড়া প্রকৃতির মানষগুলো । পকেটে যাদের শনির 
দশা চলছে, ঠিক এমনি হতভাগোর দল শুশড়র অকথ্য অশ্রাবা গালাগালি ও ঘাড়ধাকা 
খেয়েও একটু রঙ্গীন জলের লোভে বার বার শ:শড়র দরজায় এসে ধর্ণা দেয় ( এক গ্রাস 
অমৃতের আশায় কাতর 'মনাঁতি জানায় । 

কই, শুশাড়থানার মািলকাঁটকে তো দেখা যাচ্ছে না। এমন লাভজনক ব্যবসা ফে'দে 
দুহাতে টাকা লুটছে কে সেই ভাগাবান ! এ তো, এ তো কাকে দেখা যাচ্ছে দোকানের 
কমণচারীদের ওপর খবরদার করছে ! পয়সাওয়ালা খশ্দের, ওর ভাষায় যারা লক্ষমশর 
বরপনত্র তাদের আশপাশ 'দিয়ে ঘন ঘন চক্ধর মারছে । 

হ'যা, দোকানের মালিকই হ'বে হয়তো । অনুমান অদ্রান্ত । তবে এ যে এক দচ্জাল 
মেয়েছেলে,_-হণা মেয়েছেলেই তো দেখা যাচ্ছে । দৌকানের মালিকানই সে। গলা 
শুনে মনে হচ্ছে খুবই তুখোড় মেয়েছেলে, মুথ দয়ে একেবারে খই ফুটছে । মাঝে মধো 
বখাটে ছোঁড়াগুলোর দিকে গিয়ে বাজথাই গলায় গালমন্দ করছে । তাদের লক্ষ্য করে, 
নাদ্ধধায় অশ্লীল ভাষায় গালমন্দ করছে! মদের দোকান চালাতে গেলে এরকম 
আঁভিধান বাঁহ্ভূত শব্দ সম্ভার রপ্চ থাকা দরকার, সে যোগ্যতায় এতটুকুও ঘাটাতি নেই 
মেয়েছেলোটির : মদের দোকান খোলার আগে দোকানের মালিককে হয়তো এ বিশেষ 
যোগ্যতাঁট আগে আয়ত্তে আনতে হয়। এ-বাবসায় এটাই হয়তো যোগাতা মাপার 
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এ যেমাালকানীর কণ্ঠ, বাজখাঁই গলা শোনা যাচ্ছে । কোন এক উচ্ছযে যাওয়া 
ছোঁড়ার পিতপ্র্ষ উদ্ধার করছে। 

আর মদাপানরত মানঃষগুলো : 


হ্যা, সবাই নীরব সঙ্কোচে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে! কারো মুখে ট্* শব্দটি পর্যন্ত 
নেই। 

মাঁলিকানী এত হম্বিতহ্বি করছে । বাপ-মা তুলে গালি-গালাজ করছে, বাপ- 
ঠাকুরদাকে পর্ষস্ত ছেড়ে কথা কইছে না। কই কেউ তো মুখ ফুটে একটা কথাও কইছে 
না। সামানাতম প্রতিবাদের লক্ষণ পযন্ত ওদের হাবভাব আচার-আচরণে প্রকাশ পাচ্ছে 
নাতো? এই অপদার্থগুলোর কাছে ষে এটা নতুনব্যাপার নয়। বরং প্রায়শই 
এমনি নীরবে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয় । আর না করেই বা উপায় কি? 
সমর-অসময়ে এই মালিকামীই তো তাদের একমান্র সহায় সম্বল, নিদ্ধানের অবলম্বন । 
পকেটে কানাকড়ি না থাকলেও মালিকানী সময় মত বোতল ঠিক যোগান দেবেই | তবে 
মদের চাটস্বর্প দ-চারটে কু-বাক্া প্রয়োগ অবশ্য করে থাকে ! দীর্ঘমেয়াদ ধারে নেশা 
করতে হ'লে এটুকু তো হজম করতেই হবে। তাই অনন্যোপায় হরে আজও তেমন 
নশরবে তার অভার্থনাটুকু হজম করে চলেছে । 

দ্বোকানের দরজা 'দিয়ে কে একজন যেন টলতে টলতে বেরিয়ে এসে পথের ধারে 
মূহূতের জন্য থমকে দাঁড়ালো । সোজাভাবে দরীড়য়ে থাকার সামান্য শান্তিও যেন কে 
তার শরীর থেকে নিঃশেষে শুষে নিয়েছে । দেয়াল ধরে বার বার ধাক্কা খেতে খেতে এসে 
রাস্তায় নামলো কাণন্ডজ্ঞান-লুপ্ত মাতাল । তার 'দ্বিকে তাকালেই মনে হয় মঙ্ই তাকে. 
সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করেছে । নেশায় একেবারে বদ । 


লোকাঁটি কোনব্রমে বার বার টাল স।মলে নিয়ে একবারটি মালিকানশর মুখের দিকে 
আড় চোখে তাকাল । যাকে বল বক্ক চাহনি । চোখের তারায় বিতৃষ্কার সংস্পন্ট ছাপ । 

মাঁলকান? তার ভাবসাব দেখে হঠাৎ যেন আরও বেশী রকম রেগে গেল । গরম 
তেলে আচমকা জলের ফোঁটা পড়ল যেন । সে চোখ মুখ বিকৃত করে তার দিকে তাকাল । 
গিলে খাবে ষেন। 

লোকটা নেশার ঝোঁকে পরম বিতৃষ্ণায় ঠোঁট টিপে হাসল। সে হাঁসতে নিদার্ণ 
অবজ্ঞার ছাপ স্পঙ্ট হয়ে উঠল । 

রাস্তায় নেমে যাওয়া মাতালাঁটকে লক্ষ করে মা'লিকানী অশ্বাব্য ভাষায় বিধায় সম্ভাষণ 
জানাচ্ছে,পাজি হতচ্ছাড়া পোড়ামুখো কোথাকার : মরার আর জায়গা ছিল লা 
এতবড় দুনিয়াটায় ! শেষ প্ন্থ এখানে মরতে আসল ! আমার ্যাঙের তলায় না 
এলে আর চলছিল না: পকেটে একটা কানা পেনিও যাঁদ না থাকে, তবে মদ গিলতে 
আসতে লজ্জা করে না: তোর বাপ কি কবরে যাওয়ার সময় তোর মদ গেলার জন্য 
হাজার হাজার পাউপ্ড আমার কাছে জমা রেখে গিয়েছে নাঁক রে হতচ্ছাড়া ? যেন সাত 
পুর.ষের জামদারা পেয়েছে 52 মাতাল সাহেবটির নাম শ্লাই। সে এতক্ষণ 'নিজেফে 
সামলাতেই ব্যস্ত ছিল । মাঁলিকানীর কথার জবাব দেবার সুযোগ ও মন কোনটাই 
তার ছিল না। 'সিশড় ভেঙে সমতল রাস্তায় পা গিয়ে পিছন ফিরে মারমহখনী 
মাধলকানীর জবাব দ্বিতে গিয়ে প্রথম মুখ খুললো, ওরে ধুমসী, শ্রাইরা তোর মত নচ্ছার 
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নয়। আমাদের বংশ-পঞ্জী ঘেটে দেখ গে যা-্আমাছের পূর্বপুরুষ কার পরিচার্ । 
তাঁর সঙ্গেই আমরা এদেশের মাটিতে প্রথম পা দিই । ওরে হতচ্ছাণড় ধুমসণ, তুই তার 
কতটুকু খোঁজ রাখিস ? নোংরা মেয়েমানূুষ কোথাকার ! 

মালিকানী পয়সা ছাড়া আর িছুই জানে না পয়সাই তার কাছে মানৃষের সবচেয়ে 
বড় মাপকাঠি । তুচ্ছ বংশ মর্যাদার ধার সে ধারে না। ককশ গলায় সে আবার বাঁ 
ঝাঁ করে ওঠে--খুব বংশের জাল ঘে'টে মরছিস, বড় বড় বুল আওড়াচ্ছিস। ফুটুনি 
রেখে গ্রাস ভেঙেছিস তার দ্বামটা 'দিয়ে যা। এতই খাঁ নবাবের বংশধর বলে গলা 
চঁড়য়ে বেড়াস তবে গ্রাসের দামটা ফেলে কথা বল। বুঝবো তোর মৃরোদ কত । ল্যাজ 
নেই কুত্তার বাঘা নাম। 

মাতালটা দ:*পা এগিয়ে আবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ! দাঁড়িয়ে পড়ল বললে ভুল 
হবে, দাঁড়াতে বাধ্য হল। নেশার ঘোরে চলতে গিয়ে একটু বেসামাল হয়ে পড়োছিল, 
ঢাল সামলাতে না পেরে পড়েই যাচ্ছিল, কোন রকমে সামলে নিয়ে থমকে দাঁড়য়ে 
পড়ল । নিজেকে কোন রকমে সামলে নিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে আবার মািকানধর দিকে 
তাকাল । ঠৈট টিপে হাসল। তাচ্ছিলের হাঁসি । 

গ্লরাই মুখ খিশচিয়ে বললো,__রেখে দে তোর গ্লাসের দ্বাম একটা কানা পেন্দও পাবি 
না। ঘ্যানর ঘ্যানর রেখে চুপ করে শঃয়ে পড়গে মা । খবরদার বলাছ আমাকে আর 
জখালাসনে ! 

ঠিক আছে, আমিও দ.ষ্ট গরুর পাচনের খোঁজ জানি । এক্ষুনি যাচ্ছি তিন নম্বর 
পাহারাওয়ালাকে ডেকে আনাছি। দেখা ষাবে কত ধানে কত চাল। আমার গ্লাস 
ভেঙে আমাকেই চোখ রাঙাবে এমন সাহস এ তল্লাটে কার আছে ? 

মাতালটা বিদ্রুপাত্মক ভঙ্গিমায় ঘাড় ঘুরিয়ে মালিকানীর দিকে তাকাল । ঠোঁটের 
কোণে তাচ্ছিলোর রেখা ফাটিয়ে বলল--তাই নাকি ! 

মালিকানী পূর্বস্বর অনহসরণ করে বলে উল, হ্যা ঠিক তাই । সময় মত 
দেখিয়ে দেব 

মাতালটি মুখ বিকৃত করে তাকে তার নুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে উঠল-_ 
দেখিয়ে দেবে £ 

হ্যা, দেখিয়েই দেব। 

7 1 দেখিয়ে দেব ! ঘেখিশে দেব! 

_দ্বেবই তো। একশ' বার দেব- হাজার বার দেখিয়ে দেব । সগয় আসক 
মজাটা টের পাব, হারামজাদা নচ্ছার কোথাকার । তখন দেখাব মজাটা কেমন লাগে । 

_ -দেখিয়ে দেবেন- মজা দেখাবেন । আমার মত লোককে তিনি মজা দেখাবেন । 
বত বড মুখ নয তত বড় কথা । ওর মাথার কিছু নেই, একেবারে পাগল হয়ে গেছে 
দেখাছ । 

মাঁজিকানী বাজখাই গলায় গর্জে উঠল,_কী বললি মুখপোড়া £ আম 
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পাগল । পাগল হয়ে গেছ আমি? তোর বাপের মুখে নুড়ো জেবলে দিতে যাঁদ না 
পারি তবে আমার নাম ফিরিয়ে রাখব । 

মুখ বিকৃত করে মাতালটি কোন রকমে জাঁড়র়ে জাঁড়িয়ে উচ্চারণ করল-_কি বলাঁল ? 
নাম 'ফাঁরয়ে নাম রাখার? হ্যা তাই ভাল--তোর নামটা ঠিক ফূতসই নয়, শুনতে 
কানে কেমন বাধে, মিম্টতা একটু কম বোধহয় । 

মালিকানী মুখ ঝাপটা 'দিয়ে উঠল,--আমার নাগ ?নয়ে এমন িটকাল না করে 
তোর বাপেরও তো একটা নাম আছে রে হতচ্ছাড়া, যা না, ওটাকে ঘরয়ে-ফাঁরিয়ে 
ধা খুশি কর না গয়ে। 

_-তোরই তো সাধ হরেছে নাম ফিরিয়ে রাখার । নইলে আমার ধক দায় পড়েছে। 
তাছাড়া এ-সব নিয়ে মাথা ঘামানোর মত অঢেল সময়ও আমার হাতে নেই। 

মাঁলিকানী মুখ ঝাপটা 'দয়ে উঠল,-_হযা, কথাটা ঠিকই । ফোকটে মদ গিলে 
নেশা করার সময় তো খুব আছে । লঙ্জা করে না, ছোট লোক নচ্ছার কোথাকার ! 

শ্লাই রাগত ভাব নিয়ে ঘাড় ঘোরাল। মুখে বিতৃষ্ণার ছাপ একে মালকানগর 
কে তাকাল। 

কথা বলতে ক্োধন্মন্তা মাঁলকানী থপ থপ: আওয়াজ তুলে চলে গেলো । 

গ্লাই কিন্তু মোটেই ঘাবড়ালো না । বরং সে দাতি-মখ খিচিয়ে পূর্ব স্বর অনঃসরণ 
করে জবাব দিলো, যাকেই ডাক গে, আমার কছুটাও করতে পারবে না। আম আইন 
মাফিক জবাব দেবো । তোর ভয়ে তাই বলে আম পালাচ্ছি না । দেখ কি করতে 
পাঁরস। আমি এখানে জমে গেলাম । খনয়ে আয়, তিন চার পাঁচ । তোর আর 
যত নম্বরকে খুশি নিয়ে আয় । 

কথা বলতে বলতে শ্লাই দোকানের সামনে রাস্তার ওপরই বসে পড়লো । মদের 
নেশায় 'ঝমীন আসলো । ধকছ;ক্ষণের মধ্যেই 'নাশ্ন্ত মনে নাক ডাঁকিয়ে ঘুমও 
জুড়ে দিলো । 

শ্লাই রাস্তার ওপর কা হরে শঃয়ে পরম নাশ্স্তে ঘুমোচ্ছে ৷ মাথাটা বুকের দিকে 
ঝুকে পড়েচে। হাঁটু ভেঙে সাধ্যতম পেটের কাছাকাহ নিয়ে এসেছে । সংক্ষেপে 
বলতে গেলে অদ্ভুত একটা ভঙ্গিমায় শুয়ে ঘুমোচ্ছে যাকে বলে কুকুর-কুণ্ডলা ভাব । 

দেখতে দ্বেখতে বেশ কিছুটা সময় কেটে গেল । নেশাগ্রস্ত শ্লাই-র মধো পামানাতম 
'পাঁরবর্তনও লাঁক্ষত হল না। একই ভাঙ্গমায় শুয়ে আগের মতই বেঘোরে ধুমোচ্ছে । 
এঁকে রা্র গভীর হতে চলেছে, সে সঙ্গে শীতও বেড়ে চলেছে । তাছাড়া আজ শীতটা 
একটু বেশী রকমই পড়েছে যেন রেবারোষ ভাব । এত শীতেও গ্লাইর মধ্যে এতটু€ 
পঁরিবত'ন নজরে পড়ছে না কিন্তা। আগের মতই 'নার্ববাদে নাক ডাকিয়ে গভীর 
গনদ্রায় মগ্র । হাড় কাঁপানো শীত তার ঘুমের এতটুকুও বাগড়া দিতে পারছে না। 
তবে হ'যা, তার মধ্যে যে পারবতনটুকু নজরে পড়ছে, তা হচ্ছে তার নাদুস-নদ-স 
শরীরের কুপ্ডলী পাকানো ভাবটা শীত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে একটু বেশী রকম কুণ্ডলী 
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পাকাতে শর; করেছে । দেখে মনে হচ্ছে আর কছংক্ষণ এমনিভাবে চললে সে পয়ো- 
প্রি একটা বৃত্ত স:চ্ট করে ফেলবে । 

হঠাধ শিঙা বেজে উঠলো । বিকট স্বরে শিগা হুঙ্কার নিয়ে উঠলো । কিন্তু হায় ! 
গাই যে নিশ্চিন্ত মনে বুমোচ্ছে। শিঙার তদন্র আওয়াজ তার ঘুমের এতটুকও বাঘাত 


ঘটাতে পারলো না । সে কিন্তু রীতিমত বেহ:শ হয়ে ঘুমোচ্ছে। 

এমন সময় একজন জামদার তার ইয়ার বন্ধুদের নিয়ে দোকানের সামনে হাঁজর 
হলেন। তাঁদের সবার হাতেই একাঁটি করে তীর-ধনুক এবং সৃতীক্ষ! মস্‌ণ বর্শা । 
পোশাক-পারচ্ছদ দেখলে মনে হয় তাঁরা সদ্য শিকার থেকে ফিরছেন, সঙ্গে তেজী শিকার 
কুকুরের দলও রয়েছে । জমিদার শুশড়খানার দরজার সামনে পেশিছেই বললেন-- 

তারা কোথায় গেলি, কুকুরটার দিকে একটু নঙ্জর দে। বেচারা কী পারশ্রমটাই না 

করেছে! 'সিল্ভারের বাহারী আছে, ঝোপটার কাছে গিয়ে বেটাকে ঠিক ধরে 
ফেললো ! এমন কুকুর কখনও বেহাত করা যায়? বিশ-ত্িশ পাউন্ড দিলেও না। 

জমিদার কথা ক'টা ছুড়ে দিয়ে শিকার? সঙ্গীদের দিকে তাকালেন । 

প্রথম শিক।রী জিজ্ঞাস দৃষ্টি মেলে জমিদারের ম-খের 'দিকে তাকাল । 

তার অর্থপূর্ণ দৃম্টি জাঁমদ্বারের নজর এড়ায়নি । "তানি ঠোঁটের কোণে হাসির 
রেখা টেনে ছোট্ট করে বললেন--ি গো, তোগার চোখে-মুখের ভাব দেখে মনে হচ্ছে, 
কিছ; একটা বলতে চাচ্ছ যেন ? 

প্রথম শিকারী নিজেকে একটু সামলে নিয়ে ছোট্ট করে বলল--আপনার কথাটাকে 
ঠিক__ 

অমিদার তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে উঠল,--কি ? আমার সঙ্গে তুমি একমত 
হতে পাচ্ছ নাও এ-রকম হওয়ার কথা নয় হে? যাক, কি ব্যাপার বল তো, কি 
বলতে চাচ্ছ তুমি? 

প্রথম ?শকারী ভীত-সন্তরস্ত মনে জমিধারের মুখের কে তাকাল । হাত কচলাতে 
কচলাতে এমন একটা ভব করল যেন কিছ একটা বলতে চাচ্ছে, কিন্তু সাহসে কুলিয়ে 
উঠছে না। 

জমিদ্দার রীতিমত ধমকের সরে বলে উঠলেন-ক ব্যাপার ! চুপ করে রইলে যে 
বড়। তোমার কিছু বলার থাকলে-_ 

প্রথম শিকারী জমিারের কথার প্রাতিবাদ ক'রে বললো,_-এ কথা বলছেন কেন এ 
আপনার বেলমান 2 বেলমানও িল্‌ভারের চেয়ে কম্মীতি কিসে ; ভেবে দেখুন, গন্ধ 
শ্‌কে শু'কে বেটা ঠিক বের ক'রে ফেললো । আমার তো মনে হয় বেলমানেব কৃতিত্ই 
বেশী । 

জামার তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললেন,_-তুঁমি একটি অপদার্থ- মূর্খ" একো 
আর একটু হুশশয়ার ও তৎপর হ'লে ওয় মত এক ডজন কুকুরকে বগলে রেখে দ্বিতে 
পারতো । দা:মর দিক দিয়ে বিচার করলে একোশ্র দামও ওর চেয়ে বেশশ  *স বাই 
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হোক, ওধের ভাল খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কর--সকালেই আবার শিকারে বেরোতে 
হবে। ওদের উপয.ন্ত আহার ও বিশ্রাম দরকার, নইলে সবই ভেস্তে যাবে । 

প্রথম শিকার সপ্রশ্ন দম্টিতে জামবারের মুখের দিকে তাকাল । তার চোখের 
তারায় আঁব*বাসের ছাপ । 

ব্যাপারটা জাঁমদারের নজর এড়ার নি। তিনি বললেন,-াক হে, এমন করে 
আকাচ্ছ কেন 


শক।রাীঁটি সভয়ে জিজ্ঞেস করল-_-তাই নাক হুজুর £ জমিদার শীজজ্ঞেন করলেন-- 
ক" ?কসের কথা বলতে চাচ্ছ ? 
কাল সকালেই আবার বেরোভে হবে 2 
হ্যা, সকালে তে বেরোতে হবেই । 
--আজ সারাটা দিন ছুটোছাট করে বেড়াতে হয়েছে, এক মিনিটের জন্যও বসার 
সুযোগ পাওয়া যার নি। 
শিকার ক'রতে বেয়িয়ে আবার শোরা-বপা কিসের হে 2 যাঁদ এতই আরাম-আরেস 
তলে হাঁটুতে থুতানি ঠোকিয়ে বসে থাকলেই পারতে, কারে আসার শখ হ'ল কেন: 
শিকার1টি ভীত-সন্তস্ত মনে আবার বলল-_না, আ'ম ঠিক তা বলছি নে। 
--বলতে বাকিই বা কি রাখলে : 
হুজুর, বলাছ কাল সকালে বেরোনোর ব্যাপারটা যাঁদ-__ 
জমিদার তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ব'লে উঠলেন-_থাক খুব হয়েছে, আর কথ 
বাঁড়য়ে দরকার নেই ৷ এই গভণীর রাত্রে, শীতের মধ্যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে অযথা সময় নজ্ট 
করে ধরকার নেই | যাও, তোমাকে যা বললাম, কর গে । রাত পোহাক আগে । সকাল 
হলেষা হোক চিন্ত। করা যাবে। 
শবাড়খানার সিশড়তে পা দিতে গিয়ে জাঁমদারের নজরে পড়লো গ্লাই বেহমদ। 
অবস্থায় মুখ থুবড়ে পড়ে । তিনি চমকে দু'পা সরে গিয়ে বিস্ময়সচক শব্ৰ উচ্চারণ 
করে বল্গল,_-আহা ! বেচার একেবারে বেহৃ'শ হ'য়ে পড়েছে, কে লোকটি 2 উ"ক 
মেরে লোকটিকে চেনার চেষ্টা ক'রে বার্থ হয়ে বললেন,--লোকটি মদের নেশায় বদ'দ 
হয়ে পড়েছে, না কি মরেই গেছে! কে এই অপদার্থীট ও 
একজন শিকারী কৌতূহলা হ'য়ে ওর নাকের কাছে হাত নিয়ে পরাক্ষা করে বললো, 
-_না হুজুর, বেচে আছে লোকটা, নিবাস নিচ্ছে । মদের গরম, তা না হ'লে এই 
ঠাণ্ডায় কেউ এমন বেহ্'শ হয়ে ঘুমোতে পারে ? 
জমিদার বললেন, _-জানোয়ারটা কেমন কাচুমাচু হয়ে ঘুমোচ্ছে! আমি ওকে নিয়ে 
একট; মজা করব | ওকে নিয়ে গিয়ে যদি তুলতুলে নরম গরম বিছানায় শুইয়ে দেওয়া 
যায়, খাঁ গরম পোষাক ঢেকে দেওয়া যায় ওর আপাদমন্তক-_ আর 'শিয়রে রেখে দেওয়া 
যায় উপাদেয় নানা-রকম সংখাদা--তবে হতচ্ছাড়া জেগে উঠেই ওর অতাত জীবনের, 
কথা একেবারে ভুলে বসবে । 
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শিকারীদের মধো একজন আঁবশ্বাসা দৃষ্টি মেলে জমিদ্বারের মুখের দিকে তাকিয়ে 
বলল,স্হহজর | 

জমিদার ঘাড় ধরিয়ে তাকালেন । সপ্রশ্ন ঘঙ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বললেন-- 
কি হে, তুমি কিছু বলবে নাক হে 

হুজুর, একী কথা বলছেন : লোকটাকে নিয়ে রাজার হালে রাখবেন £ 

শা, ঠিক তাই । 

বেচারা লোকটার 'ি অবশ্থা হবে একবারটি ভেবে দেখেছেন কি হুজুর : 

জমিদার কোন কথা না বলে শুধুই ঠোঁট টিপে টিপে হাসতে লাগলেন । 

শিকারণটা আবার বলল-_হুজুর, আপনি যা করতে চাচ্ছেন, তাতে লোকটার ক 
অবস্থা হবে ভাবলে আমার গা শিরশির করে উঠছে। 

-আরে এই জনাই তো আম এটা করতে চাচ্ছি। 

প্রথম শিকারী আগবাড়িয়ে বলে উঠলো-_হুজুর, জেগে উঠেই বেঢা একেবারে 
ঘাবড়ে যাবে । ভাল মন্দ বুঝে ওঠাই দায় হয়ে পড়বে ওর কাছে । মনে হবে ঘুমিয়ে 
স্বপ্ন দেখছে। 

জমিদার বললেন, _তাহোক | মনে হোক নচ্ছারটা স্বপ্ন দেখছে- বন্ড রঙীন স্বপন 
দেখছে-ছলীক স্বঙ্ন। যাও ওকে ধরাধরি করে নিয়ে বাও। সংগগাম্ধ তেল মাথায় 
দিরে দাও । পরিয়ে দাও মূল্যবান সংদশ্য পোষাক, মাথার কাছে টাঙিয়ে দাও অগ্লীল 
বত সব ছবি । গায়কদ্ের ঠিক করে রাখ ও জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে যেন গান শুর? ক'রে 
দেয় । আর একটি কথা, জেগে উঠে ও যখন কথা বলবে, সবাই নতঙ্জান হয়ে ওকে 
হুজুর” সম্বোধন করে বিনয়ের সঙ্গে জবাব দেবে । কেউ একজন সঙ্গে সঙ্গে মুজাবান 
পোষাক-পারচ্ছদ নিয়ে এসে সামনে দাঁড়াবে_কোনটা পরতে হজরে মার্জ হয়? আর 
একজন এসে আঁভবাদ্ন করে হুজুরের ঘোড়া ও শিকারী কুকুরের সমাচার দেবে 1 আর 
একজন ব্যস্ত হয়ে হটে এসে খবর দেবে--হ্‌জুরানী তো হজুরের অবস্থা দেখে 
কেদেই আকুল । মনে রাখবে, সে ষখন ভাববে সে একজন মহাপরাক্রান্ত আমীর-বাদশা 
ডখনই বুঝবে আমাদের রঙ্গঈতামাশা জমে উঠেছে । তারপর ওকে নিয়ে চলবে আমাদের 
বিদ্রুপ হাগস-াট্রা, রঙ্গ-তামাশা আনন্দ ফুর্তির আগর উঠবে জমে। যাও ওকে চ্যাঙদোলা 
করে নিয়ে যাও-_-বিছানায় শুইয়ে দাও । জামার ভেতরে ঢুকলেন । এমন সময় 
অকস্মাৎ ভেরী বেজে উঠল । জমার বাস্ত হয়ে খানসামাকে বললেন, শ্বা দেখে আম, 
কার ভেরী বাজে । 

জমিদারের দেশে খানসারা ব্যস্ত হয়ে ব্যাপারটা দেখাব জনা বহেরে বেবিয়ে 
গেল ! স্বয়ং জাঁমদারের নির্দেশ, অগানা করার যো নেই । 

জমার খানসামার ওপর দ্বায়িত্ব দিয়ে কিন্তু সম্পূর্ণ নিশ্চস্থ থাকতে পারলেন না: 

নিজের চোখে ব্যাপারটা দেখে চোখ-কানের বিবাদ মেটাবার জন্য এক পান্দু'পা করে 
সদর দ্রজার পিকে এগয়ে গেলেন। দরজার বাইরে গিয়ে আচমকা থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন ' 


৯১ 


ব্যাপার দেখে তো একেবারে চক্ষ্যাস্থর ! একদল লোককে বাজনা বাঁজয়ে হৈ হ'ল্লোড় 
-ক'রতে ক'রতে সেই দিকেই আসতে দেখতে পেলেন । 

সেই খানসামাটিও বিস্ময় ভরা হৈ হুল্লোড়ুরত আগন্তুকদের 'দকে তাকিয়ে 
রইল । মুখে একটি টু" শব্দ পর্যস্ত করছে না । কে বাকারা আসছে, কারা আসছে খোঁজ 
করা তো থুরের কথা পা দ্'টোকে যেন কোন অদশ্য শান্ত সজোরে চেপে ধরেছে । 

জামার কয়েক মুহূর্ত নীরবে ব্যাপারটি আঁচ করার চেষ্টা করে এক সময় হতাশ 
ব্যঞগক সুরে বললেন--কি হে' কিছ; বুঝতে পারছ ?* 

খানসামা আগন্তুকদের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থেকেই ছোট্ু করে জবাব 
দিল--না। কিছুই তো বুঝতে পারছি নে। 

-আমার ক মনে হচ্ছে জান 2 

খানসামা জিজ্ঞাস দৃষ্টি মেলে তাকয়ে আগের মতই ছোট্ট ক'রে বলল্‌--কি ১ 

__মনে হচ্ছে কোন জমিদার দলবল নিয়ে একে আসছে । 

--জমিার ? 

হ্যা, সেরকমই তো মনে হচ্ছে । তবে খুব বড় জামার বলেই মনে হচ্ছে । এ 
দেখ, কত সব উজ্জল আলো, কত সব বাজনা বাজছে--লোকজনও নেহাৎ কম নয় । 

- হশ্যা, কথাটা ঠিকই বলেছেন হুর । অনেক লোকজন সঙ্গে রয়েছে । খুব বড় 
জমদারই হবে বোধহয় । নইলে-- 

জমিদার তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন,__বোধহয়__বলছ কি হে? ধ্‌ব 
ণড় জামার যে এতে কোন সন্দেহই নেই । থাক, ওরা কাছে এল বলে, আমি একট; 
এগোলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। 

জামার ভেবেছিলেন অন্য কোন জাঁমদ্বার হয়ত বা সরাইখানায় আশ্রয় নিতে 
এসেছেন । পরে দেখা গেলো আসলে তা নয় এক আভনেতার দল এসেছে । 

অভিনেতারা এক এক ক'রে সরাইখানার ভেতরে প্রবেশ করলো । দলে স্ব বয়সের 
লোকই রয়েছে দেথা যাচ্ছে। যুবক বৃদ্ধ ঃ$ আঁতবৃদ্ধ তো রয়েছেই, এমন কি দু? 
একজন গকশোরও তাদের সঙ্গে রয়েছে । তবে কোন নারী নেই । পুরুষই নারীর 
ভুঁমকায় আভনয় ক'রে । কোন নারীকে আঁভনয়ে অংশ গ্রহণ করতে রাজা অনুমতি 
দন না। তাছাড়া গীর্জার পাদ্রী মশায়ের রন্তচক্ষ: তো রয়েছেই । তাই বাধা হযে 
গীর্জার নিদেশানুযায়শ নারীবাঁজত আভনয়ের দল গড়তে হয় । 

অভিনেতাদের মধো একজনকে লক্ষ্য ক'রে জাঁমদার বললেন, তোমাকে কেমন চেনা 
চেনা মনে হচ্ছে : তুমিই,না চাষীর বড় ছেলের আভিনয় করেছিলে? ভারা চমৎকার 
আভিনয় করেছিলে । তোমার নামটা তো আম ভুলে গোছি ? কি নাম তোমার 2 
কোথায় থাক? 

একজন আঁভনেতা জাঁমৰারকে যথোণঁচিত সম্মান প্রদর্শন ক'রে বললেন,--আপনি 
বোধহয় সেতোর কথা বলছেন ? 


৯৭. 


- হ্যাঁ, হ্যাঁ তাই হবে হয়তো । যাক, তোমরা ঠিক সময়েই এসে হাজির হয়েছ । 
আমি এখন রঙ্গ তামাশা দেখতেই চাই । একটা কথা বলছি শোন, এখানে মস্ত বড় এক 
জমিদার রয়েছেন, তিনি আজ রান্রে তোমাদের আভিনয় দেখবেন । তিনি কোনা্দন 
নাটক দেখেননি । তাঁর সামনে বেশী হাসাহাসি করবে না কিন্তু রেগে যেতে পারেন। 

অভিনেতাদের মধ্যে একজন বললেন,-_না, হাসবো কেন ? উনি যতই ভাঁড়াম 
করুন, আমাদের হাসাতে পারবেন না। 

জমিদার অনুচরকে অভিনেতাদের ভেতরে নিয়ে যেতে আদেশ দিলেন ? আর তাঁর 
ভালোলাগা ছোকরা বার্থলোমিউকে দামী মেয়ের পোষাকে সেজে মাতালের ঘরে যেতে 
বললেন । আর এ-ও বলে দিলেন সে মাতালের সঙ্গে একাস্ত অনুগতের মত বাবহার 
করে। ভাবে আচরণ-আচরণে যেন বুঝিয়ে দেন যে, সে মাতালেরই স্ব্রী--তারই 
অধীনা। কীন্রিম সোহাগের দ্বারা মাতালের মন ভরিয়ে তুলতে হবে। 

ছেলেটি জামদারমশায়কে মাতালের সঙ্কে নিখুত অভিনয় করার প্রতিশ্ৃতি দিলো । 

জমিদার আশ্বস্ত হলেন । মনে তাঁর রাজ্য জয়ের আনন্দ । ভাবতে লাগলেন, 
ছোঁড়াটি যখন মেয়ে সেজে মাতালেন সঙ্গে বিবাহিতা স্তীর মত অভিনয় করবে ক 
মজাই না তখন লাগবে । কণ রঙ্গ তামাসাই না তাকে 'নিয়ে জমে উঠবে। 


মাতাল শ্লাই নেশার ঘোর কাটিয়ে চাঙ্গা হয়ে বসেছে । তাকে সস্থ-স্বাভাবিক লক্ষ্য 
করে অনূচররা ব্যস্ত হয়ে ছুটে এসে কেউ জলের পান্র, কেউ বা বিলাসের সামগ্রী নিয়ে 
মোতায়েন । জমিদার সাহেবও নীরবে অরে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটি লক্ষা করছেন । 

শ্লাই জাত মাতাল । জেগে উঠেই অনূচরদের বললো, আমাকে একটু ম্ দিতে পার? 

অনুচরেরা সবাই একসঙ্গে নতজান; হয়ে শ্লাইকে আভবাদন জানাল । 

শ্রাই বাস্ত সাব্স্ত হয়ে তাকে এমনভাবে অভিবাদন করায় ৯ একট অবাকই হল 
বটে। ধৃকন্তু বাপারটাকে তেমন একটা গায়ে মাখল না। মাতাল লোক--মদের 
কাঙ্গাল, মদ দিয়ে গলাটাকে অন্টক্ষণ ভিজিয়ে রাখতে পারলেই সন্তুষ্ট । দুনিয়ায় 
কোথায় !ি হচ্ছে না হচ্ছে এ-নিয়ে বড় একটা মাথা ঘামানোর দরকার মনে করে না। 
অননচরদ্ধের নিতান্ত অনুগত ভূত্যের মত করজোড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একটু রাগত 
স্বরেই বলে ওঠে,_কি ব্যাপার, সবাই পুতুলের মত দাঁড়িরে যে বড়? আমি এখন 
মদ খাব, একটু মদ দিতে পার আমাকে ? 

অনুচরদের একজন হাত কচলে বলল- হুজুর এখন মদ খাবেন % সবে মাত ঘুম 
থেকে-_ 

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে শ্লাই বলে উঠল হ্যা হ্যা আমি মদ খাব। সেই 
কখন মদ খেয়েছি, গলাটা একটু 'ভাঁজয়ে না নিলে আর পারছনে । আমার নেশা 
চেপেছে, মদ্ধের নেশা চেপেছে, মদের নেশা, আমি মদ খাব । যাও তাড়াতাড় এক 
বোতল যোগাড় করতে পার কিনা দেখ । 
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অনচেরদের মধ্যে একজন একান্ত অনুগত ভূত্যের মত মদের গ্লাস এাঁগয়ে ছিলো । 
শুন কোন নিদে'শের অপেক্ষায় মাথা নিচু করে দাঁড়য়ে রইলো । শ্লাই ব্যাপার দেখে 
চমকে উঠলো । ভাবলো আমি এক নিঃস্ব মাতাল, মদের দাম 'দিতে না পারায় কতাঁ্ছন 
শুঁড়ির গলাধাক্কা খেতে হয়েছে । আজ এরা কারা এমন বদ্ধ» করে আমাকে নদ চেলে 
দিচ্ছে । সে কৌতূহলী দুষ্টতে তাকিয়ে বললো,--কী ব্যাপার ভাই? আম তো 
ক্রজ্টোফার শ্লাই, আমাকে এমন করে হুজুর টুজুর কি সব বলছো ৭ আর তোমরা 
এ-সব দিচ্ছ, এ যে দামী মদ । এত সব খাবারের ব্যবস্থা, শুধু একটু মাংস দাও, যাঁদ 
পার । আর এত সব দামী পোষাকের আয়োজনই বা কেন? এ-সব পোষাক মানাবে 
কেন ? পিঠে যে শুধুমাত্র প্রকীতিদন্ত চামড়াই শোভা পায় । আর পায়ে 2 প্রকৃতিক্ফন্ত 
জুতো জোড়া পরলে বুড়ে আঙ্গ,ল দুটো ঠেলে বেরিয়ে পড়ে। 

জমিদারমশায় আর নশরবে দ্বাঁড়য়ে থাকতে পারলেন না। তান চোখে-মুখে গন্ভীর্য 
আনয়ন করে কুর্ণিশ করলেন । বিনয়ের সঙ্গে বললেন, -হুজুর, এত রাঁসকতা করছেন 
কেন? আপনার মতো এমন একজন লোকের পক্ষে এ রকম রসিকতা সাজে না। 

জমিদারের কথা শুনে শ্রাই যেন রীতিমত আকাশ থেকে পড়ল । সে বিস্মর 
বস্ফারিত চোখে জাঁমদারের মুখের দিকে তাকাল, পর মূহৃতেই আবার ছি 
ফিরিয়ে নিয়ে করজোড়করত পাঁরচালকদের মুখের দিকে তাকাল । কিন্তু সে ধ্ত 
দদখছে ততই যেন বিস্মরের জালে জাঁড়য়ে পড়ছে । 

জাঁমদারকে নিতান্ত অনুগত ভত্যে্ মত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে শ্লাই আবার বলল-_ 
আমি তো ব্যাপার স্যাপার কিছুই বুঝতে পারাছ নে। 

জামার হাত কচলে পৃবদ্বর অনুসরণ করে বললেন,_িসের বাপার হুজদর 2 
আপাঁন কি বলতে চাচ্ছেন, আমরাও তো 'কছুই বুঝতে পারাছনে | 

-ঘুম থেকে উঠেই । 

_ হ্যাঁ, হুজুর ঘুম থেকে ওঠার পর থেকেই আপনার মধে; কেমন একদা 
অস্বাভাঁবক পাঁরবত'ন লক্ষ্য করাছ। 

_-হ্যা, ঠিকই বলেছ, ঘুম থেকে ওঠার পরই হঠাৎ সব গকছ? যেন কেমন নতুন নতুন 
ঠৈকছে । আম কিচ্টোফার শ্ল।ই । মদো মাতাল লোক । সারাঁদন-_ 

-্হধজএর | 

হ্যাঁ, ঠিকই বলছি, মাতাল লোক আম, সারাদিন মদে ডুবে থাঁক । মণ ছাড়া 
যেলোক ীকছুই জানে না-- 

হজুর আপনার ধেন ঘুম থেকে ওঠার পর থেকেই কেমন-- 

শ্লাই রাগত স্বরে বললেন,স»*তোমরা কি আমাকে পাগল ঠাওরেছো 2? আমি 'ি 
ক্িষ্টোফার *লযই নই ? আর ক বুড়ো বার্টনহথের ছেলে নই ? জন্ম থেকে আমি 
ফেরিওয়ালা, শিক্ষায় কারিগর, আর পেশায় ভেড়া-চরিয়ে--বতমানে রাঙ ঝালাই করে 
বেড়াই । ইউনকটের ধূমসী শুশড়বেটি মৌরয়ান হেক্কে জিজ্ঞেস কর, সে আমাকে চেনে । 
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*স অস্বীকার করতে পারে না, আম চৌদ্দ পেনি তার কাছে ধার । তাবাঁদনা হয় 
আমাকে খচ্টানদের মধ্যে সবচেয়ে বড় মিথ্যাবাদী বলে সম্বোধন করবে । কথা শেষ 
করে সশব্দে মদের পাল্লে একটা চুম.ক দিয়ে নিলো । 

অনুচরদের মধো একজন বলে উঠলো।--তাইতো ঠাকরুণ কীর্ছছেন, দাস-দাসীরা 
মনমরা । 

জমার মশায় আবার বললেন,--আপনার এরকম বাবহারের জন্যই তো আপনার 
আত্মীয়রা আজ আপনার সঙ্গে সম্পকর্ণছন্ন । আপনার পাগলামির ভয়ে দরে সরে থাকে । 
আপনার বংশশ্গৌরবের কথা একবার ভেবে দেখুন, এরীতহোর কথা স্মরণ করূন। দুঃস্বপ্ন 
ছেড়ে একবার ভেবে দেখুন তো পাঁরচারকরা িভাবে প্রাণ চেলে আপনার সৈবার নিযুভ্ত। 

ক্লাই হাতের মদের গ্লাসটা সশব্দে টেবিলে রেখে রীতিমত রাগত স্বরেই বলে উঠল 
--তোমরা কি আরম্ভ করেছ ! আম যত দেখাছি ততই অবাক হচ্ছি । 

জমিদার চোখে মুখে কৃত্রিম ভরের ছাপ এ'কে করজোড়ে নিবেদন করলেন-_হুজ:র, 
আপাঁন কেন যে এমন করছেন ভেবে পাচ্ছি না। আম আপনার দাসানহদাস, একান্ত 
অনগত্য ভৃত্য । আমার সনিব্ন্ধ অবুরোধ, অনগ্্রহ ক'রে আপান হে'য়ালি তাগ 
ক'রে স্বাভাবিক হোন । 

শ্লাই ক্ষুব্ধ আক্রোশে ফেটে পড়ার উপরুম হ'ল-্্কী সব পাগলের মত বকছ ! আমায় 
মধ্যে অস্বাভাবকতার কী দেখলে যে, তোমরা এমন ক'রে আমাকে 'বিরন্ত করছ । ধবিরন্ত 
বললে কম ক'রে বলা হ'বে এ রীতমত অত্যাচার । তোমরা আমার ওপর এমন ক'রে 
নিমমম অত্যাচার শুরু করেছ কেন ? 

জাঁমদার কাচুমাচ্চ ভাব ক'রে বললেন,--হ্‌জুর আপান ছেই রাগের অপব্যবহার 
করছেন! 

_ রাগের অপব্যবহার করাছি। 

_তা নয় তো কি হুজুর। অপরাধ নেবেন না, একবার ঠাণ্ডা মাথার ভেবে 
খুন তো» ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে আপনি কেমন ধাবহার শুরু ক'রেছেন। 

- আমার এরকম আচরণ ?ি সত্যই অহেতুক £ 

--তা নয়ত ক হুজুর । আপাঁন এতবড় একজন জামার । কণ দোর্দণ্ড প্রতাপ 
আপনার । আপনার অধীনস্থ প্রজারা আপনার ভয়ে সর্বদা কু'কড়ে থাকে । আমরা 
এতগুলো দাস-দাসী আপনার আজ্ঞা পালন করার জনা সর্বদা মোতায়েন থাঁক । 
আপনার জন্য কিছ; একটু করতে পারলে জীবন ধন্য মনে কার । আর-- 

জাঁমদধারের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে শ্লাই বলে উঠল- আম তো কিছুই বুঝতে 
পারাছি না। নেশা আম কার ঠিকই । কিন্তু গলা পর্যন্ত মদ গগিললেও আম কোন 
গদন বেহুশ হ'য়ে পড়োছি বলে তো মনে পড়ে না। আর আজ 'িনা-- 

জমিঘার হাত কচলে খুবই বিনয়ের সঙ্গে নিবেঘন করলেন--হুজুর, এঁ যে বললাম 
আজ ঘুম থেকে ওঠার পর থেকেই আপনার মধ্যে কেমন মারাত্মক আস্বাভাঁবিকতা 
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দেখতে পাচ্ছি । কাল রাত্রে সংস্থ-স্বাভাবিক লোক, কত কথা বললেন । সকাল হল, 
ঘুম থেকে জেগেই আপনি যেন অনা মাননষ, একটামান্র রাতের মধ্যে কা যে হয়ে গেল 
ঈ*ররই জানেন । 

অকস্মাৎ বাদাধ্বান শোনা গেলো । জমিদার মশায় আবার বললেন,_-দেখুন, কী 
সুন্দর বাজনা বাজছে, আর খাঁচায় নাইটিঙ্গেল গান ধরেছে । এখনো কি ঘমোতে 
চাচ্ছেন? ঘুমোতে চাইলে বলুন, আপনাকে আরও আরামদায়ক নরম বিছানায় নিয়ে 
যাই। আর যাঁদ পায়চারি করতে চান তবে মেঝেয় কোমল গালিচা পেতে দিচ্ছি । তাও 
যা না চান তবে কি বেড়াতে যাবেন 2 ঘোড়া সাজাতে বলবো প্রভু 2 বাজ ওড়াবেন 
গণ? আপনার বাজ তো ভোরের চাতককেও হার মানাবে । আর যা শিকারে যেতে 
চান, ?শকারী কুকুরের দল তৈরী করতে বলি। বলুন এখন আপনার কি মা্জ £ 
আপনার আদেশ পালন করতে পারলে আমরা নিজদের ধন্য মনে করবো । 

একজন পারচাঁিকা এগিয়ে এসে বললো,--যাঁদি হুকুম করেন তবে সেরা সেরা ছাঁব 
এনে দি, আপনি প্রাণভরে ছবি দেখুন । এডো'নসের ছবিও আনতে পার, ন্রোতাস্বিনীর 
পাশে দাঁড়ানো কুমার আর কুমারী শৈবালদলে লুকিয়ে । আনবো ? দেখবেন ? 

পধরচা'রকতা আবার মুখ খুলল--আপনার ভাগ্যাহতা স্মী আয়াকে আসতে বলবো 
শক? আপাঁন আমীর । রূপসী ষ্বতী স্তী আপনার । গায়ে তাঁর অঢেল যৌবনের 
ছোপ, রূপের আভার চোখ যেন ঝলসে যায় । আপনার জন্যে অস্টক্ষণ চোখের জলে 


ভাসছেন 'তিনি। 

_ আমার জন্য ? 

_-হযা, হূজ;র আপনার প্রেয়সী, আপনার বিবাহিতা স্তী। আপনার এ-রকম 
মাতিচ্ছন্ন ভাব দেখলে__ 

_আমার বিবাহিতা স্ত্রী? আমার জন্য ও দু£াথত 2 

হ্যা, হুজুর । এটাই তো আপনার নতুন রোগ । শ্লাই হাত থেকে মদের গ্লাসটা 
টেবিলে রাখল । হাত বাড়িয়ে মদপূর্ণ বোতলটা টেনে নিল। একগ্লাস মদ ঢেলে 
ঠোঁটের কাছে তুলেও আবার নামিয়ে নিয়ে আসল । ঠোঁটের কোণে 'বিদ্রুপের হাঁসি টেনে 
বলল--আমার-_স্লশ--আমার স্মী আয়া? 

পরচারকা হাত কচলে সাবনয়ে নিবেদন করল,__হুজ;র, আপনার কিছ মনে 
পড়ছে নাঃ হুজুরানীর কথা কি কিছুই আপনার মনে পড়ছে না? 

--মাচ্ছা, একটা কথা 'জিজ্ঞেস করবো ? 

__কি হূজুর ; কি বলতে চাচ্ছেন দয়া ক'রে বলে আমাকে ধন্য করুন । 

-সআচ্ছা, সাঁত্য ক'রে বলতো তোমরা আমাকে কি পেয়েছ, আমাকে কি সাত্য 
পাগল ঠাওরেছ 2 নেশা টেশা একটু আধটু কাঁর মিথ্যে নয় । একট. বলতে ভুল বলা 
হ'বে। সব সমর মদের গ্রাস নিয়ে পড়ে থাঁক, মদের মধ্যে ডুবে থাকি সত্য । মদ আমি 
সর্বদাই খাই বটে, কিন্তু মদদ আমাকে এক মুহূর্তের জনাও কক্জা করতে পারে নি। 
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_-তবে হুজুর আপাঁন কেন অহেতুক এমন ক'রছেন, বলুন দোথ: আপনি 
আমাদের চিনতে পারছেন না, আমাদের সঙ্গে দর্বাবহার করছেন দুঃখ নেই, কিন্তু 
হুজুরানী ? আপনার সহধার্মনী আপনার বিবাহিতা স্লী, ওনার সঙ্গে এমন দহর্বযবহার 
করলে সেটা কি তাঁর পক্ষে অসহনীয় বাপার নয় ? 

--আমার কাছে সব কিছ: কেমন ঝাপসা মনে হচ্ছে, কুয়াশায় ঢাকা । আমি পাঁড় 
মাতাল, সব সময় মদের গ্ল্যস সম্বল ক'রে দন কাটাই । বিয়ে করা তো দূরের কথা 
কোন মেয়ে মানুষের ধারে কাছেও কোন দিন যাই নি। এমন একজন নেশাখোর 
ছন্নছাড়া বাউণ্ডুলের আবার স্ত্রী, তাও আবার 'ববা!হতা ম্ল্লী ! 

_হৃূজুর, আপনার মত একজন আমীর যে কি করে-_ 

শ্লাই সোজা হ'য়ে বসে বললো--কা বললে, আম তবে আমীর, জমিদার 2 রুপসী 
স্ত্রী রয়েছে আমার ! কি বলছো তোমরা £ এক স্বপ্ন-না সত্য ? িন্তু আম তো 
জেগে তোমাদের সবাইকে দেখাছ, সবই শুনাছি। এ কেমন হলো । তোমরা বলতে 
চাচ্ছ আম একজন জাঁদরেল লর্ড, রং ঝালাইদার নই £ আমার নাম 'ক্রিজ্টোফার শ্লাইও 
নয় 2 তা-ই যা তবে আমার সন্দরী প্রেয়সীকে নিয়েই এসো । 

মূল্যবান পোষাকে সাঁ্জত বালক-ভূত্য *লাইয়ের স্ত্রী সেজে একদল অনচরন সঙ্গে 
[নিয়ে হাজির হ'লো। 

স্ত্রীবেশধারী বালক ভৃত্য বললো প্রভু, কেমন আছেন ? সব মঙ্গল তো ? 

শলাই তার ড্যাবা ডাবা চোখ মেলে তাকিয়ে বিস্ময়ের সুরে বললো, তুমি আমার 
স্তীঃ আমার সহ্ধার্মনী ? তা-ই যাঁদ হয়, প্রভু নয়-_-আমাকে স্বামী গম্বোধন কর, 
বল-_আমার স্বামী, আমার প্রভু, তুমিই ইহকাল পরকাল, তুমিই আমার সর্বস্ব-- 
আ'ম, তোমার একান্ত সাধকী স্তী। আর তোমাকে আমি কি বলে সম্বোধন করবো 2? 
এলেম 2 নাকি জোয়ানা ? শ্লাই কথা বলতে বলতে আবেগে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে বললো, 
ওগো আমার প্রিরতমা পত্রী, ওদের কথার আম পনেরোটা ঝছর ঘ-াগর়ে কাটিয়েছি 
আমি স্বপ্ন দেখোছি। 

*লাইয়ের স্প্ী-বেশী বালক-ভত/ বললো-_এই পনেরোটা বছর আমার কাছে তো 
মনে হয়েছে ভ্রিশ বছর । আপনার শয্যা-পসুখ থেকে বঞ্চিত রয়েছি । 

*লাই বললো,__অনেক হয়েছে আর নয় । তোমরা সবাই এখান থেকে চলে যাও ॥ 
আম আমার 'প্ররতমাকে একা পেতে চাই । 

সবাই ঘর থেকে অনন্ত চলে গেলে শ্লাই দ্‌ বাহ প্রসারিত ক'রে বললো--প্রিয়তমে, 
এসো, আমার শয্যায় এসো । 

বালক-ভৃত্য হঠাং কেমন মুড়ে পড়ে বললো,্স্বামী, আমাকে ক্ষমা করতে হর 
আমাকে আরো দহ'রাত সমর দিতে হবে, এক রাত তো অবশ্যই । কারণ আপনার 
ভান্তারেরা বলেছেন--কিছন সময় আপনার শধ্যা থেকে দূরে থাকতে হবে, নতুবা 
আপনার রোগ আবার বেড়ে যেতে পাকে । 


১৭ 
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*লাই হতাশার সুরে বললো- কিন্তু আমার যে সবুর সইছে না সৃন্দরী । আঁম 
আর স্বপ্নে ভুবতে চাই না, রন্তু মাংসের তীব্র দহন আমি উপেক্ষা করতেই চাই- কিন্তু 
ধিভাবে তা লভ্ভব ? তুমি__ 

*লাইয়ের কথা থাঁময়ে দিয়ে এক অনুচর ঘরে ঢুকলো, সে বললো,--প্রভু, এক 
নাটুকে দল আপনাকে অভিনয় দেখাবে বলে এসেছে । ভান্তার বলেছেন ুঃখ-দব্ঘশা 
সহা করা আপনার পক্ষে সম্ভব নয়, তারা মলনাস্ত নাটক আঁভনয় করতে চায় । এতে 
যে আনন্দ পাবেন তা আপনার পরমায়; বাঁদ্ধ করবে । স্ব দিক থেকেই নাকি আপনার 
মঙ্গল হবে। 

«লাই আবেগ 'মীশ্রত সুরে বললো,--তবে তাই হোক, আমি এখন নাটকই দোঁখ। 
তারপর স্লী-বেশী বালক-ভূত্যকে বললো--প্রিয়তমে, তুম এখানে এসো । আমার 
পাশে এসে বসো । তোমাকে পাশে নিয়ে নাটকের আনন্দ উপভোগ কার ! কাছে-_ 
একেবারে, আমার গা ঘেষে বসো । এখানে--এই আসনে ! 

ভাগ্রাহত শলাই । এলাই ভবঘুরে বাউন্ডুলে মাতাল। সে ধনী জাঁমদ্বারের 
রাসকতার খোরাক । তার দ্বারিদ্য ও ছন্নছাড়া মাতাল স্বভাবই জামদারের রাঁসকতার 
সুযোগ এনে দিয়েছে । 


দৃই 


পাঠক চলুন এবারে আসল বন্তব্যে ফিরে যাই । ইতালীর অন্যতম শহর পাদুয়া, 
জ্ঞান ভা'ডার এই খ্যাতনামা শহর পাদুয়া । জ্ঞানীগুণী পণ্ডিত ও শাদ্ধকারদের 
প্ণঠস্ছান এই প্রসিদ্ধ নগর পাদুয়া | পাদুয়ার এক প্রান্তে নিরালা প্রান্তরে এক সুসাঁজ্জত 
উদ্যান রয়েছে । উদ্যানের এক পাশে একাঁট ওক কাঠের বেঞ্ে গা এীলয়ে বসে ল্‌সেন- 
গসরো । তার পাশেই দাঁড়িরে তার গৃহভত্য এবং কয়েকজন অনচর ॥। ল.সেনাপিয়ো 
প্রবানী, সে অন্য রাজ্যের বাঁণক ভিনসেনাসয়োর একমান্র পুন, তার অগাধ সম্পান্ত। 
আর ত।র ভূতাটর নাম ঘ্রানিয়ো। সে ভৃত্য হলেও বম্ধু স্থানীয়। প্রয়োজন বোধে 
সে প্রভুর হদমবেশ ধারণ করেও রসিকতা ক'রে থাকে । 

নুসেনাঁসয়ো ভতা ভ্রানিয়োকে বললেন- ন্রানিয়ো, পারা আমাকে মুগ্ধ করেছে । 
আমার অনেক দিনের সাধ ছিলো রূপসী স্মন্দ্ররী পাদ্দয়াকে দেখবো ! আজ আমার 
বাসনা পূর্ণ হ'লো। এখানে আমি বিদ্যা শিক্ষা করবো । বাঁণক ভিনসেনাসয়োর 
পুত্র হ'বে বিদ্বান বাদ্ধমান। 'পিসাও শিক্ষাকেন্দ্র আমাকে যা দিতে পারে নি পাদংয়া 
সৈ অভাব পূণ করবে । এখানকার জ্ঞান সাগরে ডুব দিয়ে আমি আমার জ্ঞান- 
?পপাসা মেটাবো । 

ব্রাঁনয়ো হেসে বললো, প্রভু, আপানি দর্শনের যে গভীর জ্ঞান আয়ত্ত করার চেষ্টায় 
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এখানে এসেছেন তাতে আম মহা খুশী, কিন্তু নীরবে জ্ঞান আহরণ তো সম্ভব নর । 
আপানি বরং মহাজ্ঞান তপস্বী ফ্ল্যারিস্তোতলের প্রাতি অনুরন্ত হোন এবং মহাজ্ঞানী 
ওভিডের কাব্যে অনুরন্ত হয়ে উঠুন । কিন্তু তার জন্য চাই পরিচয় ! আনন্দহীন বিদ্যা 
নৈরাশা আনয়ন করে । আনন্দ ও বিদ্যার সঙ্গে আবচ্ছেদ্য সম্পর্ক । 


লুসেনসিয়ো সম্মাত জানাতে গিয়ে হেসে বললেন,--আম শুধু বিদ্যার্জন করতেই 
আপনি । মানুষের সঙ্গে পরিচয় মেলামেশার আনন্দের স্বাদট,কুও পেতে চাই । তুম 
এক কাজ কর ভ্রানিয়ো, একটি ভাল বাড়ি ভাড়া ক'রে পাদ;য়ার পরিচিত ব্যাস্ত ও বন্ধু 
রাম্ধবদের নিমল্দণ কর। 

তাঁরা যখন কথা বলাছলেন এমন সময়ে পাদঃয়ার এক ধনী ও সম্দরান্ত ব্যান্তি তাঁদের 
দিকেই আসছিলেন | ব্যাণ্তিস্তার ঘটি মেরে | কাাথেরিনা ও বিয়াঙ্কা নামে, মেয়ে 
দুটি সুন্দরশ বলে এ অণুলে পারত | 

ব্যাপ্তিস্তার সঙ্গে রয়েছে গ্রোময়ো এবং হতেনাসয়ো, এরা বিয়াঙ্কার পাণি-্রাথী। 
পাদুয়ার সঙ্গাতিসম্পন্ ব্যাস্ত । 

লৃসেনসিয়ো তাঁদের দেখে বললো,_-এঁ দেখ, কারা যেন আসছে, চন আমরা এ 
ঝাঁকড়া গাছের তলায় লাকয়ে থাকি । নারবে তাদের গাতীবাঁধ লক্ষা করি। 

ল্‌সেনসিয়োর কথা শুনে ভত্যটি অকস্মাৎ কেমন যেন অপ্রাতভ হয়ে পড়ল। 
তাদের এখানে এ অবস্থায় দেখতে পাবে স্বঙ্নেও ভাবে নি। সে বিস্মর বিস্ফারিত 
চোখে মানবের দিকে তাকাল । €কছ্‌ একটা বলতে যাচ্ছিল, 1কন্ত; লংসেনীসয়ো তাকে 
সে সযোগ না দিয়ে রাগত স্বরে বলে উঠল--তোমার মত আহাম্মক তো 'দ্বিতীরাটি 
দোখান হে? 

ভত্যাটি মানবের আচমকা ধমক খেয়ে হকচকিয়ে গেল । সে হাতি কচলে সবিনয়ে 
নিবেদন করল--হ.জূর । আপনার রাগের কারণ তো বুঝতে পারলাম না। আমি 
কি কোন-_ 

কারণ বুঝে আর দরকার নেই । এখন এখানে দ্রীড়য়ে তোমার সাথে বকবক করার 
নত সময় নেই । চল, তাড়াতাড়ি চল, কোথাও লকয়ে পাঁড়, এখনও সময় আছে। 

লুসেনাঁসয়ো ভূতাকে গিয়ে গা ঢাকা 'দিলে উত্তোজত ব্যাণপতস্তা সেখানে পৌছোলেন। 
স্যাপ্টিস্তা বিরন্তভাবে বললেন-_-কেন তোমরা জামাকে চটাচ্ছো ; আঁম তো বলোঁছ 
আমার বড় মেয়ের একটা হিল্লে না হ'লে ছোট মেয়ের বিয়ে দেবো না। তোমাদের মধ্যে 
যা কেউ আমার বড় মেয়ে ক্যাথোরনাকে বিয়ে করতে রাজ থাক তবে বলো, তা না 
হ'লে আমাকে বিরন্ত ক'রো না। 

গ্রোময়ো উত্তর দিলো,__ক্যাথোরনার পাণিপ্রার্থনা করার চেয়ে নাদীতে ভুবে মরা 
শ্রেয়। যা মুখ তার-_মুখে যেন খই ফোটে ।__হর্তেনাসিয়োকে বললো,_-কি ভাই, 
তোমার চলবে নাঁক মুখরা এ গ্‌ণবতী ক্যাথোরনা'কে । 

ক্যাথোরনা ওদের বাক্যালাপ শনে রেগে আগর শর্মা । সে বললো,-বাধা, তোমার 
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ক ইচ্ছে ওদের হাতে আমাকে সপে দিয়ে দায়মূন্ত হও ! ওদের মধ্য থেকে আমাকে, 
সঙ্গী বাছতে হবে ? 
হর্তেনাঁসয়ো বললো, সঙ্গীর কথা বলছেন কি কুমারী । আপনার মুখাটর ব্যবস্থা 
না করতে পারলে তো জীবনেও আপনার সঙ্গী মিলছে না। মানে আপনার ঝাঁঝালো 
কথাগুলোকে পবাই যমের মতো ভয় করে। 
ক্যাথেরিনা বাজখাঁই গলায় আবার খেশকয়ে উঠলো,_মশাইরা, আপনাদের ভয়ের 
কোনই কারণ নেই ৷ জাঁবনেও আপনারা আমার মনের নাগাল পাচ্ছেন না। 
আমাদের দরকার নেই তোমার মনের খোঁজ নেওয়ার । গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে 
লুসেন[সিয়ো এবং ভৃত্য ভ্রানিয়ো লব কিছ] প্রত্যক্ষ করাছলেন ৷ ত্রানিয়ো ফিসফিসিয়ে 
বললো--প্রভৃ, ব্যাপারটি বেশ জমে উঠেছে । মেয়েটি হয় বিকারপ্রস্তা না হয় পয়লা 
নম্বরের মুখরা | তার বোন'টিকে দেখুন, কেমন নীরব ধারস্ছির | 
ব্যাপ্তিন্তা এবার বললেন,__বিয়াঙ্কা,এবার তুমি বিদায় হও তো,আমার এ এক কথা । 
ব্যাপ্তস্তার কথা শুনে বিয়াঙ্কা আচমকা ঘাড় ঘোরালো । তার মুখের দিকে বিস্ময় 
ভরা চোখে তাকিয়ে বলল-_ি বললে ? 
-ক আবার যা বলা উচিত তাই বলোছি। ক বলোছি। তা আবার 'জিজ্ঞেদ 
করছ? তুঁধ কি কানে খাটো নাঁক ? 
__না, কানে খাটো হ'তে যাব কেন 2) তোমার কথাটা কেমন নতুন ঠেকল, কানে, 
বাজল”-তাই-_ 
খুব অবাক লাগছে, তাই নাও 
হা, অবাক লাগছে বটে । আধ্ম কিন্তু এর জনা মোটেই ভাবিত নই । 
ব্যপ্তিস্তা ঠোঁটের কোণে বিদ্রুপের হাসি হেসে ছোট্র ক'রে বলল-_তাই নাকি £ 
_-তা ছাড়া আবার ক 2 আমি নিজেকে নিয়েই আনন্দে মশগুল হ'য়ে থাকব! 
নি.জর আনন্দের মধ্যে ডুবে থাকব । দুনিয়ায় নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতে হলেও আমার 
শবন্দমাত্ আক্ষেপ নেই । 
_-এ কী রকম কথা হল? নিঃসঙ্গ জীবন কাটাবে তবুও-- 
তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল--হণা, ঠিক তাই । নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতে 
হলেও আমার আনন্দের এতটুকুও ঘাটতি পড়বে না। আম তোমাদের কাউকে চাই 
না। কারো সাহচধই আমার দরকার নেই । 
_কারোরই নয় 2 
বিরাওকা বললো, ঠিক আছে আম চলে যাচ্ছি। আ'ম এখন থেকে বইপত্র আর 
বীণা নিয়েই দিন কাটাবো । 
হতে'নাসিয়ো বললো,-ঁসনর ব্যাপ্তিস্তা, কেন এমন কাঁঠন প্রতিজ্ঞা করলেন £ 
আপনার প্রাতজ্ঞা তো 'বয়াঞ্কার দৃঃখ বাড়িয়ে তুলবে ! বিয়া্কার দিকে তাকান, 
আপাঁন অনগ্রহ কত মত পাঁরবর্তন করুন। 
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গপ্রেময়ো বললো), এই ম:খরা মেয়ের জনা কেন সে দুহথ পাবে £ 
ব্যাপ্তিস্তা গম্ভীর স্বরে বললেন- আমার এক কথা । আর আমার কথা ও কাজ 
একই জেনো । 
বিয়াঙ্কা সসম্দ্রমে মাথা নুইয়ে ধিদায় নিলো । কোন কথা বললো না শুধ দার্ঘ 
নিঃম্বাসের চাপা শব্দ শোনা গেল । 
ব্যাপ্রিন্তা আবার বললেন-সে ভালবাসে বীণা আর পুশথ | ক্যাথোরনা আম 
তবে এখন চললাম, বিয়াঙ্কার সঙ্গে আমার দরকারী কথা আছে । আমার করণীয় অনেক 
কিছুই রয়েছে যা বিলম্বে নষ্ট হয়ে যাবে । কথা বলতে বলতে ব্যাপ্তিস্তা চলে গেলেন। 
ক্যাথোরনা এতক্ষণে মুখ খুললো, ক্যাথেরিনা তো মুখরা, তাই না। তবে তো 
আমিও শবায় নিতে পরি 2 আমি বিদায় নিলেই তো আপনাদের শান্ত । কথা শেষ 
করে সে সশব্দে পা ফেলে এাগয়ে গেলো । 
গ্রোময়ো খেশীকয়ে উঠলো, তুমি জাহান্নামে যাও । 
হর্তেনাঁসয়ো বললো ,_-ওর কথা ছেড়ে দাও । এখন আমাদের কাজ হচ্ছে ওর বোনের 
জনা একটি স্বামী খুজতে হবে। 
_-কি বললে ? স্বামী 2 স্বামী খুজতে হবে ? 
হ্যাঁ, ওর বোনের জন্য একটা স্বামীর খোঁজ করা আমাদের কর্তবা ব'লেহ মনে 
করি। 
ক? কর্তব্য ? কার কর্তব্য 2 তোমার না আমার ? 
_-আমার তো নিশ্চয়ই । তবে তোমার কথা যাঁদ বাঁল দোষটা কোথায়, শুনি ? 
-দোষ অবশ্যই । তোমার ইচ্ছে হয় তুমি ঘর-সংসার ছেড়ে দিয়ে তার স্বামীর 
সাজ করো । আমাকে আর এর মধ্যে জাঁড়ও না। 
-_তুঁমি খুবই চটে গেছ মনে হচ্ছে ? 
_চতট যাই, আর না-ই যাই ওসব নিয়ে মাথা ঘামাতে আমি আর রাজ নই । 
অবশা তুম চাইলে 
_ মাথা ঠাণ্ডা ক্র। এত সহজে সব কাজে মাথা গরম ক'রলে কি আর চলে, বল 
দেখ । ঘা বাল শোন, চার গদকে খবরা-খবর লাগিয়ে খুব জববদস্ত দেখে একটা পাত্রের 
খোঁজ কর। এই মুহূর্তে একজনকে স্বামীর্পে পাওয়া খুবই দরকার । আমার 
অন:রোধ-_- 
_ স্বামী না, তার চেয়ে বল শয়তান খুজতে হবে ॥। ওর বাপের মত পয়সা 
থাকলেও যে ওকে বিয়ে করবে সে পয়লা নম্বয়ের বোকা ছাড়া আর কিছ; নয়। 
- আমরা লোকটিকে সইতে পারবো না হয়তো, কিন্তু সে টাকার ঘোরে ওকে বিয়ে 
করে ফেললে, কি আর করবে 2 
- তা হতচ্ছড়াটার যৌতক নেয়াও যা আর রোজ সকালে কোরো খাওয়াও একই 
কথা । 
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_-ঠিকই বলেছো ভাই । পচা আপেল বাছাই করার চেষ্টা বাতুলতা। তবে' 
আমাদের এখন প্রথম ও প্রধান কাজ হচ্ছে ওর বড় মেয়ের জনা একটি পান্ন ধরে আনা । 
তবেই পথের কাঁটা ঘুর হয়ে ছোট মেয়ের বিয়ের আর কোন বাধাই থাকবে না। 

--বাঃ চমৎকার গ্লতলব বের করেছ তো 

-তা নয় তোকিও 

_আমিও তো তাই বলছি। চমতকার মতলব বের করেছ । পথের কাঁটা যখন বড়, 
মেরে, আগে কাঁটা সরাবার ব্যবস্থা করা প্রথম ও প্রধান কর্তবা। 

- কথাটা যে মিথ্যে নয়, স্বীকার করছো তো এ 

--অস্বীকার করার উপায্নই বাকি বল: অনেক ভেবে চিন্তে বেড়ে মতলবটা বের 
করেছ, যাকে দলে স্াচীন্তত মতলব । 

_-আরে তুমিই বল না কেন: বড় মেয়ে যত দিন পথ আগলে দাড়িয়ে থাকবে, 
তাকে রেখে ছোট্ট মেয়েকে তো পান্রস্থ করবে না। অতএব আগে ছোট মেয়েকে ধরে 
টানা হেচড়া না করে, বড় মেয়ের সদ্গাতির জন্য চেষ্টা করাই তো বাঙ্ধিমানের কাজ । 

__সবই স্বীকার করলাম । কিন্তু এমন কোন কারতকমণ পুরুষ রয়েছে যে ওর 
সঙ্গে প্রেম করতে যাবে ও 

হা, বাপারটা একটু ভাববারই বটে। 

একটু কীহে। কার ঘাড়ে কটা মাথা আছে যে ওর সঙ্গে প্রেম করতে গিয়ে যেচে 
কাঁটার খোঁচা খেতে যাবে 2 

--আরে চেষ্টা তো করতেই হবে, হাল ছেড়ে দিলে চলবে না! 

ঠিক আছে আমি রাজি | যে ওর সঙ্গে প্রেম করতে পারবে তাকে আম পাদুয়ার 
সেরা ঘোড়াট পুরস্কার দেবো । 

কথা বলতে বলতে হতেনসিয়ো আর গ্রোমিয়ো বিদায় নিল। 

এঁদকে লসেনাসয়োর অবন্থা বড়ই মর্মীস্তক, সে প্রথম দর্শনেই বিয়াত্কার প্রেমে মজে 
গেছে । সে তার প্রেমে আঁভভ়ূত | বিয়াঙকার রূপ ও যৌবনের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে । 

লুসেনগিয়োর আকাস্মিক ভাবান্তর লক্ষা করে ভ্রাঁনয়ো বললো,__কী সর্বনাশ !:এ 
যে সাঁত্য সাঁত্য প্রেম সাধনা । 

আঁমও তো আগে এ রকম জানতাম, এখন দেখাঁছ সবই সম্ভব । ঘ্রানির়ো ওই 
কুমারীর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছি, যাঁদ ওকে না পাই আমার জীবনধারণ নিরর্থক । তুমি 
আমাকে বৃদ্ধি দাও কি করে রুপসী কুমারীকে পাওয়া যাবে । 

বা? 

_"হা, ম্রানিয়ো বাঁদ্ধ। আম আজ বন্ড অসহায় । তুমিই এই মূহ্‌তে একমাত্র 
সম্বল । 

--তাই নাকি : 

- হ্যা । কেন তোমার কি বিশ্বাস হচ্ছে না ন্লানিয়ো 
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--বি*বাদ আবি*বাসের কথা নয় । 

তবে? 

-আমি যে এর কোন সম্ভাবনাই দেখতে পাচ্ছিনে । 

_-তুমি বলছ কি ভ্রানিয়ো ? 

ব্রানরো সমবেদনা প্রকাশ করে বলল,_দেখুন, আমার দু বিশ্বাস, আপনি ভূল 
পথে পা বাঁড়য়েছেন। অসম্ভবের দিকে হাত বাঁড়য়েছেন, যা হয়তো বা কোনাঁদনই 
বাস্তবরূপ নেবে না। 

--তুমি আমাকে এমন ক'রে হতাশ করে দিচ্ছ, সব আশা অঙ্কুরেই নিম্মমিভাবে 
[পিষে দিচ্ছে । 

কথাটা নির্মম হলেও খুবই যে স্তা এতে িন্দুমান্র সন্দেহ নেই । আকাশ ছোয়া 
আপনার আশা । 

_-কন 7 তুমি এমন করে-- 

দেখুন জাপনার আশা-আকাত্ক্ষাকে বাস্তব রপ দেবার আগে বড় মেরেটায় একটা 
গাঁত করা দরকার । সবচেরে বড় কথা হচ্ছে, কোন পুরুষ মানুষ তার সঙ্গে প্রেম করা 
তো দূরের কথা তার কথা মুখের কাছে দাঁড়ায় সাধা ক: আপাঁন তো সবই জানেন । 
এই পথের কাঁটাটির কথা চিন্তা করেই আপনার প্রেমের সাথথক রূপ দেওয়া চিন্তাকে 
অলীক কল্পনা বলে আখ্যা 'দিচ্ছি। 

এত সহজে হ তাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেয়াকে আমি অবশ্যই বান্ধমানের ক'জ বলব 
না। অতএব তুমি আমাকে সাহাযা কর, আমার অস্থরের পাঁবন্ন প্রেম যেন সাথকতার 
পারপ্‌ণ হয়ে ওঠে । 

-এখন আর কোন চিন্তার অবকাশ নাই । 

_ গ্রানিয়ো আমি ওর হরিণ-চপল চোখের তারায় আমার প্রাতিমর্তি দেখেছি ! 
লাল ঠোঁটে দেখোছ প্রেমের আভা, ওর 'নিঃবাসে রয়েছে অস্বাভাবিক মদিরতা । স্ব 
ধমালয়ে আম দেখাঁছ স্বর্গচ্যুত পংণযৌবনা কুমারীকে । 

- যাঁদ সাঁতা সাত্য আপিন ওকে ভালবেসে থাকেন তবে ওকে পাবার চিন্তা করুন । 
তবে বড় মেয়োটিকে বিদায় না করে তো আর ছোট মেয়ের কথা ভাবছেন না। 

লৃসেনাঁসক্লে বলে উঠলো-ন্রানয়ো ! কুমারীর পিতা কী নিষ্ঠুর--পাবন্ড। 
শুনেছি তিনি ছোট মেয়েকে গান-বাজনা শেখানোর জন্যে মাস্টার রাখতে চাইছেন । 

ানিয়ো উচ্ছ্বাসত আবেগে বলে উঠল-_তাই নাকি £ 

--তবে আর বলছি কি ? মেয়েকে গান শিখিয়ে একজন সংগায়িকা ক'রে তোলার 
জনা ভদুলোক খুবই উঠে পড়ে লেগেছেন । 

-স্আচ্ছা, একটা কথা-_ 

--কি : 

তান যে ছোট মেয়েকে গান শেখাতে চাচ্ছেন, এখবরটা কতখানি নির্ভরযোগা 
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বলে জাপান মনে করেন-- 

_আগার দৃঢ় বিবাস কথাটা সর্বৈব সত্য, সম্পূর্ণরূপেই িভভরযেগা । 

-তবে তো হয়েই গেছে । আপনি হবেন কুমারীর শিক্ষক । কিন্তু কথা হচ্ছে 
1ভনসেনাঁসয়োর ছেলে লুসেনাঁসয়োর ভূমিকা কে নেবে । লুসেন'সিয়ো বললো-_ 
আমাদের তো আর এখানে কেউ-ই চেনে না। তুঁম লসেনসিয়ো এখন এক কাজ কর। 
আমার জোব্বাটি গায়ে চাপাও মাথায় দাও ট্পাঁট । এখন তুমি বিয়েন্দেলোর মনিব । 

প্রভ-ভূতো পোষাক পাল্টাপাঁটি করে নিলো । এমন সময় লূসেনসিয়োর কিশোর 
ভৃত্য বিয়েন্দেলো এসে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে বললো-_এ কী ব্যাপার ! আমার মনিব 
কোথায় ? বেটা ব্রানয়ে আপনার পোষাক চার করে জব্বর সেজেছে দেখাছ ' আরে 
আপনিও ওর পোষাক গায়ে চাঁপিয়েছেন দেখা যাচ্ছে । ভারা মজার ব্যাপার তো । 

লুসেনাঁসয়ো তাকে বাধা দিয়ে বললো,__দেখ, হে, রঙ্গ-রসিকতার সময় এটা নয়। 
প্রাণের দায়েই আমরা পরস্পরের পোষাক বদলে নিয়োছ । 

জাহাজ থেকে নেমেই একটি লোকের সঙ্গে বিবাদ বাধার উত্তৌজত হবে ভাকে 
হতা করে ফেলোছ। এখন গা ঢাকা 'দয়ে প্রাণ বাঁচাতে হচ্ছে । 

্রানিয়ো হেসে গোপন কথা ফাঁদ করতে গয়ে বললো-কথা হচ্ছে বাণাপ্রুস্তা নামে 
এক ধনঈর মেয়েকে প্র বিয়ে করতে চাইছেন । 

ল্‌সেনাসয়ো বললো-্রানয়ো আর দোঁর নর, চল, তোমাকে ল্‌সেনসিয়োর 
ভাঁমকায় মাঁভনয় করতে হবে, বিরাঙ্কার পাঁি-প্রারথথীদের সঙ্গে মিশে হতে হবে। 
তারা সবাই স্থান ভাগ করলো । 

*লাইকে দেখা যাচ্ছে । *লাইয়ের পাশে বসে তার স্ত্-র বেসে বালক-উতাটিকে 
দেখা যাচ্ছে । তারা নাটক আঁভনযর দেখছে । লাই নাটক দেখতে দেখতে িমোচ্ছে 
স্লী-বেশী বালক-ভূত্য বললো- প্রভু, ঝিমোম্ছ যে, নাটকাঁট তো বেশ ভালে; বলেই 
মুন হচ্ছে । আর কত বাকী বল তো 

--সবেই তো শুরু হয়েছে । এখনই শেষ হবে কি। 

--চমংকার নাটক । কিন্তু এতক্ষণে শেষ হওয়া উাঁচত ছিলো । 

এন সময় পেকলোচ্চিয়ো এবং তার অনুচর তাদের কাছে এলেন । পেক্লোঁচিয়ো 
হচ্ছেন ভেরেনানগরবাসী একজন লব্ধপ্রাত্ঠ ব্যান্ত । সে হর্তেনাসয়োর বন্ধ । এখানে 
এসেছে বন্ধূর খোঁজ করতে । পেকলোচ্চিয়ো বন্ধ হতেনিসিয়োর নাম ধরে ডাকাডাকি 
হাঁকাহাঁকি শুরু করে দিলো । চিংকাব চে*চামোঁচি শুনে হতেনিসিয়ো বেরিয়ে এসে 
দেখে বন্ধু দরজায় দাঁড়য়ে ৷ সে বিস্ময় 'বিস্ফাঁরত চোখে বম্ধুর ধ্িকে তাকিয়ে বললে, 
- আমার কী ভাগ্য পেকোচ্চিয়ো ষে ! কণ ব্যপার, হঠাং কি মনে করে £ 

--আমার বাবা আস্তোনিও হঠাত মারা গেছেন । এখন আমাকে বিয়ে করে ঘর 
সংসার পাততে হবে । বাবা প্রচুর অথথ রেখে গেছেন--তাই থলে ভার্তি টাকা নিয়ে 
বেরিযোছি পাঁখবাঁটাকে ঘুরে দেখতে ! 
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হতে নসিয়ো হেসে বললো,__-তোমার যখন 'বিয়ে করার এত ইচ্ছে, এক কাজ করো । 
একি মুখরা মেয়ে আছে বিয়ে করে ফেলো । মুখরা মেয়ের কথা শুনে এমন চমকে 
উঠছো কেন; অটেল টাকার মালিক ওর বাবা । রাজি হয়ে যাও, আখের কাজে 
লাগবে । 

হ্ঘখো ভাই তুমি আমার ছেলেবেলার বন্ধ । তোমার কাছে কিছুই গোপন করব 
না। আম চাই পয়সাওয়ালা এমন একজনের মেয়ে যে 1বয়েতে প্রচুর খরচ করবে । 
তাতে মুখরা মেয়ে তো দূরের কথা বুড়ি থুরি হলেও ক্ষতি নেই। আগি চাই ধনীর 
মেয়েকে স্ঈীরূপে পেতে । 

_-তাই নাকি? এটা কি তোমার মনের কথা ? 

হা, নিছক মনগড়া কথা মোটেই নয়, সম্পূর্ণ মনের কথা । 

_-দেখ, অথের প্রাতি তোমার একটা আলাদা আকষণ সব সময়ই লক্ষ্য 
করোছি। 

-_-অস্বীকার করব না, তোমার ধারণা অদ্রান্ত | 

_-অথের প্রাতি আকর্ষণ থাকলেও অর্থকে এমনভাবে পরমার্থ ভাবলে ক ক'রে 
শুন? তুমি যা বলছ সে তো মারাত্মক কথা । মোটা টাকা হাতে পেলে তম একাঁট 
ঘাটের মড়াকে পত্রীর্‌পে ঘরে আনতে পার। 

_হণযা, এটাও খুবই সত্য কথা । তুমি এমন একটা পানী যোগাড় কতর দিয়েই 
"দথ না, আমি আমার কথার সত্যতা প্রমাণ ক'রতে পার কিনা । 

_-আমমি যাঁদও ঠাট্টা ক'রে কথাটা জুড়োছিলাম, কিন্তু স্ত্রী একটি জযাঃয়ে দিতে 
পাঁর তোমাকে । মেয়েটি সাঁত্য মুখরা কিন্তু দু'হাত ভরে টাকা খরচ করবে ত-ল বাবা। 
ভদ্রলোকের নাম ব্যাপ্তিস্তা মিনোলা । আর মেয়ের নাম কাথেরিনা মিনোলা। তার 
শান দেওরা গল।র জন্য পাদুয়ার সবাই এক ডাকে চেনে । 

পেক্রোচ্চিয়ো মুহূর্তকাল ি যেন ভেবে বললো--তার বাপকে আম সিন ননে 
হচ্ছে, তবে তাকে চিন না। কিন্তু তাই হতেনসিরো, ক্যাথেরিনাকে না দেখা পযন্ত 
আমি স্বান্ত পাচ্ছি না। তুমি সব কিছ; বাবন্থা ক'রে আমার মনকে শান্ত কর। তামার 
উদ্দভ্রান্ত।মনকে শান্ত করো ভাই । 

--তাতে আর অস্াবধার কি আছে ? মেয়ে রত্বঢি তো তার বাপের কাছেই রয়েছে। 
আর ছোট রত্র বিয়াঙ্কা আমার মানসী, ক্যাথেরিনার বিয়ে না হলে লাইন পারওকার 
হচ্ছে না। তুমি আগে ঝুলে পড়ো তারপর আমি দেখাঁছ। 

__তুমি অভয় দিচ্ছ ? 

-সে কী কথা ! অভয় দিচ্ছি মানে? তুমি একটু আগ্রহ করে এগিয়ে ষাও, তার- 
পর আম দেখে নাচ্ছি। 

__দেখে নিচ্ছি! মানে বলতে কি বোঝাতে চাও ? 

* --__তোমার কথায় আমার বকের ভেতরটায় কেমন যেন কামারের হাঁপর চলতে শুরু 
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করেছে । তুমি আবার আমাকে ফাঁসিয়ে দেবে না তো ? মানে গাছে তুলে দিয়ে আবার' 
মই কেড়ে নেবে নাকি হে ? 

আরে তুমি আবার উল্টো মানে করে বসলে দেখাঁছ। কী ফ্যাসাদরে বাবা ! 
“দেখে £নাচ্ছ' মানে কেমন করে তোমার উদ্দেশ্য সিছ্ধ করা যায় তা দেখে নিচ্ছি। 

_ তাই বল। আম তো একেবারে মুষড়ে পড়োছিলাম। যাক তুমি যখন অভয় 
ধ্দচ্ছ, সন দিক থেকে সাহায্য করার প্রাতশ্রুতি দিচ্ছ, তোমাকে গোপনে একটা কথ্য 
বলছি। 

- গোপন কথা 2 কি এমন গোপন কথা 2 বল তো, শন তোমার গোপন 
কথাটা 1ক : 

হর্তেনাসয়ো এবার নিজের পরিকল্পনার কথা জানালো । সে যাবে মাস্টার সেজে, 
তাকে গানের মাস্টার হিসেবে তার বাবার কাছে পেক্রোচ্চিয়োর পরিচর করিয়ে দিতে 
হবে। ইিমধো গ্রেমিয়ো লুসেনাসিয়োর সঙ্গে এসে হাজির হলো । তার নাম এখন 
কাাম্বয়ো হয়েছে । তাদের আসতে দেখেই হতে নাঁপিয়ো বললো--ছপ, এখন আর ও 
প্রসঙ্গ নয় । সে আমার একজন প্রাতিদ্বন্বী । 

হর্তেনাসরোর কথাটা কানে যেতেই প্রেকোচ্চিয়ো হকচকিয়ে তাকাল। কি একটা? 
বলতে যাচ্ছিল, পারল না। মনের কথা মুখফুটে আর বলা হয়ে উঠল না। অকাঁথত 
শব্দগ;লো মনের গোপন কন্দরে পাক খেয়ে বেড়াতে লাগল । সে অনবসান্ধৎস; দৃস্টি 
মেলে আগন্থুকদের দিকে তাকাল । গ্রোময়ো ও তার সঙ্গী-সাথীরা ঘরে ঢুকছে । 

গ্রোমিয়ো বলতে বলতে ঢ্‌কলো-_প্রেমের পথিগুলো সব সংগ্ান্ধ মাখিয়ে স্মন্দর 
করে বাঁধিয়ে দেবো । আপনি প্রেমের পাঠ ছাড়া আর কিছুই পড়াবেন না । 

ছণ্মবেশী লুসেনীসয়ো বললো-যাই পড়ান না কেন, আম আপনার হয়ে 
সুপারি” করবো । 

হতেনসিয়ো অন্তরাল থেকে বাইরে বোৌরয়ে এসে বললো, মহামান্য গ্রোময়ো, 
চলেছেন কোথায় 2 

- চলোছি ব্যাপ্তিস্তার বাঁড়। বিয়াঙ্কার জনা মাস্টার নিয়ে যাচ্ছি। 

_ তাই নাকি? আমিও যে একজন মাস্টার জোগাড় করেছি, তাঁন বিয়া্কাকে 
গ্রান শেখাবেন । দেখা যাক আমাদের দু'জনের মধ্যে কে স.ন্দরণ 'বিরাৎকাকে লাভ 
করতে পারে। 

_ দেখ ভাই, আমার্ের ব্যাপারটি পরে দেখা যাবে । আম বিরাও্কাকে পাবার 
রাস্তা পাঁরগ্কারের ্যবস্থা করোছি। এই ভদ্রলোক প্রচুর যৌতুক পেলে মদ্খরা 
ক্যাথোরনাকে বিয়ে করতে চান। কোন 'কছ গোপন না করে পান্রীর সব দোষের 
কথাই তাঁকে বলেছি। 

গ্রোময়ো জিজ্ঞাস দ্ষ্টি মেলে পেক্লোচ্চিয়োর দিকে তাকালে সে বললো-_হু' যা, সব 
শুনোছ, স্বই জানি। প্রচুর সম্পান্ত রেখে বাবা মারা গেছেন, স্বাঘনের প্রত্যাশাক্জ 
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বিদেশে বৌরয়োছ। 

গ্রোময়ো বললো,__-তাই নাকি ? কিন্তু আপনার চিন্তাধারার যে এমন জীবন ঘোর 
আমল । আমি সাহায্য করতে প্রস্তুত কিন্তু ভেবে দেখুন, এমন বুনো বেড়ালকে 
জীবনসাঙ্গনী করবেন । প্রেম নিবেদন করবেন 2 

_ আরে রেখোঁদন মশাই বুনোবেড়াল। কত দেখলাম, আর মেয়েছেলের ঠোঁটের 
এনা পিছিয়ে যাবো । 

সবাই নিঃসন্দেহ হ'লো পেক্লোচ্চিয়ো মুখরা কাথোঁরনাকে বিয়ে করতে পারবে । 

এমন সময় ভ্রানিয়ো প্রভু লসেনসয়োর বেশে এসে হাজির । ভ্রানিয়ো জিজ্ঞেস 
করলো- আচ্ছা বলতে পারেন ব্যাপ্তিস্তা 'িনোলার বাঁড় কোন: দিকে 2 

গ্রেময়ো বললো,_কাকে চান বলুন তো 2 ব্যাপ্তস্তাকেই চান, না কি তাঁর 
মেয়েকে চান এ 

--বাপ-বেটি দুজনকেই চাচ্ছি 

হর্তেনাসয়ো জ্বিন করলো, মহামানা মহাশয় কি একজন পাঁি-প্র।থ £ 

_যাদি তা-ই হয় তাতে দোষ কি ? 

_উনি আমার মনোনশীতা বধূ । 

গ্রোময়ো বলে উঠল,__আর উন গসনর গ্রোময়োর প্রেমিকা । 

ন্রানরো বললো,--মশার, এ আর নতুন ফি শোনাচ্ছেন ! সুন্দরী মেরে হলে তার 
বহু পািপ্রার্থী থাকবেই । আমিও না হয় তাদের একজন হলাম । 

হতেনাসিয়ো জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা, আপনি ধক ব্যাপ্তিস্তার মেয়েটিকে 
দেখেছেন : 

_ না, তবে শুনেছি তাঁর ঘুটি মেয়ে আছে, একটি মুখরা আর একাঁট নম্লস্বভাবা, 
বিনয়ী ভদ্রস্বভাবা | 

পেংকলাচ্চিয়ো ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলো, _দ্েখবেন মশায়, দয়া করে প্রথমটির 'দিকে 
নজর দেবেন না। ও?ট দয়া করে আমাকে ছেড়ে দিন । 

ত্রানিয়ো উৎসাহে আগ্রহান্বিত হয়ে উঠলো, আপাঁন কি ঘশায় মনের কথ: 
বলছেন ; 

_-মনের কথা আর মুখের কথার গণ্ডীটুকু আমার জালা নেই মশার । 

ন্লানরো কোন কথা বলল না, কেবল ঠোঁট টিপে টিপে হাসতে লাগল । 

পেক্লোচ্চিয়ো আবার বলতে লাগলেন,-_-সাঁত্য বলাছি মশায়, এতটুকুও বানিয়ে 
বলাছ না, বাণ্রিস্তার বড় মেয়েটির প্রাতি আমার একটু দুবলিত। রয়েছে, খুবই মনে 
ধরেছে আমার । 

__কী ব্যাপার বলুন তো মশার, হঠাৎ এমন মুখরা ধানশ লঙ্কাঁটিকে কি ক'রে 
এমন ক'রে স্বপ্নের ঘোরে জাঁড়য়ে ফেললেন 2 

ঘানিয়ো কিছ? একটা বলতে চেম্টা করছিল, ঠিক পেরে উঠল না। 
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তানিয়ো কা তাঁচ্ছিলোর সুরে বলে উঠল--মন ছোট-বড় মানে না, জাতিভেদের 
গৃশ্ডীকেও তুচ্ছবোধ ক'রে তা জানি কিন্তু মশায়, আপি কিসের মোহে এ দজ্জাল 
মেয়েটার পায়ে দিয়ে নিজেকে স'পে দিলেন, মোটেই বুঝতে পারছিনে। নিভেজাল 
প্রেমে পড়লে নাকি মানুষ এমনভাবে অন্ধ হয়ে যার, কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে বসে। আন্পাম 
কেন ষে এমন হাবূছুব খাচ্ছেন, বুঝতে পারছি নে। 

- ভতসব ব্যাখা ক'রে বৃঝান আমার পক্ষে সম্ভব নয় । শুধু এইটকুই বলতে 
পার, আমি তাকে চাই, নিতান্ত আন্তারকভাবেই চাই । 

হাঁ আপনার কথায়ই তা প্রমাণ হচ্ছে । 

_ তাই যাঁদ হর তবে বড় মেয়োটিকে আমাকেই ছেড়ে দিন। ছোটাটিকে যে খুশী 
নন, যা খুশস করুন, আমার মাথাব্যথা নেই। পকল্তু বড়াটকে_ 

ঘানিয়ো আগ্রহাধ্বত হ'য়ে বললো,--যাঁদ আপানই সেই বহু আকাঁঙক্ষত মানুষাঁট 
হন, তবে বড় মেরেটিকে বিয়ে ক'রে 'বয়াঙ্কাকে মানত দিন। আমার পথের বাধা এ 
বড় মেয়ে। যাক সবার সঙ্গে যখন পরস্পরের পরিচয় হ'লো, আসন এক কাজ করা 
যাক, আমরা বন্ধু-ভাবাপন্ন হয়ে একন্রে পানাহারের মধা দিয়ে আজকের বিকেলটাকে 
স্মরণীয় করে তুল। 

ত্রানয়োর কথায় সবাই সানন্দে সম্মীত জানাল। ওরা সবাই চললো পস হার 
ও আনন্দস্ফুর্তির মধ্য দিয়ে সন্দর বিকেলাঁটিকে উপভোগ করতে । 
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বাণ্তিস্তার কাড়ি । ৮,বৃহৎ অকট্টালিকার একপ্রান্তে সংপ্রণন্ত কক্ষে দ€ৎ বোন ক্যাথোরনা 
ও হিয়াতকা, কাথোঁরনা বিয়াৎকার হাত দ:টে দাঁড় দিয়ে বেঁধে টানাটাঁন করছে । 

বিয়াংকা সুর করে কর্দিছে_-আমাকে কেন নিষ্ধাতন করছো, কেন আমার প্রাত 
অবচার করছো 5 আমাকে ছেড়ে দাও। আমার জামাকাপড় সবই তোমার, বড়'র 
সম্মান রাখতে জানি আঁম। 

ক্যাথেরিনা দাঁড় ধরে একাটি হঠা্চকা টান য়ে বললো,_বল, বল হারামজাদ, 
তোর এ পাণিপ্রার্থাদের মধ্যে কাকে তুই সবচেয়ে বেশী ভালোবাঁসিস 2 বল নাম বল ? 
কাকে ভালবাসিস ? 

বিয়াকা কেঁদে আকুল-_তুঁমি ধি*বাস কর কারো প্রতি আমার আকর্ষণ নই। 
কাউকেই আম বিশেষ নজরে দোথি না। 

__গমথাবাদৃধ, বাজে বাঁকস না, হর্তেন1সয়োকে তুই ভালোবাসিস না ? 

তুমি বিশবাস করবে কিনা তুঁমই জান, সাঁত্য আমার কোন আকর্ষণ নেই ভার 
প্রতি। তুমি যাঁদ ভালবাস আম তোমার হ'য়ে তাকে বলতে পাঁরি। বাঁদ বল 
.স্র্বভোভাবে ভোমাকে সাহাবা করতে পারি 
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--হারামজাঁদ, তোর টাকার মোহ, তবে গ্রোময়োকে তুই ভালবাসিস, তাই না : 

তুমি আমার বাধিন খুলে দাও, বুঝেছি সেইজনাই তুমি আমাকে এমন হিংসে 
কর। তোমার ভুল ধারণা । তার প্রাত আমার কোন আকষ'ণ নেই । 

কাযাথেরিনা আর বাক্যবায় না করে তাকে আবার অনবরত মারতে লাগলো | 

ব্যাপার বুঝতে পেরে ব্যাপ্তিস্তা হ্তদন্ত হ'য়ে ছুটে এলেন । তিনি ক্যাথেরিনাকে 
নিরস্ত্র করতে গিয়ে বললেন, এ কণ করছিস, ছেড়ে দে। বিয়াওকা-_বিয়াঙ্কা ! হতভাগা 
এ*ন করে মারলি ওকে 2 তিনি তার হাতের বাঁধন খুলে দিয়ে বললেন, _হতচ্ছাড়ি 
ওকে এমন ক'রে মারল কেন১ তোর কি সবনাশটা করেছে শান 

ক্যাথেরিনা গায়েব ঝাল বাপের ওপর ঝাড়তে লাগলো--বিয়াঙ্কা তোমার অমূলা 
সম্পদ । সে-ই তোমার সর্বস্ব । ওর স্বামী চাই--ওকে 'িয়ে দিতে হবে । আর 
আমি; আম তার বিয়েতে আনন্দে ধেই ধেই ক'রে নাচবো তাই নাহ আমার সঙ্গে 
তোমাদের কোন কথা নেই । আমার কথা ভাবতে হ'বে না কাউকে । আমিও ছা বো 
না, সুযোগ পেলেই প্রাতিশোধ তুলব । 

এমন সময় ব্াপ্তিস্তা দেখেন কারা যন বাঁড়র ভেতর ঢুকহ্ছে । 

ছদ্মবেশী ল.সেনাসয়ো, গ্রোময়ো, পেকোচ্চিয়ো আর হন্মবেশ* হতৈনাসিয়োপক 
প্রবেশ করতে দেখলেন । তাদের সঙ্গে ব্রানয়ো লৃসেনাঁসকোর বেশে আর চত্তয 
বিয়েন্দেলো । হাতে তার কয়েকাঁট পা ও নীণা । 

বাপ্তিস্তা এগিয়ে গিয়ে তাদের সম্ভাবণ ক'রে ভেতরে এনে বসালেন । ১পক্কোচ্চিয়ো 
দু'পা এগিয়ে সাবনয়ে নিবেদন করলো,__গহাশয়, শুনেছি কাথেরিনা নামে আপনার 
একাঁট কনা আছেন । আমি ভেরেনাবাস, তার গুণের কথা শুনে এখানে ছুটে 
এসোছি তাকে দেখে আম আমার চণ্চল মনকে শাস্থ করতে চাই, আপালি বাবা কন । 
অনুগ্রহ করে তাকে দেখার সুযোগ করে দিন 

ব্যাপ্তিস্তা বললেন,_আঁম আপনাকে স্বাগত জ্ঞানাণচ্ছ। কিন্তু আমার সেয়ে 
ক্যাথোঁরনা তো আপনার জন্য নর । 

_-আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না। আমিকি অবোশ্া 7 নাক মেয়ের 
বিয়ে দেবার আদৌ আপনার ইচ্ছে নেই । 

_-আপাঁন আমাকে ভুল বুঝলে দুঃখ পাবো | যাক আপনার নাম 

- আমার নাম পেক্রোচ্চিয়ো, ইতালীর বিখ্যাত আশ্তোনিয়োর পত্র । 

-আমি তাঁকে চিনি, তাঁর পুত্র হিসেবেও আপনি আমার আঁতাথ ; তাদের কথার 
ফাঁকে গ্রেমিয়ো ল:সেনাসয়ো-কে দেখিয়ে বললো,_এই ভগ্্ুলোক একজন মহাপন্ডিড 
বান্ত, গ্রীক, লাতিন ও আরো কয়েকটি ভাষায় দখল রয়েছে । তাছ ড়া গানও ভালই 
গান । এর নাম ক্যাম্বিও। আপনি নিদ্ধিধায় একে গ্রহণ করতে পারেন । 

ব্যাঁপ্রিস্তা সবাইকে অভ্যর্থনা জানালেন । ভ্রানিয়োকে লক্ষা করে ঘললেন, আপনার 
পরিচয় তো পেলাম না। আপনার উদ্দেশা জানতে পারি কি: কেআপান 2 কি 
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চান আমার কাছে ? 
ঘানিয়ো বললো,--আমি বাঁহরাগত, এখানে অপাঁরাঁচত । আপনার কনার পাণণ- 


প্রার্থ' হয়ে এসৌছ। আমার বংশ পাঁরচনম পেলে হয়তো আমার হাতে মেয়েকে তুলে 
দতে আপনি আপান্ত করবেন না। আপনার কন্যার শিক্ষার জন্য গ্রীক ও লাতিন 
ভাষায় 'ল্লাখত এই ক'খানি বই উপহার এনেছি । 

ল্‌সেনাঁসয়ো নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বললো-_-আধম পসার িনসেনাসয়োর 
পন, আমার নাম লুসেনসিয়ো । 

বাণ্তিস্তা বললেন,_-তান তো খঃবই খ্যাতনামা, ধনীও বটে। আসন আপাঁন 
আসন গ্রহণ করুন৷ তারপর পাঁরচারকার্দের ডেকে বললেন,-_কে আ'ছিস। অভ্যাগতদের 
ভেতরে নিয়ে যা, আমার মেয়েদের সঙ্গে পারচয় কাঁরয়ে ধ্দাব। এরা স্বাই শিক্ষক 
ওদের 'শক্ষারথান করবেন । 

পরিচারক এসে হর্তেনীসিয়ো এবং লুনোসিয়োকে ভেতরে নিয়ে গেলো । অন্যানা 
আঁতাঁথরা ঘরেই রয়ে গেলো । 

পেকোচ্চিয়ো বাস্ততা প্রকাশ করে বললো,_-মহাশর, আমার সময় খুবই কম। 
বাবার আকস্মিক মতযু হওয়ায় ঝুণক আমাকেই পোহাতে হচ্ছে । অতএব জাপনি যাঁদ 
আপনার মেয়েকে আমার হাতে 'দিতে চান তবে পাকা ক'রে ফেলূন। বলংন, মেয়ের 
বিয়েতে 'ি কি যৌতুক দেবেন । 

ব্যাপ্তিস্তা বললেন,_যৌতুক তো পরে, আগে মেয়ের মন পান না দেখুন । তা 
না হলে- 

-তার জন্য চিন্তা করবেন না, আমার স্বভাবও তাঁর মতই উগ্র। শিশ-র মত 
ভালবাসা আমি জানি না, তাঁকেও জানাতে পারবো না। 

ঠিক আছে--ঠিক আছে, তবে-তো কথাই নেই, সাবধান কট; কথার জনা 'তরাঁ 
থাকবেন কিন্তু । 

তৈরী থাকব কী মশার! আঁম তো তৈরী হয়েই বসে রয়োছ, াকে বলে এক 
পারে খাড়া । 

_-বলা তো যার না মশায়, মানুষের মন বিগড়ে যেতে কতক্ষণ । 

--আপাঁন কি ক্ষেপেছেন মশায় । সে রকম কোন সম্ভাবনাই নেই । 

তবে তো নিশ্চিন্ত । কিন্তু বলাঁছলাম কি, ওর কথাগুলো নিরস, পাঁজলে।। 
দ-চারটে বাক্যবাণেই যাঁদ কাহল হ'য়ে-_ 

তার জনা ঘাখড়াবেন না। হাজার কথায়ও তান আমাকে টলাতে পারবেন না। 

এমন সময় হতে নাঁসিয়ো গোমড়া মুখে তাঁদের লামনে হাঁজর হলো । তার মাথা 
ফেটে রন্তক্ষরণ হচ্ছে । 

_-আপনার একী শোচনীয় অবস্থা । পড়াতে গিয়ে কিকোন 'িপদে পড়েছেন ? 
আমার মেয়ে ক আপনার চেয়ে পারদীর্ণনশ ? কি ব্যাপার । আম কিছুই তো বুঝতে 
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"পারাছ না। 
- দেখুন তিন সঙ্গীতে পারদার্শনশ ফিনা জানা নেই, তবে অচিরেই যে বৃদ্ধবিদ্যায় 
£পারদাঁর্শনী হ'বেন এতে সন্দেহে নেই। তান বীণাঁটি আমার মাথায় ভেঙ্গে হাতের 
দক্ষতার পারচয় 'দয়েছেন | 
পেক্রোচ্চিয়ো বলে উঠলেন, _বাঃ । জবাব নেই, চমৎকার কথা ! তায় ওপর আমার 
ভালবাসা শতগ:ণ বেড়ে গেলো ॥ যা তাঁর সঙ্গে কথা বলার-- 
বেশ, চলুন আমার সঙ্গে, আর মাস্টার মশায়, আপন আমার ছোট মেয়েকে গান 
শেখান । 
পেক্োচ্চিরো ব্যাপ্তিস্তাকে বললো--আপাঁন ভেতরে যান, বরং কাউকে পাঠিয়ে দিন, 
আঁম তার সঙ্গে যাচ্ছি। ব্যাপ্তিস্তা বিদায় নিয়ে চলে গেলে তিনি আপন মনে বললেন-_. 
আম রীতিমত জবরবীস্ত করেই প্রেম নিবেদন করবো । তান যাঁঘ চটে যান আম তার 
চেয়ে নীচ গলায় বলবো । ঘাঁদ আমার 'দকে ভ্রুকোঁচকায় তবে আমি বলবো--তোমার 
চোখ দুটো ভোরের শিশির ধোয়া গোলাপ, তান যি বোবা হ'য়ে বসে থাকেন, তবুও 
আ'ম তাঁর কণ্ঠস্বরের ভূয়সী প্রশংসা করবো । আমাকে তিরস্কার ক'রে তাড়িয়ে দিলেও 
আম বার বার ধন্যবাদ জানাবো তাঁকে । যদি বিয়ে করতে না চান, তবুও বলবো, 
কবে বিয়ে হবে 2 কিন্তু এ তো, এ তো তান আসছেন বলেই মনে হচ্ছে। 
কয়েক মুহূর্ত পরে ক্যাথোঁরনা ধরে ঢুকছেন দেখে পেক্লোচ্চিয়ো হঠাং বলে উঠলো, 
_তোমার আজকের 'দিনাট শুভময় হোক। তোমার গুণের কথা অনেক শুনোছি। 
:তামাকে আম পত্তীরূপে পেতে চাই ! সেইজন্য তো আমি এতটা পথ ছুটে এসেছি । 
ক্যাথোরনা আগনে ঘিয়ের ছিটে পড়ার মত দ্প ক'রে জ্বলে উঠলো-_শনছো 
ভালোই করেছো, এবার মানে মানে কেটে পড়ো । তোমাকে দেখেই তোমার ম:রোদ 
বুঝে গোঁছ। 
--তার মানে? আঁম তো ফিছুই বুঝতে পারাছ না। 
__গ্রাধা বোঝা বয়, আমার চোখে তুমিও তা-ই । 
_মেয়েরাও তো বয়, মেয়ে তো তুমিও । 
মেয়েরা বোঝা বয় সত্য, তবে তোমার মত বোকা গাধাকে । 
_ পেক্রোচ্চিয়ো তবুও মুখের হাঁসি বজায় রেখে জবার 1দলো, তুমি এমন চটে 
ঘাচ্ছো কেন? তুমি কি বোলতা নাক 2 
--হ'তৈ পার । সাবধান £ হুল থেকে সাবধান । 
যাঁদ তা-ই হয় সে হুল আম উপড়ে ফেলতে চাই । তোমার হহল তো রয়েছে 
তোমার জিভে । 
অকস্মাং ক্াযাথোরনা দু'পা এগিয়ে গিয়ে পোক্রোচ্চিয়োর গালে সজোরে এক চড় 
বাঁসয়ে দিলো ! 
পেক্রোচ্চিয়ো রাগে গজ গজ করতে করতে বললো,--যাঁ আমি পাল্টা ঘধাষ মার 2 
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যাক, তুণি শান্ত হও, আমাকে তোমার পাণিপ্রাথ্ ক'রে নাও। তুমি অহেতুক এমন 
রেগে যাচ্ছো কেন ? 

__কাঁকড়া দেখলে আমার এমনঢাই হয়। 

»-ভাম কাঁকড়া 2 তুমি কি আমার মুখের কথা বলছো ? 

হাঁ, একটি আয়না থাকলে তোমাকে দেখাতাম । যাক, বাজে বকার সময় নেই 
আমার, জামি চললাম । 

পেক্োচ্চিয়ো পথ আগলে দ্াঁড়য়ে বললো-_না, যেতে দেবো না, যেতে পারবে না! 
তুমি। ভ্রামার চোখে তুমি বড়ই কোমল স্বভাবা । অথচ নিন্দকেরা বলে তুমি নাকি 
মুখরা । কিন্তু আমার চোখে তো তুমি ভদ্র, শান্ত, খুবই আস্তে কথা কও, কৌতুকমরা 
তুমি ভ্কৃটি জান না, চোখ লাল করতে জান না, তোমার মুখে একটিও কটু কথা নেই । 

-_ মুর্খ, খুব হয়েছে, তুমি এখান থেকে দূর হও । 

-পাকোট্চিরো হাল ছাড়ার পান্ন নর । সে ততোধিক নরম সুরে বললো,_ডায়না 
শোভা পার কুঞ্জবনে, আর সরন্দরী ক্যাথ্থোরনা শোভা পায় এই কক্ষে-আমার পাশে 
ডায়ন! চগ্ল, ছলনাময়শ,__তুমি পাবনা । দেখ ক্যাথোরনা এবার কাজের কথায় 
আসাঁছ। তোমার বাবা তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে সম্মত হয়েছেন । যোতুক- 
সম্বন্ধ কথাবার্তাও হ'য়ে গেছে । অতএব তোমার ইচ্ছে থাক আর না থাক, আম 
তোমাকেই দিয়ে করব । আম ছাড়া কেউ তোমাকে পোষ মানাতে পারবে না, তোমার 
জনই আমার জন্ম ক্যাথেরিনা । তোমার মারমুখী জঙ্গলীভাব কাটিয়ে তোমাকে আমি 
গাঁহনী করে তুলবো । 

আস্র ভালোই জমেছে । এই তো কাথেরিনা আর পেক্কোচ্চিয়োর প্রেমের প্রথম 
ধাপ । কাথোরনা বুনো ওল, আর পেক্লোচ্চিয়ো বাঘা তেতুল । প্রেমের দরবারে 
এ দুটো 'জনিষের পাশাপাশি অবস্থান ঘটলেই হয় তো বা প্রেম দীর্ঘস্থায়শ হয়-- 
অশশন্থর মেঘ কেটে গিয়ে শান্ত নেমে আসে। 

এমন সময়ে ব্যাপ্তিস্তা, ন্রানিয়ো এবং গ্রেমিয়ো ঘরে প্রবেশ করলেন । 

ব্যাণ্তস্তা হান্কাভাবে হেসে পেক্রোচ্চিয়োকে 'জিজ্ঞাপা বরলেন__কি মশায়, কান্ত 
কতদ্‌র এগোলো £ আমার মেয়ের সঙ্গে কতদূর এগোলেন £ 

বাণ্তিস্তা'র কথাটা কানে যেতেই পেক্কোচ্চিয়ো প্রথমটা কেমন হকচাঁকয়ে গেল ; 
কয়েক মুহুর্তে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বলল, হ্যাঁ, এগোচ্ছে বটে । 

তোমার কথায় কেমন মেন একটা হে*য়ালর গন্ধ পাচ্ছি হে 

_-এর মধো আবার হেখ়াঁল দেখলেনটা কোথায় বলুন দোঁখ। 

_-বুঝতে পারছি আমার মেয়ের প্রেমঘাঁটত ব্যাপার নিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলতে 
তুম একটু বিমর্ষ হ'য়ে পড়ছ,বৃঝতে পারছি, ব্যাপারটা মোটেই অস্বাভাবিক নর। তবে-_ 

তবে কি? 

--মআামি যখন উপযাচক হঃয়ে জি্ছেস করাছি তখন আর সঙ্কোচের কি-ই বা কারণ 
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থাকতে পায়ে । তোমাদের প্রেমের ব্যাপারে 'নাদ্বধায় আমার সঙ্গে আলাপ ক'রতে 
পার। 

পেক্রোচ্চিরো মনে সাহস সপ্চয় ক'রে বললেন,--পাঁছিয়ে যাওয়ার লোক আমি নই 
মশায় তা ছাড়া ওটা আমার প্রকৃতি বিরুদ্ধ । 

_ আসল কথাটা তো মশায়, বার বার পাশ কাটিয়ে যাচ্ছেন; আ'ম জানতে 
চাচ্ছি। কতদূর এগোলেন । 

_ অনেকটা । আম এগোতে না পারলে তা আর কারো পক্ষেই সম্ভব নম্ন । 

_-ক গো ক্যাথোরনা £ 

ক্যাথোরনা দ্প করে জ্বলে উঠলো--বাবা, তুমি কোথেকে এক আধ-পাগলা ধরে 
এনেছো বল দেখ 2 একটা বদ্ধ পাগল, হাড়ে হাড়ে পাঁজ ! ভাবে লম্বা লম্বা কথা 
দিয়েই কাজ গছয়ে নেবে। 

ন্রানিয়ো বলে উঠলো,_-ও মশায় এই বুঝ আপনার এগোবার নমুনা । কি সব 
বলছেন উন । 

_ মহাশয়রা একটু ধৈর্য ধরুন। আমি নিজে ওকে আমার প্রেমিকা রূপে পছন্ৰ 
করোঁছ । আমরা নিজেদের মধো যা খুশি বলাবাঁল করবো । মাপনাদের নাক গলাবার 
দরকার দেখাঁছ না তো। পেক্রোচ্চিয়ো বেশ রাগত স্বরেই বললো । এবার ব্যাপ্িস্তাকে 
লক্ষ্য করে আবার বলতে শুর করলো,_ দেখুনঃ আমাদের বোঝাপড়া হরে গেছে। 
অন্যের সামনে যে মুখরাই থাকবে এমন ব্যবহারই করবে। কিন্তু ব*বাস করন, 
আমাকে সে খুবই ভালবাসে, আমাকে ছ:য়ে সে শপথ করেছে । আপনারা ততা 
আববেচক, ফি করে বুঝবেন, যখন সে একা থাকে, তখন কত শান্ত সে। যাক দেরী 
হয়ে যাচ্ছে ; আবার ভেনিসে ছুটতে হবে বিয়ের পোষাক আনতে | আপাঁন এদিকে 
আমাদের বিয়ের আয়োজন করুন, আঁতাঁথদের নিমন্ত্রণ করন । 

ব্যাণ্তিস্তা বললেন__আমার কেমন সব ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে । কি ষে বলবো 
বুঝতে পারাঁছ না। ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল কর্ন । 

পেকো্চিরো সকলকে ধনাবাদ জান।তে গিয়ে বললো--তবে আমি এখন বিদায় 
নিচ্ছি। রাঁববার শুভ লগ্র, আব সমর নেই, আমাকে ভোনসে গিয়ে বের আধা ও 
জামাকাপড় সংগ্রহ করতে হবে । কথা বলতে বলতে উপাঁস্থত সবার কাছ থেকে [বদার় 
নিয়ে সে দ্রুত চলে গেলো । 

বাপ্তস্তা বিস্ময়ভরা চোখে পেক্লোচ্চিয়োর ফেলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে বলে 
উঠলো,-+মাজ এই মূহুর্তে আমার মনে হচ্ছেঃ আমি যেন সেই£ সওদাগর,_ষে 
অনন্যোপায় হয়ে এক দোকান খুলে বসেছে । এখন পসরা বিক্রি হলেই সে বে যায়। 

গ্রেময়ো উৎসাহিত হয়ে বললো,_-ঈশবর আপনার সহায় হোন ! যাক, আপনার 
বড় মেয়ের একটা হিল্লে হতে চলেছে, এবার আম ছোট মেয়ের পাঁিক্প্রার্থনা করছি? 
আপনার প্রতিবেশী হিসেবে আমার প্রার্থনা অগ্রাধকার পাওয়া উচিত । 
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ব্রানিয়ো বাস্ত হয়ে বললো,-_বিয়াঙ্কার প্রীতি আমার ভালোবাসা তো মুখের কথায় 
বান্ত করা সম্ভব নয়। তাছাড়া আমার বাবা'র রয়েছে 'বরাট কয়েকাঁট জাহাজ ও 
বাণিজাতরী ৷ নগদ অর্থের পারমাণও নেহাৎ কম নয় । 
গ্রোময়ো বলে উঠলো,__ছোকরা তুমি এত কপচাচ্ছ কেন ? ভালবাসার বোঝটা কি 
তুমি? ভালবাসা, ভালবাসা করে চেচালে তো আর ভালবাসা যায় না হে। 
ব্রানিয়ো ক্রদ্ধভাবে বললো,--আগমি বুঝবো না তো তুমি বুঝবে বুড়ো হাবড়া 
কোথাকার ? 
বাণ্টিস্তা দেখে ব্যাপার সাঁবধের নয় ! সে উপায় না দেখে বলল, তোমরা বিবাদ 
রাখ, যে বেশী যৌন্তুক দিতে পারবে সে-ই আমার মেয়ে 'বয়াগ্কাকে লাভ করবে । 
গ্রেমিয়ো তাঁর এঁনব্যের বিবরণ লো । ঘ্রানিয়ো ল্‌সেনসিয়োর হয়ে বললো যে, 
সে পিসার মহাধনবান বাঁণকের সন্তান । জমদারির আয়তো রয়েছেই, সে সঙ্গে দু সহ 
স্বর্ণমুদ্রা তার ভাণ্ডারে সর্বদা মজুত থাকে । 
গ্রোময়ো হতাশ দৃঁম্টিতৈে তাদের 'দকে তাকালো । ভাবছে আমার এত সম্পাত্ত 
কোথায়? আমার তো কিছুই নেই দেবার মত। আমি শুধু আমার মুক্ত পবিত্র 
মনটুকু দিতে পাঁর। এছাড়া আর আমার তো ফিছুই নেই। 
ন্রানয়ো ব্যাপ্তস্তার দিকে তাঁকয়ে বললো,_-আপনার প্রাতশ্রুতি অনযায়ী 
বয়া্কা আমার । আমিই বিয়াওকার যোগাতম পান্ন। 
ব্যাপ্তিস্তা বললেন, তুমি যোগাতম পান্র মন্দেহ নেই, 'িন্তু তুমি মরলে বিয়াত্কা 
ক পাবে ? তখন তার কি উপাস্ত্র হবে, কোথায় দাঁড়াবে সে ? তুমি আমাকে ভুল বুঝো 
না, আম বাধা হাচ্ছি একথা বলতে | 
প্রাঁনয়ো রীতিমত হায় হায় করে উঠল-_সে কী মশায়! আপনি এটা কী ক'রে 
বললেন ? 
_-কেন 2? অধৌন্তক কোন কথা বলোঁছ কি? 
- আপনার মূখ থেকে একথা শুনব আশা কারান । আপাঁন-_ 
া'নয়োরমহখের কথা কেড়ে নিয়ে ব্যাপ্তিস্তা বলল,_আমি তো তোমাকে বললামই, 
অননোোপায় হ'স়েই একথা আমাকে মুখ ফুটে বলতে হয়েছে । আম মেয়ের বাবা- 
_হাঁ, সেতো অবশ্যই । 
--মেয়ের ভাবষাতের কথা ভেবেই 'িম্মম হলেও মুখ ফুটে আমাকে বলতেই হ'ল। 
তানয়ো হতাশ সুরে বললো,__গ্রোময়ো বদ্ধ, আর আম যুবক । 
ব্যাপ্তস্তা বললো,-_মত্যুর কাছে বৃদ্ধ আর যুবকের তফাৎ কোথায় ? সেখানে তুমি 
আমি সবাই সমান | একাঁদন সবাইকে মরতে হবে । যৌতুক সম্বন্ধে নিশ্চিত কথা 'দিতে 
পারলে তুমি পরের রাবার বিরাঙ্কাকে লাভ করতে পারবে । তা না হলে বিয়াওকা হ'বে 
'গ্রেমিয়ো'র সহধার্মনী ৷ কথা শেষ ক'রে ব্যাপ্রিস্তা দ্রুত পায়ে গৃহত্যাগ করলো । 
ন্রানয়ো আড়চোখে গ্রোময়োর 'দিকে তাকিয়ে দাঁতে ঠোঁট চেপে বললো,--ওরে ধূর্ত 
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শেয়াল, তোকে আম জব্দ করবোই । আম যখন ছদ্মবেশী লৃসেনসিয়ো হ'তে পেরেছি 
ছদ্মবেশী বাপ যোগাড় করতে কতক্ষণ । তারপর দেখে নেবো তুই কত শীল্ত ধারস। 
এখন আমার প্রথম ও প্রধান কাজ হচ্ছে একজন ছদ্মবেশী বাপ যোগাড় ক'রে ব্যান্তস্তার 
সোমনে হাজির করা । তারপর দেখা যাবে কোথাকার জল কোনাঁকে গড়ায় । 


চার 


[শক্ষা-পব শুরু হয়ে গেছে । বিয়াঙ্কার 1শক্ষকের ভূমিকায় হর্তেন!সয়ো এবং 
লুসেনাসয়ো । শিক্ষক তো নয়; প্রেমের প্রাতদ্ন্ী । শিক্ষাদানকে উদ্দেশা ক'রে 
প্রম-নিবেরদনের সুযোগ ক'রে নেওয়া । 

লুসেনাঁসয়ো বললো-_বীণার ঝংকার আম অপছন্দ কাঁর না, একটু ধীরে বাজাও । 

হর্তেনাসয়ো বিরন্তভাবে জবাব দিলো,--আ'ম কলার সাধনা কার । আমার দাবী 
“তো সর্বাগ্রে। বরং তোমার ব্যান্তকেই একটু কম দিলে ভালো হর । 

দুই প্রাতিদ্বন্বীর মধ্যে পুরোদমে বচসা শুর হয়ে গেছে দেখে ছাত্রী বয়াঙ্কা হেসে 
বললো-_আপনারা 'িন্তু আমার ওপর দ্বিগুন আঁবচার করছেন। আমার ততো আর 
“কুলের ছান্রদের মতো পড়ার জন্য সমগ্ন বাঁধাধরা নেই। আম যখন মন চায় গান 
ম্াইবো, মন চাইলে আবার বই নিয়ে বসবো। লুসেনাঁসয়োকে উদ্দেশা ক'রে 
বললেন, জাপান পড়াতে শর? করতে পারেন, আমি তৈরণ। 

লসেনাঁসরো লাতিন ভাবা পড়াতে গিয়ে বললো”_আমার সঙ্গে সঙ্গে বল,--আমি 
লসেনাসরো, সার আমার বাড়, তোমার ভালবাস? 1ভখারী হয়ে ছদ্মবেশে 
এসেছি । এঁষে ল্‌সেনাঁসিয়ো তোমাকে প্রেম নিবেদন করতে আসে, আমার অনুচর 
নাম ভ্রানয়ো ! 

ইত্তেন'সিয়ো তাড়াতাড়ি বীণার সুর বেঁধে বললে, নাও, বাজনা শরণ ক | 
শনেকটা সময় ন্ট হয়ে গেছে, আর নয় ॥ 

গবরাঙ্কা বীণা?টর তারে কয়েকবার আক্গব্ল বলয়ে বলে উঠলো,_কি করলেন ? 
এ ঘে. একেবারেই বেসুরো হয়ে গেহে। আপাঁন আগে ভালো ক'রে সংর বাঁধন, 
মামি ততক্ষণ দু'পাতা পড়ে নি! এবার আমার লুসয়ো মাস্টার মশারের পালা” 
মাপাঁন পড়াতে শুর করুন । 

বয়াঙ্কার আগ্রহে হর্তেনাঁসয়ো আনন্দে উল্লাঘত হয়ে বললো,--ওগো কা।ম্বয়ো 
'শায়, এবার আপাঁন একটু ঘুরে আসতে পারেন। 

লুসেনসিয়ো বিড়াবড় করে বললো-_মশাই দের্খাছ একেবারে 'নয়ম মেনে চলে । 
ঠক আছে, অপেক্ষা করাছি। 

হতৈ'নসিয়ো বিয়াৎকাকে বললো, আপাঁন আমার আঙগবলের স্টালন দেখন । আর 
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এক কাজ করুন-_স্বরালীপটা আগে পড়ে নিন। 

বিয়া্কা অন:চ্চস্বরে শিক্ষকের নির্দেশিত স্বরালাঁপ পাঠ করতে লাগলো । 

এমন সময় বিয়াগ্কার এক পাঁরচারক এসে বললো,__দি'দিমণি,কত্তা আপনাকে ঘর: 
সাজানোর জন্য বলে পাঠিয়েছেন, কাল আপনার বড় বোনের বিয়ে হচ্ছে । 

ধবয়াঙ্কা পিতার আদেশে ঘর সাজাতে চলে গেলো । লঃসেনাসয়ো ভাবলো তবে 
আমি আর শুধু শুধু বসে থাকি কেন  আমও বায় [নিই । হরতেনাঁসয়ো একা 
বসে বসে ভাবছে-্পশ্ডিত বেটার পাকামো ভাঙতে হবে । নচ্ছারটা বছ্চ বেশী 
রকম বাড়াবাড়ি শুরু করেছে । 

ব্যাপ্তিস্তা তার বাড়ির সমনে পায়চারি করছেন । কিছুক্ষণের মধ্যেই গ্রোমিয়ো, 
ঘানিয়ো, কাযাথোবিনা, বিয়াঙ্কা, লৃসেনাঁসিয়ো এবং কয়েকজন অনচর সেখানে হাজির 
হলো। 

আজ ক্যাথেরনা ও পেক্বোচ্চিয়োর বিয়ের দিন । 'কিন্তু পেক্লোচ্চিয়োর দেখা নেই । 
এাঁদকে সবাই প্রস্তুত, কিন্তু বর না এলে বিয়েটা হবে কার সঙ্গে 2 নিমান্মিত আত্মীয়- 
স্বজনও সবাই এসে গেছে, পুরোগ্হত তাঁর পুশথপন্ত নিয়ে প্রস্তুত, ব্যাণ্তিস্তা ব্যাপারটি 
প্রত্যক্ষ ক'রে মহা সমস্যায় পড়লেন । তান উদ্দ্রাস্থের মত পায়চারি করতে করতে 
বললেন,__-এ কী লজ্জার কথা ! লোকের কাছে মুখ দেখাই কি করে 2 

বিষধর সার্পনী ক্যাথোরনা ফৌঁসি করে উঠলো-লঙ্জা তো তোমাদের নয়, লজ্জা 
আমার । আমার ইচ্ছার বরুদ্ধে বিয়ে জুড়ে এখন লঙ্জায় মাথাকাটা যেতে বসেছে 
ও তো একাটি ক্ষাপ্পা, যেমন চট ক'রে বিয়ে করতে রাজ হয়েছে, পিছিয়ে যেতেও 
পারে যেকোন মুহূর্তে । এধরনের মান্ষগুলো নিজেদের আমোদাপ্রর মানুষ 
হিসেবে প্রমাণ করতে গিয়ে হাজারবারও প্রেম করতে পারে । এখন আমার উপায় ক £ 
সবাই আঙ্গুল তুলে বললে এঁ--এঁ তো ক্ষাাপা পেকোচ্চিয়োর হব বৌ । কী লজ্জা! 
ক৭ লঙ্জা। ক্যাথোরনা কাঁদিতে কাঁদতে চলে গেলো । 

বাঁণপ্তিস্তার ব্যাথাতুর মন গুমরে উঠলো- বেচারী তো কাঁদবেই । এমন আঘাত 
পেলে কানা তো এমনিই বোঁরয়ে পড়ে । 

এমন সমর বিয়েন্দেলা ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিলো পেক্লোচ্চিয়ো এসে গেছে! 
কী চমংকার তার বেশভূষা 1 মাথায় নয়া একটি টপ, গায়ে পুরাণো কুর্তা, পদরানো 
'ব্রিচেস, পারে চকচকে এক জোড়া দ্বামী জুতো । এক পায়ে বকলেস আর এক পাকে 
ফিতে বাঁধা । একাঁট মরচে ধরা তলোয়ার জোগাড় করেছেন কোথেকে, শহরের 
অস্ত্রাগার থেকে হ'বে হয়তো, তার বটি আবার ভাঙা । সঙ্গে একজন নফরও রয়েছে, 
সে প্রথমে ছন্টতে ছুটতে এসে খবরটা দিলো । 

ব্যাপ্তিস্তা আশ্বস্ত হয়ে বললেন, _সে যা হোক, তব; সে এসেছে । 

এমন সময় পেক্রোচ্চিয়ো আর গ্রেমিয়ো সেখানে হাজির হ'লো । 

পেক্োচ্চিয়ো এসেই বললো,__কোথায়, আমার প্রিয়তমা কোথায় : কোথায় আমার, 
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সনের মানৃষাঁট 2 

ব্যাপ্তিস্তা বললেন-আজ তোমার ধিয়ের দিন। এত দেরী করলে 2 তোমার 
আসতে দেরী দেখে আমরা তো হতাশ হয়েই পড়েছিলাম । এখন হতাশ হাচ্ছ তোমার 
সাজ-পোষাক দেখে । ও প্পাধাকে কোনো সুছ্ছ মাস্তচ্কের ভদ্রলোককে মানায় না, 
গবশেষ করে 'বয়ের দিনে তো নয়-ই। 

পোক্রোচ্চিয়ো গম্ভীর স্বরে জবাব 'দলো-_কথাঁট হয় তো শুনতে খারাপ শোনাবে । 
আগ শুধু মান্ত আমার কথা রাখতে এসোছি। এখন ওসব কথার সময় নয়। অবসর 
সময়ে সব বলবো । বেশ কয়েকদিন আমার রূপসী 'প্রয়তমা'কে দেখি নি। এদিকে 
দেরী হয়ে যাচ্ছে $ গীর্জায় যেতে হবে । 

প্রানিয়ো বললো,--ঠিক আছে, সব বাবস্থাই হ'বে ৷ কিন্তু একটি কথা, পোষাক'টি 
পাল্টে নিন তাড়াতাঁড়, এবেশে ভাবী স্তীর সামনে যাবেন না । এ-বেশে বিয়ের 
আসরে যেতে ক্যাথাঁরনা আপাত্ব জানাবে । 

পেক্লোচ্চিয়ো তার কথায় কর্ণপাত করলেন না। সে তাঁচ্ছলোর সরে বললো- 
কশ বোকা আম, শুধু শুধু আপনাদের সঙ্গে বকবক ক'রে সমরের অপব্যয় করছি । 
আম চললাম আমার প্রিনতমার কাছে ।কথা বলতে বলতে সে ভেতরের দিকে পা 
বাড়ালো । গ্রোমরো তাকে অনুসরণ করলো । 

ব্যাপ্তস্তা পড়লেন মহা সমসায় । তান ভাবলেন ভেতরে গিয়ে বাপার লক্ষ্য 
করা দরকার । ক্ষ্যাপা পেকোচ্চিয়ো নভন ক'রে ঝামেলা বানিয়ে দিলেও আশ্চর্য 
হবার ধকছু নেই । 

লুসেনাসয়ো এবং ভ্রানয়ো কেবল সেথানে রঘ়ে গেলো । শ্রানিয়ো বললো,»_- 
কুমারীর ভালোবাসা পেতে পারেন, 'কন্তু সুন্দরীর বাবার একটি শর্ত রয়েছে, 
আপনাকে আগেও অবশ বলোছি । এমন একজন চাই যাকে আমরা শিখিয়ে পড়িয়ে তৈরী 
ক'রে নেব। সে হ'বে পিসার স্বনামধন্য ভিনসেনাসিরো 1 যৌতুকের কথা পাদুয়ায়ই 
1তাঁন জানিরে যাবেন, তখনই আপ্পান 'বয়া্কার পাঁণগ্রহণের সুযোগ পাবেন । 

আমার সহকমর্ঁ গ্রানের মাস্টারটা যেমন ছটফট করছে, দেখে ভয় হয় । কিছ: 
একটা ঘটে যেতে কতক্ষণ ! তাই বলাছলাম কি, বিয়ের ঝামেলা 'মাঁটয়ে ফেললেই 
ভালো হয়। আগ চাই শুভ কাজ তাড়াতাঁড় মিটে যাক । 

ত্রানয়ো জবাব গিলো,হ্যাঁ, আমাদের ব্যাপারটা এবার 'মাঁটয়ে ফেলা দরকার । 
পাকা দাঁড়ওয়ালা গ্রেমিয়ো, সংকীর্ণমনা মিনোলো, আর এ আজব-গায়ক প্রেমিক 
দলাসয়ো, সবার ওপরে টেক্কা মারতেই হবে । 

এমন সময় গ্রোময়ো সেখানে এসে হাজির । তান কৃতজ্ঞতায় নাক ?ীসটাকয়ে বলতে 
লাগলেন,_-যাচ্ছেতাই ব্যাপার ! ক্যাথোরনার তুলনায় প্রেক্লোচ্চিয়ো একটি নিরীহ 
ভেড়ার ছানা | শুনুন কথা, যখন পাদ্রীমশায় শুধোলেন,_মাপাঁন কি ক্যাথেরিনাকে 
পত্ষীরুপে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক 2 অমনি সে যাঁড়ের মত নিশ্চয় নিশ্ম্স ব'লে এমন 
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চিৎকার করে উঠলো যে, পাদ্রীর তো কানের পদ্ণা ফাটার উপক্রম, তাঁর হাত থেকে 
বইটি খসে পড়লো । পাদ্রী বইটি তুলতে গেলে ক্ষ্যাপা বরটি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মূখে 
মারলো এক ঘূশাষ । ক্যাথোরনা তো তার পাগলামি দেখে ভয়ে জড়োসড়ো হ?য়ে এক 
পাশে পরে গেলো । বর কিন্তু তবুও শান্ত হলো না। অনবরত হাত-পা দাপাদাঁপ 
শুরু করে দিলো । চিৎকার করে মদদ আনতে হুকুম দিলো | ঢক ঢক করে মদ গিললো, 
মদের তলানিটুকু পাদ্রীর মাথায় ঢেলে দিলো । উন্মাদের মত ক্যাথেরিনাকে জড়িয়ে 
ধরলো । ছনশড়টা লঙ্জায় বাঁচে না । এমন পাগলের বিয়ে দ্বিতীয়টি আর দেখান । 

িছ-ক্ষণের মধ্যে বিয়ের পাট ছুঁকয়ে নতুন বর পেকোচ্চিয়ো, বিয়াঙ্কা, ব্যাণ্তিস্তা, 
গ্রোময়ো ও হতেনাসিয়ো সেখানে এসে হাঁজর হলো । পেক্লোচ্চিয়ো এসেই বললো,_- 
আজ আমার সঙ্গে আপনাদের খাবার কথা আছে। আম আয়োজন করেছি, আমার 
অনেক কাজ, আজই আবার দেশে যেতে হবে । 

ব্যাপ্তিস্তা যেন আকাশ থেকে পড়লেন,--সে কী বাবাজঈ, আজই যাবে কি? আজ্‌ 
রানেই যাবে? 

_-রাত হবার আগেই আমাদের বিদায় নিতে হবে! বাক আজ আম আপনাদের 
সামনে যে এক মধুরভাষণী পরমা সন্দরী মিষ্টস্বভাবা এক মেয়েকে সহধাঁমণন 
র্‌পে পেয়েছি তার জন্য নিজেকে ধন্য মনে করাছ । 

ক্যাথোরনা 'কন্তু কেকে বসলো । সে এত তাড়াতাঁড় নবাইকে ছেড়ে এমন করে 
বিদায় নিতে মোটেই রাজী নয় | 

পেক্সোচ্চিয়ো বললেন, সুন্দরী তুমি এমন করলে চলবে কেন 2 তুমি শাস্থ হও, 


আমার কথায় অমত ক'রো না । তুম রাগ-_ক্যাথোরনা তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ' 


বললো,_হ্যাঁ রাগ করবো । রাগ করবো না মানে । একশ বার রাগ করবো--হাজার 
বার রাগ করবো । 
পেকরোচ্চিয়ো নরম সুরে বললো,_- প্রিয়তমা, অমন বড় বড় চোখ ক'রে আমার 


কে তাকিয়ো না, আমার ভালো ঠেকে না। আজ তূমিই আমার সব, জামার 


যথাসর্বস্বই তোমার । তোমার দোহাই, এমন ফোঁস করে উঠো না। এ-সব আমার 
ভাল লাগে না। 

'বিয়াঙকা স্বগতোন্তি করলো,_-নিজে যেমন ক্ষ্যাপা, বিয়েও হয়েছে তেমানি এক 
ক্ষাপার সঙ্গে । রতনে রতন খর্জে নিয়েছে । 

শ্রানিয়ো মন্তবা করলো,_কত বিয়ে দেখোঁছ, গকন্তু এমন ক্ষ্যাপামির বিয়ে আর 
'দ্বিতীয়াট দোখান, কালে কালে আরো কত কি দেখতে হবে কে জানে £ 

পেক্োচ্চিয়ো দমবার পান্র নয়, ক্যাথেরিনাকে নিয়ে হন হন করে বেরিকে 
গেলো । 
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পাচ 


পেক্রোচ্চিয়ো”্র গ্রামের বাড়ি । বাধড় এবং তার চারদিকের শ্য দেখলে সহজেই 
মনে হয় এক ধনীর বাড়িই এটি । মধাযুগীয় মহিমার চিহ সব বিরাজ করছে । 
মধ্যযদগের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের বাঁড় বললে অত্যান্ত হর না। গ্রোমিয়ো রাগে গজ 
গজ করতে করতে বাড়ি থেকে বোৌরয়ে এলো । ক্ষাাপয প্রভুর ওপর মনের ঝাল মেটাচ্ছে 
গভ গজ ফরতে করতে । পাগলা প্রভু বিয়ে বাড়ি সাজানোর ভার তার ওপর 'দয়েছে । 
এত ঝাক্কি একা সে. সই.ব ফি করে? তাই তার এই রাগ-_এ৩ গজগজানি। রাগ তো 
হ'বারই কথা । 

সে পেক্লোচ্চিরোর অপর এক ভতাকে ডেকে মানব ও তার নব-বিবাহতা স্ত্রীর 
আগমনবার্তা দিলো । সে লঙ্গে তাড়াতাড় ঘরে ঘরে আগুন জবালাতে, ঘর-দুর়ার 
পাঁরভ্কার-পাঁরচ্ছন্ন করতে বললো । আর দেরী নেই, প্রভু চলে এলেন বলে: 

চারদিকে সাজ সাজ রব প'়ে গেলো । মানব আসছেন 'বয়ে ক'রে বৌ সঙ্গে নিয়ে, 
সেকাীঁ কম কথা । 

পেক্লোচ্চিয়ো নববিবাহিতা ক্যাথোরিনাকে 1নয়ে বাড়ি ঢুকলেন । সে চিৎকার ক'বে 
উঠলো,_ওরে তোরা সব গোল কোথার রে? মনিবের চিৎকার শুনে দাসদাসন চাকর 
চাকরানি সবাই ছুটোছ-টি ক'রে এসে প্রডু-পত্রীকে আভবাদন জানাল । 

পেক্রোচ্চিয়ো ক্যাথোরনাকে 'িরে তার শোবার ঘরে প্রবেশ করে বললো,--এহ 
তোমার ঘর, বসো প্রিয়তমা । প্রিয়তমা এই বাড়িঘর, বাগান, পুকুর, দ্রাপ-দ্বাসী যা 
দেখছো, সবই তোমার । তোমার হুকুম তামিল করতে তারা সদা ব্যস্ত থাকবে। তোমার 
এক অর্গলি হেলনে বাঁড়সহদ্ধ সবাই ওঠাবসা করবে । 

একজন অনচর বাস্ত হধে প্রভুর জুতো খুলতে লেগে গেলো । পেক্লোচ্চিরো খেশকয়ে 
উঠলো,__হারামজাঘা, এত জোরে টানাটানি করাঁছন কেন? পাণটা ছি'ড়ে ফেলার 
ইচ্ছে2 কথা বলতে বলতে তার গালে কষে একটা চড় বাঁসয়ে দিলো । তারপর 
ক্যাথোরনার কে ফিরে বললো,__ওগো প্ররতমা, তুমি এমন মনমরা হয়ে রয়েছো 
কেন? বিশ্রাম ক'রে একট: চাঙ্গা হয়ে নাও ! কথা বলতে বলতে সে নতুনতর পাগলাম 
জুড়ে দিলো । দাস-দাসীদের সামনেহ ক্যাথোরনকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে শরৎ 
ক'রে দিলো । পরমূহূর্তেই অপর আর একটি অনুচরের পিঠে সজোরে এক কল 
মেরে বললো,__-বেটা হতচ্ছাড়া গাধা কোথাকার । কাজে মন বসে নানা : 

কাথোরঁরনা স্বামীর রকম-সকম দেখে তো অবাক | সে মুদ্ধুস্বরে বল্লো,--তুমি 
এমন উত্তোঁজত হচ্ছো কেন ? সংযত হও £ 

গৃহকর্তা আধকতর গর্জে উঠলো,__না, না প্রিয়া, তুমি জান না, ও বেটা একা 


৩৯ 


পয়লা নম্বরের নচ্ছার, তার গাঁটে গাঁটে দুব্যদ্ধি ! তুমি এখানে বসো সুন্বরণ, তোমার 
বিশ্রাম দরকার । তুমি ক্লান্ত পরিশ্রান্ত । 

বারান্দায় পরিচা'রিকারের মধ্যে কয়েকজনের ফিসাঁকসান শোনা গেলো । একজন 
বললো,-_-এমন 'তিঁড়িকি মেজাজ দেখাচ্ছেন প্রভূ, নতুন বৌ আবার 'বিগড়ে না যান। 
ফি করবেন, কি 'ি বলবেন 'িজেই জানেন না। 

এমন সময় তার অপর আর এক চাকর কার্টিস এদের সঙ্গে যোগ দিল । সে বললো, 
- প্রভুর বাপারটি লক্ষ্য করছো  বদরাগী মুখরা বৌ'কে বশে আনার জন্য আগে 
থাকতেই আসর তৈরী করছেন। তাকে কোনক্রমেই মাথা তুলতে দেবেন না। অভ্টক্ষণ 
এমান হৈ হুজ্জুত বাঁধয়ে বৌয়ের মুখরা স্বভাবকে দাবিয়ে রাখার জন্যই তার এরকম 
আচরণ? বুনো ওলকে "ক করে বাগে আনতে হয় বাঘা তেতুল আমার মানবের 
ভালো জানা রয়েছে । 


বাপ্তস্তার বাঁড়। লংসেনাসয়ো এবং ছদ্মবেশী ন্রানয়ো আলাপরত । তাদের 
পাশে ছদ্মবেশী হতেনাসয়োও রয়েছে । ভ্রানিয়ো কথা প্রসঙ্গে বললো,-শোন বন্ধরা, 
আমার মনে হয় গবরাঙ্কা আমাকেই সবচেয়ে বেশী পছন্দ ক'রে । তাই-- 

হর্তেনাসয়ো বললো,--তাই নাগক ? একবার লক্ষ্য করবেন মশায়, মাস্টারটি কেমন 
পড়ান । আরে তারা যে এাদকেই আসছেন । চলুন আমরা একটহ আড়ালে 1গিরে 
দ্'ড়াই, দোঁখ ওদের ক্রিয়াকাণ্ড। 

তারা অন্তরালে চলে গেলে 'িরাঞ্কা একা ছদ্মবেশন লুসেনসিয়ো গল্প করতে করতে 
সেখানে এসে হাজির হ'লো। 

লৃসেনাঁসরো জিজ্ঞেস করলো-_-পড়লে ভো, ফিছ শিখলে ক ? 

-ধিকসের কথা বলছো 2 তোমাকে পুণাথ-পড়া ক'রে ও 

_-হাঁ, ভালবাসার পথ, সে-পুণাথর কথাই বলাছ। 

__তুমি যে ভালবাসার পাঁণ্ডিত শিরোমণি প্রমাণ দিতে পারি। 

লৃসেনাসয়ো চোঁটের কোণে হাঁসর রেখা টেনে বিয়াঙ্কার ডান হাতাঁট নিজের দু 
হাতের মুঠোয় নিয়ে সশব্দে চুমু খেয়ে বললো,--বিয়াঙ্কা, সুন্দরী বিয়াঙ্কা, তুমি 
আমার হদযেশ্বরী হ'লে আমার দ্বারা কিছুই অসম্ভব নয়।--কথা বলতে বলতে 
কপোত-কপোতদ্বয় অন্তরালে গা ঢাকা দিলো । 

ওদের অন্তরালে যেতে দেখে হতেনসিয়ো এবং ভ্রানয়ো আবার সামনে এাগয়ে 
আসলো । হর্তেনাসয়ো বললো,--কি বুঝলেন মশায় 2 খুব তো গলা বাড়িয়ে বলে- 
গছলেন আপনার মানস-সন্দরী 'িয়াও্কা লুসেনাঁসবোকে ছাড়া কাউকে ভালবাসতে 
পারে না। এবার ফেমন হ'লো ১ 

_সাঁত্যি আমাকে অবাক ক'রে 'দ্বিলো মেয়োট । কা ঘ€ণত আঁবশ্বাঁসিনী এই 
নারশ ! 
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হর্তেন্যসয়ো আর নিজেকে সংবত রাখতে পারলো না। সে নিজের আসল পরিচয় 
ধদতে গিয়ে বললো, _এ ছদ্মবেশে আমার ঘংণা ধরে গেছে, আমার আসল পরিচয় 
হতেনাসয়ো । 

- আপনিই হর্তেনাঁসয়ো 2 খিয়াও্কার প্রেমিক 2 আপনার জন্য বিয়াঙ্কার পথ 
থেকে আমি চিরদিনের জন্য সরে দাঁড়ীচ্ছি। গিরাদ্নের মতো বিয়াঙ্কার প্রাতি আমার 
ভলবাসা গিবসজন দিচ্ছি । 

-আর ফি লাভ 2 সবই তো নিজের চোখে দেখলেন 2 ওরা পরস্পর জড়াজাঁড় 
করলো ! আরো কত ?ক । আর আম 'বিয়াঙ্কার পাঁণপ্রার্থী থাকবো ভাবছেন ; আ'ম 
অনাপথ ধরবো । এক ধনবানের বিধবা মেয়েকে আম বিয়ে করবো, মাঁহলাটি খুবই 
ভালবাসেন আমাকে । আজ এই মুহূর্তে নারীর সৌন্দর্যের চেয়ে সহৃদয় “বভাবের 
মূল্যবোধ বেশী । কথা শেষ ক'রে হতেনাীসয়ো এক মূহৃতেও সেখানে দাঁড়ালো না । 

হতে'নাঁসয়ো চলে গেলে কয়েক মূহতে“র মধ্যেই গবয়াওকা ও লুসেনাঁসয়ো অন্তরাল 
থেকে বেরিয়ে আসলো । ন্লানিয়ো বললো,_-সূন্দরী, আম ও হর্তেনাসয়োআগ৷ তোমাদের 
প্রমের প্রতিবন্ধকতা করবো না । হর্তেনাঁসয়ো চলে গেলো, আমিও বিদায় নিচ্ছি । 

ঘানিয়োর মুখ থেকে দু" দু'জন প্রতিদ্বন্থধরা বিদায়ের কথা শুনে ল্‌সেনসিয়ো 
মা*বস্ত হলো । 


পেক্লোচ্চিয়োর সেই শান্ত সৌমা আশ্রীমক পরিবেশের গ্রামের কথায় ?করে যাচ্ছি 
আমরা । হ), পেকোচ্চিয়োর বাড়িই বটে । এ তো ক্যাথোরনা আর সর্দার খানসামা 
গ্রোমিয়োকে দেখা যাচ্ছে। 

পেকলোচ্চিয়ো সঙ্গে করে হতেনাসয়োকে নিয়ে বাঁড় ঢুকলো । ঘরে ঢুকেই 
হতেনাসিয়ো ক্যাথোরনাকে বললো,_কেমন আছেন ? নতুন পারবেশ। নম্ুন লোক 
আর নতুন পরিবেশ কেমন লাগছে ; একি চাপা দ্রীর্ঘনঃ*বাস ফেলে কাথোরিনা 
জবাব দিলো,-:আর আমার কেন হতেনিসিয়ো, আম ফুরিয়ে গেছি । কাথেরিনা আজ 
[নিঃশেষ হ'তে চলেছে- _জাঁড়য়ে হিমশীতল হয়ে যাচ্ছে হতে নাসিয়ো । 

পেক্লোচ্চিয়ো ব্স্ত হ'য়ে বললে,_এ কথা বলছ কেন প্রিয়তমা ! এই দোখো, আমি 
নিজে হাতে তোমার জন্য মাংস রান্না ক'রে এনেছি । ভোমাকে কত ভালব?স, নিজের 
স্বাপ-্ডের চেয়েও ॥ আর তুম কিনা-_ 

ক্যাথোরনা ম্লান মুখে দাঁড়িয়ে থাকলো । 

পেক্লোচ্চিয়ো একটি কাগজের প্যাকেট ক্যাথোরনার সামনে রেখে বললো,__ এই নাও 
তোমার গাউন, দার্জ 'দয়ে দিলো, হ'য়ে গেছে । 

_ক্যাথেরিনা প্যাকেটাট খুলেই বলে উঠলো,--এটা কি একটি গাউন হল নাকি 
গাউন না বলে আাস্তন বললে ঠিক হতো । 

পেকোচ্চিয়ো বললো,__দরজ'র কাজ দেখেছো ; সাঁতাই তো কি করেছে এটা । 
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বেটার একটা কাণ্ডজ্ঞান নেই, মোটেই কাজ জানে না। 

--আমাকে কি তোমরা পৃতুল সাজয়ে রাখতে চাও । 

-কাথেরিনা'র নিদেশে দরজনীকে ডাকিয়ে আনানো হলো । ক্যাথোরনা তাকে 
দেখেই খেয়ে উঠলো--কি করেছো এটা 2 আমি কি পূতুল : 

আমাকে কি পৃতুল সাজিয়ে 

দরজ ক্যাথেরনার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললো,_-আমার কি দোষ বলুন তো? 
কর্তা মশার যে আমাকে বললেন তানি আপনাকে রীতিমত পুতুল বানয়ে রাখবেন । 

পেক্রোচ্চিয়ো ধরা পড়ে গিয়ে দরজীর ওপর ক্ষেপে গিয়ে বললো ,--কী ! এত বড় 
স্পর্ধা তোর 2 পাজী হতচ্ছাড়া গাধা কোথাকার ! তুই এতবড় মিথ্যাবাদী । আমার 
সংসারে অশান্ত বাধাতে চাস? 

দরজী ৩বুও দমবার পান্ন নয়। সে-ও গলা চড়িয়ে বললো,- আমার কি দোষ 2 
আপনার ফরমারেস মতই কাজ করেছি তাতে আপনার গৃহবিবাদ হ'বে, কি শান্ত আপবে 
আমার সে চিন্তা করার দরকার ফি? 

গ্রেমিয়ো বললো,_-আম বলোছি বটে, কিন্তু এমন টুকরো টুকরো ক'রে কাটতে 
বলোছি কি : 

পেক্কোচ্চিরো ঘরজীর টাকা মিটিয়ে দিয়ে বিদায় দিলো । দরজী বিদায় নিলে সে 
ক্যাথোঁবনাকে বললে,_রেখে দাও, এটা নিয়ে মাথা গরম করার দরকার নেই ! আমার 
টাকার তো আর অভাব নেই, আর একটা করে দেওয়া যাবে । যাক, তোমার বাবার 
ওখানে যাওয়ার কথা ছিলো নাঃ চলদেরী না করে বোরয়ে পাঁড়। তোমার বাবার 
উৎসবে যোগ দিতে হলে এখনই বোরয়ে পড়া দরকার । 

ক্যাথোরনা বেশ ধাঁঝাল গলায় উত্তর দিলো,_আর ক হবে । দুটো বেজে গেছে : 
এখন রওনা দিলে সেখানে পেশছোতে পেণশছোতে সন্ধ্যা গাঁড়য়ে রানি হয়ে বাবে। 

পেকোচ্চিয়ো বললো,_আমি লক্ষ্য করেছি তুমি এখনো আমার বিরহদ্ধাচারণ ক'রে 
চলছো, আ'ম যা-ই বলি না কেন, তুমি তার বিপরীত পথে চলবেই । যাও, দেরী না 
ক'রে তৈরী হ'য়ে নাও, যত তাড়াতাড় পার বোরয়ে পড়তে হ'বে। 


পেকোঁচ্চয়ো ক্যাথেরনাকে নিয়ে পাদংয়ায় ব্যাপ্তিস্তার বাঁড় পেশছলো । ন্রানিয়ে? 
এখনো লুসেনাসরোর ছন্মবেশেই এখানে অবস্থান করছে । আর মান্তুয়ার এক পাঁশ্ডিতকে 
তার বাপ ভিনসেনাসয়ো সাজয়ে নিয়েছে । পেক্লোঁচ্চয়ো ক্যাথেরিনাকে নিয়ে এসেছে 
শুনে বাপ্রস্তা তাদের সঙ্গে দেবা করতে আসলো । 

ত্রানিয়ো ব্যাপ্তিস্তাকে দেখেই বলে উঠলো,-যাক আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালোই 
হয়েছে । তারপর ছদ্মবেশী ভিনসেনাসয়োকে দেখিয়ে বললো,-ইনি আমার বাবা, দেশ 
থেকে এসেছেন বিয়াত্কার বয়ের যৌতুক "স্থির করবেন । 

পণ্ডিত বললো,-__যাক, ভালোই হলো আপনার মতো একজন সদ্াশয় পঃরুষেরদেখ্য 
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পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার । পাদুয়ার কয়েক জন খাতকের কাছে টাকা আদায় করতে 
এসেছিলাম । আমার ছেলের মুখে বিয়াঙ্কার প্রণয়কাহনী শুনে আপনার সঙ্গে দেখা 
করতে এলাম | আপাঁন কোন শতে“র উল্লেখ করতে চাইলেও আমার আপান্ত নেই । 

আপনার সহজ সরল কথায় আম মুগ্ধ হয়েছি । আপনার ছেলে ল্‌সেন'সিয়ো 
আমার মেয়েকে ভালবাসে সাতা, আমার মেয়েও তাকে ভালবাসে । এখন আপানি বরের 
ব'বা হিসেবে যৌতুকের ব্যবস্থা করলেই শৃভকাজ সম্পন্ন হ'য়ে যায় ৷ তবে লেখাপড়া 
আমার বাড়িতে হবে না। গোপনে কাজ সারতে হ'বে, কারণ গ্রোময়ো এখনো পিছন 
ছাড়েনি। 

ব্াপ্তস্তা ছদ্মবেশ ল্‌সেনাঁসয়োকে বললো, যাও, ভেতরে গিয়ে বিয়াখকাকে তৈরণ 
হতে বল তো। আর একাঁট কথা জিজ্ঞেস করবে সে ল্‌সেনসিয়োকে বিয়ে করতে সম্মত 


কিনা। 


ছয্ব 

পার্ছুয়া। লুসেনসিয়োর প্রাসাদ । প্রাসাদের সর দরজা খুলে লসেনাসয়ো আর 
বিয়াকা বোররে আসল । গ্রোময়ো বাঁড়র সম্মৃখের রাস্তা ধরে এগয়ে আসাছলো । 
বাঁড় থেকে ওদের বেরিয়ে আসতে দেখেই গ্রোময়ো অতাকিতি সরে পড়লো. পাশের 
একটি বাঁড়র আড়ালে সে গা ঢাকা দিলো । 

বিয়াঙ্কা বাঁড় থেকে বোরয়ে বললো,_এত িলেমি করনে চলবে না, একট, 
তাড়াতাঁড় কর। ওঁদকে পাদ্রী মশাই তৈরাঁ হয়ে রয়েছেন । 

লৃসেনাসয়ো সহসা পিছন ফিরলেন। বিয়াঙ্কার দিকে তাকয়ে বললো, বিয়েদ্দেলা 
আমরা তবে চলি । তুই বাড়ী থাক, দরকার হ'তে পারে । আর একটি কথা সাবধানে 
থাকাব কিল্তু। বিয়েন্দেলা অসম্মতি জানাতে গিয়ে বললো, না, তা হয় না। আমিও 
আপনাদের সঙ্গে গীজ্ণা পর্যন্ত যাবো । আম দাঁড়িয়ে তা দেখবো ! তারপর আমি 
ফিরে আসবো পাতানো মানবের কাছে। 

িয়েন্দেলাকে যখন নিরস্ত্র করা যাবেই না, অনন্যোপার হয়ে লসেনসিয়ো তাকে 
সঙ্গে নিলো। 

লৃসেনাসয়ো, বিয়াঙ্কা এবং 'বয়েদ্দেলা গীজার উদ্দেশে পা বাড়ালো । 

লুসেনসিয়ো ওদের নিয়ে চলে গেলে গ্রোমিয়ো অন্তরাল থেকে বাইরে বেরিরে আসলো । 

গ্রোময়ো লুসেনসিয়োর বাড়ির দিকে অনুসন্ধিংস দৃষ্টি মেলে কয়েক মুহূত 
নাঁড়য়ে থাকলো । বেশ কিছক্ষণ পরে আপন মনে বলে উঠলো কী ব্যাপার ! 
ক্যাম্বয়ো গেল কোথায় 2 সেই কখন বাঁড়র ভেতর ঢুকেছে, বেরোচ্ছে নাকেন £ 
ভেতরে গিয়ে লোকটা একেবারে সে'টে গেলো যে, তাজ্জব ব্যাপার দ্েখাছ। 
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পেক্রোল্চিয়ো, কাণোরন, ভিনসেনাঁসয়ো এবং গ্রেমিয়ো হটিতে হটিতে লসেনসিয়োর 
বাড়ির দরজায় এসে দড়ীলো ৷ পেকোচ্চিয়ো বলল, এটাই ল্‌সেনাসয়োর বাঁড়। এ 
বাড়িতেই আমার *বশুরমশায় থাকেন ভাববেন না । তান থাকেন এখান থেকে কয়েক 
পাদ্‌রে, বাজারের কাছে । আপনারা তো লঃসেনাদয়োর বাড়ি আসবেন বলছিলেন । 

কাাথেরিনা ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললো, হণ্যা, আমরা লুসেনাঁসিয়োর বাঁড়ুই খৃর্জাছলাম। 

পোকাচ্চয়ো বললো, যা খু'জাছিলেন পেয়ে গেলেন, এবার আমাকে 'বদার দিন । 
আমাকে শবশুরমশায়ের কাছে যেতে হবে । 

ভিনসেনাসয়ো বললো, যাবেনই যখন আপনাকে ধরে রাখতে চাই না। তবে 
অনুরোধ করছি, মাত্র কয়েক মানট সময় অপেক্ষা করে একটু পানাহার করে গেলে 
মানন্দিত হবো । আশা কার একাজ আমার পক্ষে অসঙ্গত হ'বে না । এ বাড়িতে এটুকু 
দাবী আমার রয়েছে । 

কথা ক'টা শেষ ক'রে নিয়ে ভনসেনাসিয়ো সামানা এাগয়ে দরজায় টোকা মারতে 
লাগলো । 

গ্রোময়ো রাস্তার অপর পাশে দাঁড়িয়ে তাদের গাঁতীবাঁধ লক্ষা করাছলো । এবার সে 
এগরে এসে ভিনসেনাসর়োকে বললো, ওরা ভেতরে ব্যস্ত আছে । একট জোরে, এভাবে 
ঘা মারলে ওরা শুনতে পাবে না। একট; জোরে জোরে দরজায় ঘা মারুন, তবে যাঁদ 
কাজ হয়। 

অনেকক্ষণ ধরে দরজা ধাক্কাধাক্কি, চেচামোঁচর পরে ওপরের জানালা খোলার শব্দ 
শোনা গেল। কয়েক মূহ্‌তের মধ্যেই এ জানালা য়ে একটা মুখ উণীক মারলো । 
গণ্ডিত মুখ বাঁড়য়ে নীচের দিকে ঝুকে চিৎকার করে বললো--কে 2 এমন করে দরজা 
ধাক্কাচ্ছে কে? এমন বাঁড়ের মত চিৎকার চে'চামেচিই বা কেন ? 

1ভিনসেনাসয়ো অনুরহপ স্বরে জবাব দিলো, মশার, আমি লংসেনাঁনয়োর খোঁজ 
করাঁছলাম । * তানি কি বাঁড় আছেন 2 আমার খুব দরকার একবারাঁটি দেখা করতে 
চাই । 

পাণ্ডত পূর্বস্বর অনহস্রণ করে বিরান্তর সঙ্গে জবাব দিলেন, তিনি বাঁড় জাহেন, 
কিন্তু এখন তার সঙ্গে দেখা হওয়া সম্ভব না। 

হতাশ দষ্ট মেলে তাকিয়ে ভনসেনাঁসয়ো বললো, সম্ভব নর ঃ কিন্তু ভামার যে 
খুবই দরকার, দেখা আমাকে করতেই হ'বে । 

আমি তো বলোছ সম্ভব নয়, তার পরেও যাঁদ আপনাদের ফিছ? করার থাকে করতে 
পারেন । রীতিমত রাগত স্বরেই পাঁণ্ডিত তার কে কথা ক'টা ছুড়ে দিলো । 

ভিনসেনাঁসয়ো হেসে বললো, তিনি বান্ত স্বীকার করাছ। +কন্তু এমন কি ব্যস্ততা 
রয়েছে যে, দুটো মুখের কথা বলার সময় পর্যন্ত নেই 2 আচ্ছা তা না হয় হলো, 
'কন্তু এখন যাঁদ কেউ একশ ক দশ" মোহর নিয়ে তাঁর আমোদ-প্রমোদের খরচ যোগাতে 
মাসে কি হবে 2 
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পণ্ডিত উত্তেজিত স্বরে জবাব দিলেন, আপনার মোহর আপনার কাছেই রেখে দিন 
মশায়, আপনার মোহর তার দরকার নেই | আম যতাঁদন রয়েছি কারো মোরহরে 
দরকার হবে না। 

পেক্রোচ্চিয়ো আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললো শুনছেন মশাই, লোকটার কথা শুনছেন । 
আপনার ছেলে পাদুরার লোকের কাছে কেমন প্রিয় এবার পরখ ক'রে দেখলেন তো £ 
নিজের চোখেই দেখুন পাদুয়ার লোক তাঁকে কত ভালবাসে । কথা ক'টা বলেসেএবার 
ওপরের জানালায় দাঁড়িয়ে থাকা পাণ্ডতকে লক্ষ্য ক'রে বললো, মশায় আমার কথা 
একবারটি শুনুন, ল.সেনাসয়ো মশায়কে একবারটি বলুন, তরি বাবা পিসা থেকে 
এসেছেন, দরজায় দাঁড়িয়ে । তান তার সঙ্গে একবারটি দেখা করতে চান। তিনি-- 
পাণ্ডত তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ধমক দিয়ে উঠলেন-_থাম, িথ্যাবাদখ 
কোথাকার ! কে তার পিতা? তার 'িতা পাদ-য়া থেকে কয়েক দিন আগেই এখানে 
এসেছেন । তিন এ-বাড়ীতেই থাকেন । 

পেক্রোচ্চিয়ো হতভম্বের মত তাকিয়ে বললো,_-সেকি, তিনি কখদন আগেই 
এসেছেন ! এ-বাড়িতেই আছেন ? 

- হ্যাঁ, তানই জানালা দয়ে তাকিয়ে স্বয়ং কথ। বলছেন । 

1িভনসেনাসয়ো বললো,--তবে কি আপনিই সেই ব্যান্ড; আপগানই তাঁর পিতা 
ঠাকুর নাক ? 

_হ্যাঁ, আমিই সেই হতভাগা । তার মা তো একথাই বলে, অবশ্য তার মা-র কথং 
যদ বি*বাস করা যায় । 

পেকোচ্চিয়ো এবার ভূত দেখার মত আঁংকে উঠে ভিনসেনসিয়োর দিকে তাকিয়ে 
বললো,_-সে কী মশায় ! এ কী রকম কথা হ'ল! একা রকম জোচ্চরি কাণ্ড মশায়! 
আর একজনের নাম নিয়ে এ কণ প্রবঝঞ্চনা শুরু করেছেন ! 

পণ্ডিত জানালা দিয়ে আরও সামান্য ঝূঁকে চিৎকার করে বললেন,-*এঁ পাজশী-_. 
বদমাশটাকে ধরুন, ছাড়বেন না। মনে হচ্ছে বমাশটা আমার নাম ভাঁ্গয়ে খাচ্ছে । 
আমার নাম নিয়ে এখানে কাউকে ঠকাতে এসেছে । জুয়াচ্চোর কোথাকার, এবার 
তোমাকে উঁচত শিক্ষা দিয়ে ছাড়বো । 

এমন সমর গীর্জা থেকে বিয়েন্দেলা ঘটনাস্থলে এসে হাজির । দুর থেকে ব্চসা 
শুনছিলো, কারণ কিছুই অনুমান করতে পারেনি সে! কাছে এসেই দরজার কাছে 
ধভনসেনাসিয়োকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাঁর চক্ষু চড়ক গাছ । কা ব্যাপার । এযে 
তার মাঁনব দাঁড়িয়ে । মনিবকে দেখেই তার অন্তরাত্া শুকিয়ে যাবার উপরুম 1 প্রমা 
গণল সে । সর্বনাশ, এত পারশ্রম, এত কারসাজি সবই যে পণ্ড হাতে চলেছে । 

বিয়েন্দেলা কাছে আসতেই ভিনসেনসিয়ো তাকে কাছে ডাকলেন, আয়, এঁদকে 
আয় ! 

িয়েন্দেলা না চেনার ভান করে বলে উঠলো,-_-কেন 2 আমি আপনার কথায় কাছে 
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-যাবো ১ আমি যাবো না, ঘরকার মনে কর না। 

ভিনসেনাঁসয়ো ভূত্যের ওদ্কত্য পূর্ণ আচরণে রীতিমত স্তাস্ভত হলেন । তিনি ধমকের 
সুরে বললেন পাজ হতভাগা গাধা কোথাকার । আয় একে আয় বলাছ ব্দমাশ । 
ধবয়েন্দেলা, সবাই আমাকে ভুলে যেতে পারে, তুইও আমাকে ভুলে গেলি 3 

ধিয়েন্দেলা পাকা আঁভনেতার মত চোখ টেনে কপাল কু'্চকে বললো,-_-কি বলছেন 
যা তা! আমার তো মনে হচ্ছে আপনাকে চেনা তো দুরের কথা, কোনাদন দোঁখও নি ও 

গিভনসেনাসয়ো ক্লোধ সম্বরণ করতে না পেরে ধমক দিয়ে উঠলেন, পাজি হারামজাদা 
কোথাকার । তুই এত বড় কথাটা বলতে পারাঁল 2 তুই আমাকে দোথস নি কোন 
[দিন ? তোর মানবের বাপকে দেোঁখসাঁন ? বিয়েন্দেলা বললো, কে আমার মানবের বাপ 2 
কে আমার বাদ্ধ প্রভু ঃ এ তো 'তানি জানালায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন । তিনি জানালা ?দয়ে 
আমার ধ্কেই তাকয়ে | 

ধভনসেনাসয়ো আর নিজেকে সংযত রাখতে পারলো না। ক্লোধোন্মত্ত সিংহের মত 
গর্জন করে বিরেন্দেলার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, তাই না হারামজাদা । রাগে কপিতে 
কাঁপতে সে বিয়েন্দেলাকে অনবরত 'কিল চড় ঘু"ষ মারতে লাগলো । 

ধবয়েন্দেলা 'ভিনসেনাসয়োর অতাকতি আক্রমণে উচ্চৈস্বরে আনা করে উঠলো-_ 
মেরে ফেললো-_আমাকে মেরে ফেললো ! কে কোথায় আছ বাঁচাও ! আমাকে বাঁচাও ! 
বাঁচাও । 

শবয়েন্দেলা কোন রকমে বদ্ধ ভিনসেনাসয়োর কাছ থেকে নিজেকে মুক্ত করে 
চীৎকার করতে করতে ছটতে লাগলো । 

(িয়েন্দেলার শোচনীয় অবস্থা দেখে জানালায় দাঁড়য়ে থাকা পণ্ডিতও ঠারস্বরে 
চীৎকার জংড়ে দিলো,_-কাঁ সর্বনাশ । মেরে ফেললো লোকটাকে । রক্ষা কর। রক্ষা 
কর। 1সনর ব্যাপ্তস্তা_-তাড়াতাড় একে আসুন । মেরে ফেললো-মেরে কেললো । 

পেক্রোচ্চিয়ো বললো,_আসুন আমরা একট: দুরে গিয়ে দাঁড়াই ৷ দূরে দাঁড়য়ে 
ববাদটা দোঁথ । 

পেক্লোঁচ্চয়োর কথায় সম্মত হয়ে অন্যান্য সবাই সেখান থেকে সরে পড়ল । তারা 
পাশের একটা বাঁড়র আড়ালে দ্রাঁড়য়ে মজার বাপারটা উপলব্ধি করতে লাগলো । 

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই পণ্ডিত, বাপ্তিস্তা, ঘ্রানিয়ো এবং অন্যানা কয়েক জন ভূত্য 
বাইরে বেরিয়ে আসেন । 

ঘরাঁনয়ো বাইরে এসেই ভিনসেনাসিয়োকে বললোশ্শআপান এটা কি করলেন £ 
আমাদের চাকরকে আপানি এভাবে মারলেন কেন ? 

আমাদের চাকরের গায়ে হাত তোলার মত ক্ষমতা কে দিয়েছে আপনাকে 2 কে 
আপাঁন? এখানে কেনই বা এসেছেন ? 

ভিনসেনাসয়ো তখনও রাগে কাঁপছে । ক্লোধোন্ন্ত স্বরেই সে গর্জে উঠলো, 
আমি কে সে কথা থাক। তার আগে বলুন, আপনারা কারা 2 কথা ক'টা শেষ ক'রে 
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সে ওপরের দিকে হাত দুটো তুলে উচ্চৈস্যরে বলে উঠলো-_হায় দ্বেবতারা দেখ ! 
হতচ্ছাড়াটা কী চমৎকার সেজেছে ? | 

আহা | সাজের বাহার দেখে মরে যাই। গায়ে চাঁপয়েছে সিজ্কের দোপাট্রা 
ফতওয়া, মখমলের মোজা, পায়ে লাল জোব্বা আর মাথায় দয়েছে বাহারে টাপি । 

হার । হায় । আমার সবই গেছে- একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে গেছি আমি । যখন 
আম বাড়িতে বসোছিলাম, আমার ছেলে আর চাকরটা আমার সর্বস্ব উাঁড়য়ে 'দিয়ে 
একেবারে ফৌত হ'য়ে বসৈ আছে। 

তানিয়ো আশ্চর্যান্বিত হ'য়ে বললো» ব্যাপার ? কি বাপার বলুন তো? 

ব্যাপ্তিস্তা হঠাৎ বলে। উঠলো,--লোকটি পাগল । মাথায় 'কছুই নেই দেখছি । 

ঘানিয়ো কয়েক মুহূর্ত বৃদ্ধ ভিনসেনাসয়োর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললো, 
মশার, আপনাকে দেখে তো মনে হচ্ছে খুবই নিরীহ গোবেচারা গোছের কোন 
একজন বদ্ধ ভদ্রলোক । পোশাক-পারচ্ছেদেও যথেষ্ট ভদ্রুতার চিহ্ন নজরে পড়ছে । কিন্ত 
আপনার কথা শুনলে তো মোটেই সংস্থ মাস্তিকের লোক বলে মনে হয় না আপনাকে । 
একজন বদ্ধ পাগল ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না আপনাকে । আছা, আমি যাঁদ 
সুক্তো আর সোনার 'জানস পার বা দামী পোষাক-পাঁরচ্ছদ গ্রান্ধে চাপাই তাতে 
আপনার কি মশাই । আমার এ কাজের জন্য আমার পিতাকে ধনাবাদ্। তাকে 
সহস্রবার ধনাবাদ জানাছি। 

ভিনসেনাঁসয়ো তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে গজ উঠলো,_তোর বাপ? 
হতচ্ছাড়া, তোর বাপ তো বার্গেমাতো জাহাজে পাল তৈরী করে। 

বাপ্তিদ্তা প্রাতিবাদের সরে বললো,_মশায়, আপনি ভূল করছেন! আমার 
বাপকে আপনি নিশ্চয়ই চেনেন না মনে হচ্ছে । যাঁদ চিনেই থাকেন, বলুন তো তাঁর 
নাম কি 

[ক পাগলের মত বকছো 2 ওর নাম আমি জান না কি হে! ওকে যেআমি তিন 
বছর বয়স থেকে কোলে-পতে করে মানহষ করোছি। আর তুম বলছো, আমি ওর 
নামই জানি না? ওর নাম হচ্ছে ঘ্রানিয়ো | 

পাণ্ডত এতক্ষণ চুপ করেই ছিলো । এবার আর মুখ না খুলে পারলেন না। 
তান এগিয়ে এসে বলে উঠলেননক্ষপ্ত গর্দভি কোথাকার, দূর হ এখান থেকে : ওর নাম 
লসেনাসয়ো । আমার একমাত্র পুত্র ভিনসেন[সিয়োর ওয়ারিশ । 

বৃদ্ধ ভিনসেনসিরো অবাক বিস্ময়ে পাঁণ্ডতের দিকে তাকিয়ে বললো, লুসেনাসিয়ো 
--বৃদ্ধ চীংকার করে উঠলো,--ও ওর 'িতাকে হত্যা করেছে । ওকে ধর ধর । আমার 
পূত্র ! আমার পন! আমার পত্র লঃসেনাসিয়ো কোথার ? কোথায় আমার পুত্র ? 

ঘ্রানিয়ো দেখে ব্যাপার সুবিধার নয় । অনন্যোপায় হয়ে চীৎকার করে উঠলো-_. 
ওরে কে আছিস? কে কোথায় আছিস, ছ;টে ধা । ছুটে গগয়ে পুলিশে খবর দে। 
পাঁলশ ডেকে আন । 
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কয়েক মূহৃতে'র মধ্যেই ভ্রানিয়ো ব্যন্ত হ'য়ে ছুটে আসল । সঙ্গে তার পালিশ? 
্লানিয়ো তার দিকে তাকিয়ে বললো-_যাও, আর নয়, এই পাগলাটাকে ধয়ে নিয়ে যাও 
--গারদে ঢুঁকয়ে বেশ করে ঘা কতক দিয়ে একট: শায়েস্তা করে দাও । 

ব্যাপার দেখে ভিনসেনসিয়োর তো চক্ষুস্ছির । অবাক হয়ে বললো--কীব্যাপার £ 
আমাকে ?ি শেষ পর্যন্ত জেলে 'িয়ে যাবে? 

গ্রেমিয়ো এতক্ষণ দরে দাঁড়িয়ে মজা দেখাছলো । সে পরাশ্থতি ঘোলাটে আন্দাজ 
করে এগয়ে এসে বললো, দাঁড়াও । কি ব্যাপার £ কাকে থানায় নিয়ে যেতে চাও ? 
উীন গারদে যাবেন না । 

ব্যাষ্তিস্তা রীতিমত খেঁকয়ে উঠলো--আঃ উনি গারদে যাবেন বইকি। তুমি চুপ 
করতো গ্রোময়ো ॥ তোমার এ ব্যাপারে মাথা গলাবার দরকার নেই । 

শগ্রোময়ো তাঁকে সতর্ক করতে গিয়ে বললো,--ভদ্র ব্যাপ্তস্তা, সাবধান, দেখবেন 
আপনি যেন আবার এ ব্যাপারে জাঁড়য়ে না পড়েন। আপাঁন নিজের নিরাপত্তার কথা 
চিন্তা করে অন্তত একট: সতর্ক হবার চেষ্টা করুন । তাছাড়া আমি ঈশ্বরের নামে শপথ 
নিয়ে বলতে পাঁরি- ইনিই আসল ভিনসেন!সয়ো । আমার 1ভনসেনাসয়োকে গারছে 
পাঠাবার চেস্টা করলে কোথাকার জল কোথায় গড়াবে একবার চিন্তা ক'রে একটু সতর্ক 
হ৪- ভেবে দেখো । 

পণ্ডিত এীগরে এসে বললেন,--ঠিক আছে, সাহস থাকে তো ঈশ্বরের নামে শপথ 
'নয়ে প্রমাণ কর । 

্ানয়ো বলে উঠলো,--তবে ?ক আপনারা আমাকেও অস্বীকার করছেন ? তবে কি 
বলতে চাইছেন আমিও ল্‌সেনাসয়ো নই £ 

প্রোময়ো বললো,_আম তা বলতে যাব কেন» আপনি যে লুসেনাসরো নন, 
এ-কথা আম বলতে যাব কেন 2 আপান যে লুসেনাসয়ো তা আঁম খুব ভালভাবেই 
জানি। 

ব্যাপ্তস্তা তবুও ক্ষান্ত হবার নয় । সে বলেই চলেছে-াক ব্যাপার চুপ করে দাঁড়িয়ে 
রইলে কেন 2 যাও বুড়োটাকে ধরে নিয়ে গিয়ে ঢুকিয়ে দাও ! 

ঠভনসেনাসয়ো অনন্যোপায় হঃয়ে বলে উঠলো, বাঃ চমৎকার ৷ চমৎকার ব্যবস্থা । 
পাদুয়া বুঝ এমাঁন ক*রই আতাথকে সম্মান দেখায় 2-স্বাগত সম্ভাষণ দেখার ? 

1কছক্ষণের মধ্যেই বিয়েন্দেলা আর লুসেনাঁসয়ো বিয়াঙ্কাকে নিয়ে ফিরে 
আসলো । 

1বয়েন্দেলা ভিনসেনাসয়োকে দেখিয়ে বললো--কর্তা, সব ভেস্তে যাবার উপক্রম--সব 
মাটি হ'ল। এ__-এঁষে টান দাঁড়য়ে । ওনাকে আপনি অস্বীকার করুন । সামনা-সামান 
অস্বীকার করা ভিন্ন আমার্ছের অন্য কোন উপার নেই । ধরা পড়ে গিয়ে কৃতকর্মের-- 

[বয়েন্দেলার কথা শেষ হতে না হতেই লুসেনাঁসয়োর সামলে হাঁটি গেড়ে বসলো ॥ 
সে করজ্োড়ে মিনাত জানালো-- 
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পিতা, আমি আপনার অধম পত্র, আপাঁন আমাকে ক্ষমা করুন। 

[ভিনসেনাঁসয়ো পুত্রের চিবুক ধরে সম্ভাষণ করলো । পত্রের মাথায় সস্নেহে হাত 
বোলাতে বোলাতে বললো”--বে*চে থাক বাবা--দীর্ঘজশবশী হও । 

বিয্লাওকাও চুপ ক'রে দাঁড়য়ে থাকলো না। সে-ও ব্যাপ্তিগ্ভার সম্মানে হাটি গেড়ে 
প্রণাম জানিয়ে বললো,”_আ'ম আপনার শ্রীচরণে শত অপরাধে অপরাধশ--আমাকে 
ক্ষমা করুন। ব্যাপ্তিস্তা জিজ্ঞেস করলো,_তুমি ক অপরাধ করলে? আচ্ছা 
লুসেনাসয়োকে তো দেখাছ না- সে কোথায় ? 

লুসেনসিয়ো এগিয়ে এসে বললো,_এই তো আম-এই তো আপনার 
লুসেনাঁসয়ো । আসল ভিনসেনাসয়োর পত্র আসল লুসেনাসয়ো আপনার কন্যাকে 
এইমাত্র পাবি গীজাঁ থেকে বয়ে করে ফিরলো । আর নকল আপনার চোখ ধাধয়ে 
রাখল--তা নিয়েই ব্যন্ত। 

ভনসেনাসিয়ো ক্রোধ প্রকাশ ক'রে বললো, সেই বদমাশটা কোথায় ? সেই ভ্রানিয়ো 
গেলো কোথায় 2 ব্যাটা নচ্ছারটা আমার মুখের ওপর কথা বলেছে । 

ব্যাপ্রি্ভার মুখে আর একটিও কথা নেই । তার মুখ ষেন কে সূচ-সৃতো দিয়ে 
একেবারে সেলাই করে দিয়েছে । তার বিস্ময়ের ঘোর এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেননি । 
সে 'দ্বিধাজড়িত কাঁপা কাঁপা গলায় বললো”-_তুমি কি ক্যাম্বয়ো নও ? 

বিরাত্কা মিন্টি-মধুর-সরেলাকশ্ঠে বললেন, ক্যাঁম্বিয়ো ? 

ক্যাঁম্বয়ো বদলে গেছেন,_-তিন হয়েছেন লুসেনাঁমিয়ো ॥ 

লৃসেনাঁসয়ো বলে উঠলো-_ভালবাসায় পট পারবর্তন করে দিয়েছে । 

[বয়াঙ্কার প্রেমে আম পাগল হয়েছিলাম, শ্রানিয়োর পঙ্গে আমি নিজেকে বদলা- 
বদলি ক'রে নিয়েছিলাম । আমার পরিচয় দিয়ে সে যখন শহরময় ঘুরে বেড়াত, তখন 
আম ববয়াগ্কাকে নিয়ে মত্ত থাকতাম । শেষে আমার আকাঙ্ক্ষত স্বর্গের সম্ধান 
পেলাম । আমার ইচ্ছাতেই শ্রানিয়ো এমনটা করেছে । 'পতা, আমার কথা ভেবে, আমার 
অনুরোধে তাকে ক্ষমা করুন। ভ্রানিয়োর বিন্দুমাত্র দোষ নেই, সে নিরপরাধ । 

[িনসেনাঁসয়ো িম্তু তবুও স্বাভাবিক হ'তে পারলো না। তখনও রাগে গজ গজ 
করতে লাগলো । ক্লোধোন্মত্ত ভিনসেনাসিয়ো গর্জন ক'রে উঠল» _না, আমি ওকে 
ছেড়ে দেবো না । আমাকে গারদে ভরতে চেয়েছে, আর আম ওকে ছেড়ে কথা বলবো ! 
আম ওর নাক কেটে ছাড়বো ! 


ব্যাপ্তি্তা মুখ খুললেন, আমার কথা শোন । একটা কথার জবাব দাও, আমার 
আশীবাদ না নিয়েই ণ আমার মেয়েকে বিয়ে করেছো ? 

1ভনসেনাসয়ো তাঁর কথার জবাবে বললো, 1সনর ব্যাপ্তিন্তা আমরা আপনাকে হতাশ 
করবনা, আপনাকে তুষ্ট করব । কিন্তু এই পাঁজ হতচ্ছাড়া, বদমায়েশটাকে ছাড়ব 
না। তার প্রাতশোধ নেব, উপযুত্ত শান্তি দেব ওকে । তার প্রাতশোধ আম নেবই। 
কথা ক'টা বলে রাগে গঞ্জ গজ করতে করতে চলে গেলো । 


৪৯ 
কমেডি অফ শেক্পাপয়র--8 


1ভনসেনাসিয়ো চলে গেলে ব্যাপ্তিন্তাও সেখানে আর অপেক্ষা করার প্রয়োজন বোধ 
করলেন না। ছলনা রীতিমত প্রবনামূলক ঘটনা । এ প্রবগনার বিষয় আমাকে 
অনুসন্ধান করতে হবে । খোঁজ ক'রে দেখতে হবে এর পিছনে কি গ্‌ঢ় রহস্য জাঁড়য়ে 
রয়েছে । 

ব্যাপার দেখে বয়াকা অকস্মাৎ কেমন মিইয়ে গেলো । মৃহন্্তের মধ্যে তার মন- 
প্রাণ বিষয়ে উঠলো, সে বিষগ মনে দাঁড়য়ে আছে দেখে লসেনাঁসয়ো বললো-প্রিয়তমে 
বয়াওকা, তুমি কেন এত ভয় পাচ্ছো । এই দুষেগের মেঘ ক্ষণস্থায়ী । আঁচিরেই এই মেঘ 
কেটে গিয়ে আকাশ পাঁরজ্কার হবে, আশার আলো দেখা যাবে আমাদের মণের কোণে । 
মুছে যাবে সবার মনের গ্রান সব । চল, লক্ষীট, এমন মনমরা হ'য়ে থেকো না। 
চল, আমরা ভেতরে যাই । 

লুসেনাঁসয়ো তার প্রেমিকা "বয়াগকা'কে নিয়ে বাঁড়র ভেতরে চলে গেলে প্রোমকা 
পথের ধারে একাই দাঁড়য়ে থাকলো ! 

সে হতাশ দৃষ্টি মেলে ওদের ফেলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে রইলো । সে গ্লেজ্মা 
জাঁড়ত ভাঙাভাগা গলায় বলে উঠলো, যা বাবা, সবই গেল! আমার পিঠের বোঝা 
ফেমন ছিল ঠিক তেমাঁন রয়ে গেল। ওদের সঙ্গে মিলোমিশে আনন্দ উৎসব করার 
আশা আমাকে ত্যাগ করতে হলো । আনন্দানৃষ্ঠানে যোগদান করতে না পারলেও 
ভোজের আশা ত্যাগ করা সম্ভব নয়, ভোজের বখরা পুরোপারিই নিতে হবে । 

গ্রেমিয়ো হ্থান ত্যাগ করলে অদ্‌রে আত্মগোপনকারণ ক্যাথোরনা এবং পেক্রোচ্চিয়ো 
বোরয়ে আসলো । 

ক্যাথেরিনা পেক্রোচ্চিয়োকে লক্ষ্য ক'রে বললো, ওগো দাঁড়িয়ে থেকে এমন সুযোগটা 

হাতছাড়া করা যায় না। চল এগ্সিয়ে বাই, বিভ্রাটের শেষ পাঁরণাঁত ক হয় প্রত্যক্ষ কার 
গিয়ে ৷ এমন রহস্যজনক ব্যাপার থেকে দ্‌রে সরে থাকা মোটেই বাদ্ধমানের কাজ নয় । 

পেক্রোচ্চয়ো মুগাক হেসে ক্যা্োরনার প্রন্তাব সমর্থন করতে 1গয়ে বললো,_ 
তোমার কৌতৃহল যখন হয়েছে, তুমি কি আর না গিয়ে ছাড়বে । চল, দেখাই যাক, 
এ নাটকের শেষ কোথায় | কথা ক'টা শেষ ক'রে সে পেকর্লোচ্চয়োর হাত ধরে এাগয়ে 
গেলো । 


লুসেনীসয়োর বাঁড় । উৎসব-মুখর বাঁড় । চাঁরাঁদকে বাহার ফুলের জৌলুস । 
রং-বেরং-এর ফুল 'দিয়ে সুন্দর ক'রে সাজানো হয়েছে প্রাসাদ সদৃশ [বরাটকাত সৃদশ্্য 
বাঁড়টা। আলোকমালা বাঁড়ীটির সৌন্দর্যআধিকতর বৃদ্ধ ক'রে এক অতুলন"য় 
স্বর্গ শোভায় মশ্ডিত ক'রে তুলেছে । বাঁড়র এখানে-ওখানেচেয়ার টোবল পেতে রাখা 
হয়েছে আতাঁথ-অভ্যাগতদের বসার জন্য । ব্যাণ্তিন্তা, গ্রেমিয়ো, ভিনসেনাসয়ো, 
বয়াঙ্ফা, লুসৈনাসিয়ো, হর্তেনাঁসিয়ো এবং ক্যাথোরনা আনন্দমৃখর | এরা পাশাপাশি 
গা-ঘেষাঘেষী ক'রে বসে হাসি-ঠাট্টার মধ্য দিয়ে আনন্দানুষ্ঠানাটকে পুরোপ্দার 


৫০. 


উপভোগে মত্ত। অদূুরবত কয়েকাঁট চেয়ার দখল ক'রে বসে গ্রোমিয়ো, তানিয়ো এবং 
খবয়েন্দেলা একের পর এক রঙ্গশন মদের গ্রাস শূন্য ক'রে উচ্ছ্বাসত এবং আনন্দটুক 
বনঃ়শেষে উপভোগ করছে । আর থেকে থেকে সরবে হেসে উঠে মনের বাঁধনহারা 
আনন্দের বাহঃপ্রকাশে মেতে উঠেছে ওরা । 

লুসেনাসিয়ো এক চুমুকে হাতের পান্াট শূন্য ক'রে বলে উঠলো,_আজ আর 
কোন কথা নয়, আজ আনম্দেরদন। আজ শুধুই আনন্দ । এতাঁদন সুর ছিল 
বেসুরো, বেতালা: ছম্দহশীন । এবার পাওয়া গেছে সুর ও ছন্দের সম্ধান । দ্াদনের 
মেঘ কেটে গেছে, যুদ্ধ গেছে থেমে । আজ আকাশ পাঁরজ্কার- আয়নার মত স্বচ্ছ । 
ওগো বিয়াঙ্কা আজকের এই আনন্দমুখর দনে বাবাকে দূরে সাঁরয়ে রেখো না, তাঁকে 
হাত ধরে নিয়ে এসো। উৎসব প্রাঙ্গণের কেন্দ্রচ্ছলে এনে তাঁকে বসাও। উৎসবের 
'আনম্দস্ফুর্তির তাঁর প্রাপ্য ভাগ থেকে তাঁকে বাণিত করো না। তাঁকে স্বাগত জানিয়ে 
নিয়ে এসো আর আনম ক্যাথোরনা ও পেক্লোচ্চিয়োকে এনে বসাচ্ছি। 

সে কথা বলতে বলতে পেক্োচ্চয়োর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে হেসে হাত বাঁড়য়ে 
ধললো--এসো ! এসো, ভাই পেক্লোচ্চিয়ো, এসো বোন ক্যাথোরনা ! আর হর্তেনাসয়ো 
তুমিও এসো । এই আনন্দানৃষ্ঠানে তোমাকেও প্রয়োজন ৷ তোমাদের 'মাঁলত প্রয়াসে 
আজকের আনন্দবত্ঞ শুভময় হ'য়ে উঠুক ! পাঁরপূর্ণতা লাভ করুক ! আমার গৃহে 
আপনাদের সবাইকে সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছি, আপনারা আসুন ! পানাহার করুন ! 

সবাই উৎফুল্ল চিত্তে টোবলে এসে বসলো । পান পান্ন হাতে তুলে আনন্দানূভ্ঠানকে 
সানন্দে গ্রহণ করলো । | 

ব্যাপ্তিন্তা মুখ থেকে পানপাত্র নামিয়ে সোল্লাসে বললো--শুধূ বসে থাকা আর 
খাওয়া পাদ-য়ার এই তো নিয়ম । পাদুয়া তো সবাইকে চিরাদনই অনগ্রহ দৌথয়ে 
থাকে। 

হরতেনাঁসয়ো একগাল হেসে বললো- আহা ! আহা তাই ষেন চিরাঁদন হয়। 
পাদ,য়া যেন চিরদিন এমনি করেই অনুগ্রহ দোখয়ে যেতে পারে । 

পেক্লোচ্চিয়ো বললো, আমার হর্তেনাঁসয়ো বিধবাটিকে বড়ই লমনীহ ক'রে, বমের 
মত ভয় পায়। 

বিধবাটি পাশেই বসে পানাহার করছিলো । সে অকস্মাৎ ফোঁস কারে উঠল,_- 
[ঠিক আছে, ষাঁদ ভয়ই পায় তবে আমাকে বিশ্বাস করো না। 

পেক্রো্চিপ্লো বিধবাঁটর কথায় কেমন ভড়কে গেলো। সে তাকে নতে গিয়ে 
বললো” না, না, আমি সে কথা বলছি না, চাচ্ছি আপনাকে খুবই মান্য ক'রে, ভয়ে 
ভয়ে চলে, বিধবা দশর্ঘীন*্বাস ফেলে কেটে কেটে উচ্চারণ করলো-_তার মাথা ঘুরছে, 
তার ধারণা সারা দুনিয়াটাই বুঝি বা ঘুরছে । 

পেকবোচ্চিয়ো হেসে জবাব দিলো, -উত্তরটা কেমন পঁ্যাচালো হ'ল । উত্তরটা তো 
ফ্ববারয়ে দিলেন। 


৫১ 


ক্যাথোরনা সামনের দিকে সামান্য ঝ$কে বললো, কণ ব্যাপার বলুন তো 
আপনি কি বলতে চাচ্ছেন ? 

বিধবা ফ্যাকাশে বিবর্ণ মুখে ক্যাথ্থারনার প্রশ্নের জবাব দিলেন, -কাঁ আবার 
হবে? উীন আমাকে ভয়ের ব্যাপার করে তুলতে চাচ্ছেন। 

পেকর্লোচ্চয়ো সোজা হয়ে বসলো। সে আশ্চাঁম্বত হয়ে বলল, আম? 
হতেনসিয়ো, এ ব্যাপারে আপনার কি মত ? 

হতেনাঁসয়ো মুখ খুললো, আমার বিধবাটি বলতে চাচ্ছেন তাঁর 'নজের কাহনী 

1তাঁন নিজেই তৈরশ করছেন । এ ব্যাপারে "দ্বিতীয় কোন ব্যান্তর হাত নেই । 

পেক্লোচ্চিয়ো বললো,--চমত্কার ! চমৎকার জবাব ! ক্যাথোরনা কিন্তু এত 
সহজে দমবার পান্র নয়। সে পূব প্রসঙ্গ উল্লেখ ক'রে বললো,_সে না হয় 
হলো । কিম্তু আপাঁন যে বললেন, তার মাথা ঘোরে তার ধারণা সম্পূর্ণ পৃথিবশটাই 
ঘূরছে। এ কথার তাৎপর্য আমার ঠিক বোধগম্য হ'লো না। আপাঁন অনগগ্রহ ক'রে 
কথাটা ব্যাখ্যা ক'রে দিয়ে আমার কৌতূহল নিবৃত্ত করুন । 

বধবা আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়য়ে বললো- শুনুন তবে বলাছি। আমার স্বামণ 
এমন একজন লোকের হাতে পড়োছলেন, সে হচ্ছে রীতিমত মুখরা । 'তনি নিজের 
ভাগ্যাহত অবস্থা ও দুঃখের ছাঁব আমার মধ্যে দেখতে চেম্টা করেছেন। এই হচ্ছে 
আসল ব্যাপার । কিন্তু তানি ষে এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ ভুল করেছেন তা বিন্দুমান্ত 
চন্তা করলেন না। 

ক্যাথোরনা মৃহূর্তকাল কি যেন ভেবে বললেন- মানেটা খুবই জঘন্য । এরকম 
চিন্তা করাটাই হীন মনোবৃত্তির পাঁরচয়। ব্যাপ্তিন্তা বললো, _গ্রোময়ো, কেমন 
বৃঝছো ? বাদ্ধর খেলা সম্বন্ধে তোমার মত কি ? 

গ্রোময়ো জবাব দিতে গিয়ে হেসে ফেললো--ভালই তো, রীতিমত গংতো-গণাত 
শুরু হয়ে গেছে । কারবার জমেছে খুবই বিয়া্কা রসিকতার সুরে বললো । গঠুতো- 
গঠাত ? হ্যাঁ, গঃতো-গখাতই বটে । খোঁচা খোঁচা শিং আর মাথায় ঠোকাঠুক। 
শান্ত পরণক্ষার লড়াই ! 

কথা বলতে বলতে বিয়াঙ্কা, ক্যাথোরনা ও বিধবা সেখান থেকে বিদায় 
নিলো। এখন উৎসব প্রাঙ্গণে ধারা রইলো তারা সবাই পূরুষ। 

পেক্রোচ্চিয়ো বললো-_বিয়াঙ্কা আমাকে থাঁদিয়ে দিলো ।_বাধা দিলো ওগো 
ব্রানয়ো তুম যে সহম্দর পাখখীটকে লক্ষ্য করে তখর ছংড়েছিলে, কই তাকে তো 
গাঁথতে পারলে না। যারা তীর ছ$ড়ে লক্ষ্যন্রম্ট হলো, ব্যর্থতার জ্বালায় ভুগছে 
তাদের সবার স্বাস্থ্যপান করছি । 

ন্লানিয়ো বেশ বাঁঝালো গলায় বললো, -আমার মানব তাঁর শিকঙ্রী কুকুরের মত 
লুসেনাসিয়োকে আমার দিকে লোৌলয়ে দিয়েছে । কুকুর নিজে অবু্বস্ত পাঁরশ্রম ক'রে 
1শকার ধরে এ-কথা সাঁত্য। কিল্তুসে কার জন্য । সে মানবের জন্য শিকার ধরে ॥ 
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আপনার কথা স্বতন্ত্র, আপাঁন নিজেই ধরেছেন। সবাই ধরেই 'নয়োছল, আপনার 
সাধের সোনার হরিণ আপনাকে একগ+তো দিয়ে দূরে সারয়ে দেবে । আপাঁন হতাশায় 
হায় হায় করবেন । ব্যাপ্ডতিন্তা আর নিজেকে সামলে রাখতে পারল না। সে উচ্চৈদ্বরে 
হেসে বললো,_এবার উচিত জবাব হয়েছে । আপাঁন আপনার ধোগ্য পান্তীকেই 
'লাভ করেছেন। সবচেয়ে মুখরাই আপনার কপালে জুটেছে। 

- একথা আমি শ্বাস কার না। আসুন আমরা সবাই আমাদের নিজের 
[নিজের স্ত্রীকে ডেকে পাঠাই । 'যাঁন আগে এসে এখানে পেশীছাবেন, তিনিই বাজি 
জতবেন। পেকর্লোচ্চিয়ো বললো । 

হতেনসিয়ো তার কথায় সম্মত জানাতে গিয়ে বললো, ঠিক আছে, আম 
রাজি। কিম্তু কত বাজশ আগে বলুন । 

লুসেনাসয়ো হেসে বললো -_-বাজী থাকবে বশ মোহর । 

হর্তেনাসয়ো তাঁচ্ছিল্যের সুরে বললো, বিশ মোহর কি বলছেন । বিশ মোহর 
আবার একটা বাজী হলো নাকি ! বিশ মোহর একটা শিকার কুকুরের ওপর বাজ 
রাখা চলতে পারে, স্ত্রীর ওপর অবশ্যই নয় । নিজের স্মীর ওপরওর বিশগুণ রাখবো । 

লুসেনাসয়ো এবার বললো--ঠিক আছে, তবে বাজী থাকবে একশ" মোহর । 
এবার ঠিক হলো তো £ 

লৃসেনাসয়োর কথা সবাই সমর্থন করল । 

লুসেনাসয়োই প্রথম বাজীর কাজ শুরু করল। .সে বয়েন্দেলোকে নিদেশ 
কফরলো--এক কাজ কর। তোর মানবাণীকে বলবি একবারাঁট এখানে আসতে । 
বলাঁব আম ডাকাঁছ । 

বিয়েন্দেলা চলে গেলে ব্যাপ্তিন্তা বললেন-_এ ব্যাপারে আম তোর সঙ্গে আধা- 
আধি বাজ? রাখতে সম্মত । 

লুসেনাঁসয়ো বাধা ?দয়ে বললে; না, তা হয় না। আধা-আঁধ আবার কি ? 
আম পুরো লাভ বা ক্ষাত স্বীকার করতে সম্মত আছি। 

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই বিয়েন্দেলা ফিরে এসে লঃসেনাঁসয়োর মুখ ফ্যাকাসে 
ববর্ণ করে 'দয়ে বললো- হুজুর, মাঁনবাণী এলেন না। তান বললেন_-তোর 
মানবকে বলগে যা আম এখন ব্যস্ত, ঘেতে পারাছি না, পরে যাঁচ্ছি। 

_ গ্রোময়ো এবং পেক্লোচ্চিয়ো তার দিকে বকু দৃষ্টিতে তা'কয়ে বিদ্রুপাত্বক ভাঁজমায় 
বললো, বাঃ কী চমৎকার কথা নিয়ে ফিরে এল, এখন ব্যন্ত-পরে আসছি। থাক 
এএক কাজ কর বিয়েন্দেলা- এবার গিয়ে আমাদের স্ত্রীকে খবর দাও । 

[কিছুক্ষণের মধ্যেই বিয়লেন্দেলা আবার ঘরে ঢুকলো । 

হর্তেনাসয়ো ব্যন্ত হয়ে শুধালো--ক ব্যাপার বিয়েন্দেলা, আমার স্ত্রীকে কিছ 
রলোছিলে? সেষে এলনা? 

িয়েছ্দেলা জবাব দিলো- আমি তো বলোছ, তান এলেন না, তার আমি কি 
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করব? তিনি বলে পাঠালেন এখন বত সব রঙ্গ-তামাসা হচ্ছে! এর মধ্যে তিনি 
নিজেকে জড়াতে রাজশ নন। তিনি আনবেন না। 

হর্তেনঙিয়ো একটা চাপা দর্ঘনিঃ*বাস ফেলে মাথা নণচু ক'রে দাঁড়য়ে রইলেন। 

পেক্লোচ্চিয়ো উল্লাসত হয়ে বলে উঠলো--তিনিও এলেন না: তবে তো খুৰ, 
খারাপ । খুব খারাপ! চমৎকার অধাঁঙ্গনী জোগাড় করেছেন মশায় ! 

সে এবার বলল-_তুই এক কাজ কর গ্রোময়ো, তোর মানব ঠাকর?ণের কাছে গিয়ে 
বল আম তাঁকে এখানে ডাকাছ-_জরুরী দরকার, তিনি যেন এক্ষ2ীন এখানে 
আসেন। এ আমার হুকুম--তিনি যেন অন্যথা না করেন । 

গ্রেমিয়ো প্রভুর নিদেশে চলে গেল। 

কয়েক মূহতের মধ্যে সুসংবাদ নিয়ে গ্রোময়ো ফিরে এসে জানাল, প্রভূ, তিন্‌ 
আসছেন। 

কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্যাথেরিনা হাসি মুখে ঘরে ঢুকলেন । 

ক্যাথোরনাকে ঘরে ঢুকতে দেখেই পেক্লোঁচ্চয়ো জিজ্ঞেস করল--কাঁ ব্যাপার বল 
তো! তোমার বোন মার হর্তেনাসয়োর স্বশকে আমরা ডেকে পাঠিয়োছিলাম ।-_ 
তাঁরা তো এলেন না, কোথায় তাঁরা ? 

ল:সেনাসয়ো ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা টেনে ছোট্ট কারে বলল,-দেখলে তে। 
ব্যাপারটা? এ এক আশ্চর্য ব্যাপার, লোকে বলে তাজ্জব ব্যাপার । 

ব্যান্তিষ্ভ। হতাশ স্বরে বলল,- তুমিই বাজী [জতলে, জয়মাল্য তোমার গলাপই 
উঠল, তোমার মঙ্গল হোক, তোমার ভবিষ্যং জীবন সুখের হোক, আম তাদের বাজীর 
হারের সঙ্গে আরও আতীরন্ত বশ হাজার মোহর দেব । 

পেক্লোচ্চিয়ো বলল,_-আমি তার বাধ্যতার আরও প্রমাণ দেব । তান--বিয়াঙ্কা 
আর [বিধবাকে নিয়ে তার কথা থামিয়ে দিয়ে ঘরে ঢুকলেন ক্যাথোরনা । তাদের ঘরে 
ঢুকতে দেখেই পেক্রোচ্চিয়ো বলে উঠল” এ এ দেখুন ও এসে গেছে। আর 
আপনাদের গ্রাঁতবাঁদনী স্বী-রাও ওর সঙ্গে রয়েছেন । ও সবাইকে বুঝিয়ে শ্াানয়ে 
নিয়ে এসেছে । পেক্রোচ্চিয়ো এবার ক্যাথোরনাকে লক্ষ্য করে বলল, ক্যাথোরনা, 
তোমার মাথার ট্রপটা খুলে ফেল, ওটা তোমাকে মানায় না। ওটা পায়ে দুমড়ে পিষে, 
ঘরের বাইরে ফেলে 'দয়ে এসো । 

ক্যাথোরনা টুপিটা খুলে স্বামীর আদেশ পালন করলেন । 

ক্যাথোরনার কাজ দেখে বিধবা বলে উঠল-_ এরকম কাজ যেন অন্ততঃ আমাকে 
করতে না হয়। 

লুসেনাসয়ো এতক্ষণ রেগে ফোঁস ফোঁস করছিল ৷ সে সুযোগ ক্লে ফোঁস করে 
উঠল--এ কি করলে 'বিয্লাওকা, তোমার বোকামীর জন্য আমাকে এতগুলো লোকের, 
সামনে অপদস্থ হ'তে হ'ল, একশ মোহর । 

পেক্রোচ্চিয়ো স্পীর দিকে তাঁকয়ে নিজের স্বীর জন্য সব প্রকাশ করতে গিয়ে বলল 
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- ক্যাথারিনা, এক কাজ কর, এ-সব উদ্ধত স্বাধীনচেতা ও কর্তব্য বিমুখ প্রাদের 
বুঝিয়ে দাও স্বামণর প্রাত স্মরীদের কর্তব্য কি। তোমার আনৃগত্য আজ আমাকে 
সম্মানিত করেছে। 

লুসেনাঁসয়ো বলল- মেয়েদের স্বভাব নম্র ও বিনয়ী হওয়া দরকার । স্বামীর 
প্রাত আনুগত্য সংসারে শান্ত ও সুখ আনয়ন করে। স্ত্রীর কাছ থেকেই তার 
সন্তানেরা শিক্ষালাভ করে । 

ধিনসেনাসয়ো বলল- নিশ্চয়ই, ছেলে-মেয়েদের সব চেয়ে প্রধান নিভর হচ্ছে 
তাদের মা। মা-ই সন্তানদের সুশক্ষা দানের মধ্য দিয়ে তাদের সংচ্দর ভবিষ্যৎ জীবন 
গড়ে তোলায় সাহায্য ক'রে যাবেন। অতএব সব দিক বিচার করে বলতে হয় স্তই 
সংসারকে শান্ত-সৃখের নীড়ে পারণত করতে পারেন । 

ল্‌সেনাসয়ো বলল, _াকম্তু এই স্ত্রী যাঁদ উডভনচণ্ডী হয়? তখন সংসার হয় 
একটি শয়তানের আন্তাকুড় । 

পেক্লোচ্চিয়ো বলল, আম আপনাদের কথা সবস্তিকরণে স্বীকার করে নিচ্ছি। 

লুসেনাঁসয়ো পেক্রোচ্চিয়োকে লক্ষ্য ক'রে বলল, আচ্ছা? এ প্রসঙ্গ এখন থাক । 
[কম্তু কথা হচ্ছে_ আমি সর্বজনসমক্ষে বাজী জিতোহি_একথা আশা করি তে।গাদের 
মধ্যে কেউ অস্বীকার করবে না। যাঁদ তাই স্বীকার কর, তবে তোমরা হেরে গেছ । 
আমি বিজয়প, আমার পক্ষ থেকে তোমাদের শুভরাত্র কামনা করাছি। এখন রানি 
অনেক হয়েছে, তোমরা শুতে যাও। তোমাদের আগামী সকাল শুভময় হোক, 
ঈমবরের কাছে আমার প্রার্থনা রইল। | 

লুসেনাসয়ো হেসে বলল,-_সত্যি আম অবাক মানাঁছ! এমন একজন মখবাকে 
যে কেউ পোষ মানিয়ে বশ করতে পারবে আমি স্বপেও ভাবতে পারনি । 


ঞ 


উহপ্টার্প টেল 
এক 


বোহেমিয়ার রাজা পাঁলক্োনস আর 'সাঁসালয়ার রাজা 'িয়ান্তস । দু'জনে 
দুজনার অন্তরঙ্গ বন্ধু । এই বন্ধুত্ব ছোটোবেলা থেকে গড়ে উঠেছে । দুজনে একসঙ্গে 
লেখা পড়া করেছেন, দু'জনে খেলা করেছেন । কেউ কাউকে দীর্ঘাদন না দেখে একা 
থাকা পরস্পরের পক্ষে মুশাঁকল হয়ে দাঁড়য়োছিল। পাঁনক্জেনিস যেখানে লিয়াস্তস 
সেখানে । আত্মীয় স্বজনেরা ছোটোবেলা ওদের দেখে বলত- একই বৃস্তে যেন দশ 
ফুল। লোকেরা ঠাট্টা করে অগোচরে বলত মানিক-জোড়! 

ছেলেবেলার সেই গভশখর ভালোবাসা সিংহাসনে আরোহন করার পরও প-'জনের 
মধ্যে অটুট ছিল। দু'জনে দু'দেশের রাজা । দূরত্বও কম নয়। পারস্পিক ঘন ঘন 
দেখাসাক্ষাত আর ছোটবেলার মতো সম্ভব নয়। কিন্তু তাই বলে দুই রাজার মধ্যে 
যোগাযোগ কখনও বিচ্ছিন্ন হয় নি। এমানই প্রাণের ভালবাসা পরস্পরের মধ্যে 
সম্ভবতঃ একজন আর একজনের জন্য প্রাণত্যাগ করতেও দ্বিধা করত ন।। বোহেমিয়ার 
রাজদূত দামশ দামী উপহার আর চিঠিপত্র নয়ে মাঝেমাঝেই 'সাসাঁলয়ায় ছুটে যেত, 
আবার 'সিসিলিয়ার রাজদূতও রাজার 'নদেশে মূল্যবান উপহারাদ আর চিণি- 
পন্তাদ নিয়ে মাঝে মাঝেই বোহেমিয়ার রাজদরবারে চলে আসত । এ ব্যাপারে দুই 
রাজার মধ্যে চলাছল ভালবাসার প্রাতদ্বম্ঘবীতা ৷ ভালবাসার প্রাতিদ্বন্্রীতায় পারস্পারিক 
আদান প্রদানের ব্যাপারে দুজনেই সমান । 

পাঁলক্পোনস ও লিয়ন্তিস দু'জনেই যথাসময়ে বিয়ে করেছেন । বিয়ের ঝাপারে বা 
স্ত্রীর সান্ধ্য লাভের ব্যাপারে পাঁলিক্মোনসের ভাগ্য তেমন সপ্রসন্ন নয় । কারণ বিয়ের 
কয়েক বছর পরে, পালক্সোনসের রাণন একটি পূন্রসন্তান রেখে মারা যান । পাঁলক্সোনস 
স্তীকে খুবই ভালবাসতেন, বলতে গেলে তাঁর ভালবাসায় কোন খাদ ছিল না। তান 
রাণীকে এতই ভালোবাসতেন যে_ রাণনর গতুর পর আর বিয়ে করেনাঁন । একমান্ 
ছেলে ফ্লোরিজলই পাঁলক্পোনসের জশবনের একমাত্র আশা-ভরসা। ছেলেকে কেন্দ্র 
করেই পাঁলক্সেনিসের যতো সুখের কল্পনা । ভাঁবষ্যতের স্বপ্ন । 

অবশ্য 'সাঁসালয়ার রাজা লিয়1শুসের একটি ছেলে হয়েছে । ছেলোটর নাম রাখা 
হয়েছে ম্যাসালিয়ার্স। পুত্রসন্তান লাভের সংবাদ দু'জনেই দু'জনকে খচঠির মাধ্যমে 
জানয়েছেন। আঁভনম্দনও জানয়েছেন উভয়ে উভয়কে । উপহারও পাঠিয়েছেন 
দ?'জনে দহ'জনের পুত্রের জন্য । 


৬ 


ধলয়াস্তস বারবারই বম্ধৃকে চিঠির মাধামে অনুরোধ জানিয়েছেন- কয়েকদিনের 
জন্য সাীলঙ্লায় এসে বোঁড়য়ে যাওয়ার জন্য । 1কষ্তু পাঁলক্লোনসের পক্ষে সিসিলিয়ায় 
সাওয়া এতাবংকাল সম্ভব হয়ে ওঠোঁন। রাজকার্ষের ঝামেলাতো আর কম নগ্ন' রাজার 
দাঁয়ত্ব সবচেয়ে বৌশ। নিজের রাজা ছেড়ে পররাজ্যে অনেকেই যেতে পারেন, কিন্তু 
দণর্ঘাদন নিজ রাজ্য ছেড়ে কোনো রাজার পক্ষেই অন্যরাজ্যে অবস্থান করা সম্ভব নয় । 

তাই 'িয়ান্তিসের চিঠির উত্তরে পাঁিক্পোনস বারবারই জানিয়েছেন £ ভাই আমি 
ঘাঁদি বোহেমিয়ার রাজা না হতাম তা হলেই ভালো হ'তো। আমি দীর্ঘদিন তোমার 
সান্নিধ্য সিসিলিয়ায় গিয়ে অবস্থান করতে পারতুম। কিন্তু বম্ধ্‌, তুমি নিজে যখন 
রাজা, রাজার দাক্িত্ব এবং কত'ব্য সম্বন্ধে তুমি নিশ্চয়ই অবাহত। রাজকত'ব্যের 
দায়ে আমার হাত-পা বাঁধা । তাই ইচ্ছে থাকলেও উপায় করে উঠতে পার না-_ 
আমার অক্ষমতার জন্য আমায় ক্ষমা করো । 

এভাবেই লিয়ন্তিসের আমন্মণের উত্তরে পাঁলিক্পোনস নজের অক্ষমতার কথা 
বারবার বষ্ধুকে জানিয়েছেন, আমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে বাধ্য হয়েছেন। আর 
'লয়াস্তসের পক্ষে পলিক্পোনসের আমন্ত্রণ গ্রহণ করা সম্ভব হয়? ন। কারণ তিনিও 
একটি রাজ্যের রাজা । 

কিন্তু 'প্রয়তমা পত়্ীর আকস্মিক মৃত্যুর পর, পাঁলক্লোনস নজেকে বড়ো একা 
মনে করতে লাগলেন । এরপ নিঃসঙ্গ অবস্থায় রাজকার্ষের দায়-দায়িত্ব তাঁর কাছে 
দার্বষহ মনে হ'তে লাগল । মাঝে মাঝে তাঁর মনে হ'তে লাগল এ দাক্সিত্ব কারো 
হাতে অপণ্ণ করে দূরে কোথায় গিয়ে বিশ্রাম সুখ উপভোগ করবেন। কিন্তু একমাত্র 
পুত্রের কথা ভেবেই তাঁকে এধরনের পাঁরকন্পনা ত্যাগ্গ করতে হ'ল। কিন্তু রাজকাষে 
মন বসাতে পারলেন না, বলা বাহুল্য ফলে রাজ্যশাসন ব্যাহত হতে লাগল । 

মন্দা বললেন £ হ্‌জুর, আপাঁন আবার বিয়ে করুন । 

£ না, তা হয় না। আমি অন্য কোনো মেয়েকে আর স্তীর মযর্দী দতে পারব 
না। আপনারা আমাকে বিয়ের কথা আর বলবেন না। 

রাজার মনোভাব বুঝতে পেরে মন্ত্রীরা চুপ করে রইলেন, কিন্তু গুরদ্তর 
রাজকাধাঁদ দনের পর দন ব্যাহত হ'তে লাগল । 

মন্ত্ররা কোনো গুরুতর কাজ রাজার কাছে 1নয়ে গেলে, রাজা পাঁলক্সেনিস 
বলতেন £ আজ থাক কাল হবে । 

আবার পরের দন গুরুতর ব্যাপারে মন্ত্রীরা রাজার পরামর্শ ীনতে গেলে, উনি 
বলতেন £ আজ আমার কোনো কিছুই ভালো লাগছে না, এ ব্যাপারে আপনারা 
নজেরাই বিবেচনা করে যা হোক কিছু করুন। 

িন্তু এভাবে তো আর রাজকার্য চলে না। মন্ত্রীরা মনে মনে ভাবেন- একটা 
ধকছু করা দরকার ৷ কিন্তু ভেবেচিন্তে তারা কোনো কিছুই স্থির করতে পারেন না । 

ইতিমধ্যে ?সাঁপাঁলয়ার রাজদৃত এলো রাজা 'লিয়াস্তসের সাদর অনুরোধ নিয়ে £ 


৫৭ 


বন্ধু যাঁদ সষ্ভব হয়_ অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য হ'লেও 'সাঁসালয়া এসো । আমার” 
একান্ত অনুরোধ । 

চিঠিটি হাতে নিয়ে রাজা পাঁলক্সেনিস বিমর্ষ মনে ভাবতে লাগলেন, আর - 
সাসলিয়ার রাজদৃতকে বললেন £ আম দহ" তিন পনের মধ্যেই এ চিঠির উত্তর 
দচ্ছি। আশা কার আপনার পক্ষে ২৩ দিন বোহেমিয়ায় অপেক্ষা করা সম্ভব নয় । 

রাজদৃত বললেন £ কোনো অসবিধা নেই মহারাজ, আপনার 'নদেশে আম 
মাসাধিক কালও এখানে অপেক্ষা করতে পারি। 

পরদিনই রাজা পালজ্সোনস মন্বীগণকে একান্তে ডেকে বললেন £ আম ভাবাছ-_ 
কিছনীদনের জন্য একবার 'সাঁসাঁলয়া থেকে ঘ্‌রে আস, আপনারা কি বলেন ? 

মন্ত্রীগণ নিজেদের মধ্যে পরামর্শ ক'রে বললেন £ কম্তু আপনার অবত'মানে 
রাজার দায়ত্ব কে পালন করবেন ? 

রাজ পাঁলক্সেনিস কিছুক্ষণ ভাবলেন 8 একজনের ওপর রাজ-দায়িত্ব অর্পণ 
করলে, তার অবর্তমানে তিনিই হয়তো বা রাজা হয়ে বসবেন, তবে তার একমান্র 
ছেলের ভবিষ্যত কি হবে? রাজপদের লোভ বড়ো সাংঘাতিক? একজনের হাতে 
সব ক্ষমতা আপত হলে তাঁর ক্ষমতা বেড়ে যাবে অতএব রাজা পাঁলক্সোনস 
মক্ত্রীগণকে বললেন ৪ আগার অবর্তমানে মন্ত্রীপারষদ সাম্মীলতভাবে রাজদায়ত 
পালন করুন । এই হোল আমার [নদেশ। 

মন্ত্রীগণ বললেন £ কিন্তু হুজুর, আমরা যাঁদ কোনো ব্যাপারে একমত হতে 
শাপার; 

আপনারা পাঁচজন লুষোগ্য মন্ত্রী রয়েছেন, তা নিয়েই তো আমার এই মন্ত্রী- 
গারষদ- আপনাদের মধ্যে আঁধিকাংশ অথাৎ অন্ততঃ তিনজন ষে মত পোষণ করবেন 
-সেই মতটাই বলবৎ হবে। 

মন্জীগণ বললেন £ সেই ভালো । 

তবু শেষবারের মতো রাজা পাঁলক্সোনস মন্ব্রীগণকে জগ্যেস করলেন £ আপনারা 
আমার 'সাসালিয়া ধাওয়ার ব্যাপারটা অনুমোদন করছেন তো? 

মন্ত্রশগণ পরামর্শ করে বললেন ঃ আপনার যা মানসিক অবন্থা--তাতে ক'রে 
শসাসালয়ায় গগয়ে কয়েকাঁদন অন্তরঙ্গ বম্ধুর সঙ্গে আনন্দে কাটালে আপনার এই 
নঃসঙ্গভাব বা একঘেয়েমি দূর হবে হুজুর । আমরা সকলে একযোগে আপনার 
1সাপাঁলয়া ভ্রমণের ব্যাপারে আন্তরিকভাবে ভ্রমণের সপক্ষে মতদান করছি । 

মন্্রপগণের অনুমোদন লাভ করে রাজা পাঁলক্পেনস 'সাঁসালয়া রাজদতকে ডেকে 
বললেন £ আপাঁন আগে সাঁসাঁলয়া চলে যান-আর আপনার রাজাকে বলুন আমি. 
[তনাঁদন পরেই সাসালয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছি। 

যথা হ'জন্র । 

অবশ্য ?সাঁসালয়ার রাজদতের কাছে রাজা পাঁলক্পৌনস বম্ধু লিয়স্গিসের উদ্দেশে 
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একখানা চিঠিও 'লিখোছলেন। 
বন্ধ, 
বহধবার তোমার আমন্ত্রণ উপেক্ষা করেছি । সেই উপেক্ষা ঘাঁদও আমার ইচ্ছাকৃত 
ছিল না, তবুও আগে ভাগে তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে নাঁচ্ছ। তোমার এবারকার 
আমন্ত্রণ আর উপেক্ষা করলুম না, তিনদিন পরেই আণম সিস্দিলিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা 
হচ্ছি। দীর্ঘাদন পরে তোমার 'নাবড় সাল্লিধ্য লাভ করব--একথা ভেবে এখন থেকেই 
আমার হৃদয় আনন্দে নেচে উঠছে! আম আসছি। 
বহ; লোকজন 'নয়ে বোহেমিয়ার জাহাজ [তনাঁদন পরে সিসিলিয়ার উদ্দেশ্যে 
রওন। হল; জাহাজের প্রধান আরোহ্গ রাজা পলিক্পোনস । জাহাজখানাও রাজকণয় 
জাহাজ । তাছাড়া রাজা কোথাও একা যান না, তাঁর সঙ্গে বহহ লোকজনও যায় । 
জাহাজঘাটায় বোহেমিয়ার মন্রশগণ, উচ্চপদস্ছ ব্যান্তগণ, রাজ্যের গণ্যমান্য ব্যান্তগণ 
রাজাকে বিদায় সম্বধধনা জানয়ে বললেন £ আপনার যাত্রা নিরাপদ হোক । সম্ছে 
শরীরে ও প্রফুল্ল মনে আপাঁন আবার স্বরাজ্জে প্রত্যাবর্তন করুন । 
রাজদ্‌তের মারফত বন্ধু পলিক্মেনসের পত্রখানা পেয়ে সিসিলিয়ার রাজা লিয়ন্তিস 
বলতে গেলে আনন্দে নেচে উঠলেন । তান মন্ত্রীগণ আর উচ্চপদন্ছ বান্তগণকে দতর্ক 
করে বলতে লাগলেন £ দীঘণদন পরে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু আসছেন । তাঁর সমাদরের 
যেন কোনো শ্রুট না হয়। সারা রাজ্য উৎসবের সাজে সাজাতে হবে। আপনারা 
আমার বম্ধু ও আমাকে এক এবং আভল্ল বলেই মেনে নেবেন । 
হাঁসমুখে অন্তঃপুরে ফিরে গিয়ে রাজা লিয়াম্তস রাণধ হাময়োনকে বন্ধুর 
আগমনের সহসংবাদ দিয়ে বললেন £ এতদিন পরে তাঁর কাছ থেকে সাড়া পেয়েছি, 
সে আসছে. আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে কি বলব ! 
রাণী সব জেনেও না জানার ভান করে বললেন £ কে আসছে মহারাজ ? 
কে আবার 2 আমার একগান্র অন্তরঙ্গ ব্ধু পাঁলফষ্পেনিস আসছে । আমিষেকি 
করব, তাই ভাবাছি ? 
রাজার আশম্থরতা ও আনন্দ লক্ষ্য করে রাণগ হামিয়োন হেসে বললেন ঃ মহারাজ, 
আপনার ঘা অবস্থা, তাতে অপাঁন বন্ধুকে কাছে পেয়ে হয়তো আমাদের কথা, এমনকি 
রাজ্যশাসনের কথা ভুলে যাবেন । 
ভুলে যাওয়া বিচিত্র নয়, আমার যে বন্ধুটি আসছে, তাঁকে অদের্ আমার কাছে 
ণকছ্‌ নেই-আমার ষে কী আনন্দ হচ্ছে! 
বন্ধু সবারই থাকে, তাই বলে বম্ধূর জন্য কেউ এমন আঁন্থর হয়ে ওঠে না! 
রাজার হাধভাব লক্ষ্য করে রাণী হায়োন বেশ অবাক হয়ে গেলেন। দু'জনের 
মধ্যে কি প্রগাঢ় বম্ধূত্বই না বিদ্যমান । 
যথাসময়ে জাহাজঘাটার় হাঁজর হোলেন রাজা লিপু, রাণণ হাময়োন, মন্ত্ীগণ 
ও পাণরষদবর্গ ও বাম্ধবগণ--সকলেই এসেছেন বোহে মিয়ার রাজা পাঁলিক্সেনিসকে- 
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ন্অভ্যর্থনা জানানোর জন্য | জাহাজঘাটের চাঁরাঁদকে “সৃস্বাগতম' লেখা, পুরো শহর- 
টাকেই নৃতন সাজে সাজানো হয়েছে । 

জাহাজ থেকে নামতেই 'লয়ন্তিস পলিক্পোনসকে জাঁড়য়ে ধরলেন । পঁলিক্পোনস 
বলল £ তুমি রাজা না হলে আম তোমায় চিনতেই পারতুম না, সেই কতকাল আগে 
দেখা--কম্তু কছু মিল আছে । 

লিয়ন্তিস বলল £ তোমার ছোটো বেলার মুখের আদল ঠিক আছে । সহজ, সরল: 
হাঁসমাখা সেই মুখের ছাব আজও আম আমার বুকে একে রেখোঁছ। যাঁদ বলো 
বুক চিরে দেখাতে পার-- 

পিক্সোনস হেসে বললেন ? থাক্‌, আর বূক চিরে দেখাতে হবে না, তোমার 
মনের কথা আম মুখ দেখেই টের পেয়েছি । 

তারপর 'লয়ান্তস একে একে তাঁর রাণণ, মাল্তুগণ, পারিষদবর্গ ও অন্যান্য গণ্য- 
মান্যদের সঙ্গে পালক্পোনসের পারচয় কারিয়ে দলেন ৷ দুটি কিশোর মন পাঁরণত 
বয়েসেও আবার যেন মিলোমশে একাকার হয়ে গেল । 

দু'জনের ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথাবাতাঁ, কত আলোচনা-কথা যেন আর শেষ হতেই 
চায় না। রাজা 'লিয়ীস্তস বন্ধুকে নিয়ে মেতে উঠলেন । রাজকার্য অবশ্য ব্যাহত 
হতে লাগল । 

মন্ত্রীরা বিশেষ কাজে রাজার সঙ্গে পরামর্শ করতে এলে লিয়ান্তিস বলতেন £ এখন 
আর সময় হবে না, আপনারাই ভেবেচিন্তে যাহোক করুন। এতদিন পরে এতদর 
থেকে আমার বম্ধু এসেছেন । অততব-__ 

রাজপ্রাসাদে চলতে লাগল এক নাগাড়ে, ভোজ, উৎসব, নাচ--সে এক হইহই 
ব্যাপার । কখনও দুজনে বসে দাবা খেলছেন, কখনও হাঁসি গঙ্প করছেন । 

স্বয়ং রাণী পর্য্যন্ত রাজার সঙ্গে কথা বলার সময় পাচ্ছেন না। 

কখনও দুই বন্ধু লোকজন নিয়ে শিকারে রত, কখনও বা হাসি খুশী আর 
হুলোড়ে ব্যন্ত। রাণী পর্যন্ত একদিন ঠাট্টা করে বললেন £$ বন্ধূতো অনেকেই হয়, 
ণকন্তু তোমাদের মতো এরকম অন্তরঙ্গ বন্ধু চোখে দেখা যায় না। 

মন্দীরা ভাবেন পালক্সোনস রাজকার্য ফেলে এখানে এতদিন ক করেই বা 
কাটাচ্ছেন । আর রাজা 'িয়ীস্তস মন্ত্র আর পাঁরষদবর্গের হাতে রাজ্য প্রশাসনের 
ভার 'দয়ে বন্ধুকে 'নয়ে 'দাব্য মেতে রয়েছেন । 

এভাবে কতাঁদন চলে গেল, কয়েক মাসও আতবাহত হোল । বারবার বোহে গিয়া 
থেকে চিঠি আসতে লাগল । পাঁরশেষে রাজা পাঁলক্সোনস বললেন £ অনেকদিন 
তোমার এখানে রইলাম, আর নয় বন্ধ, এবার আমায় বিদায় দাও । 

কিন্তু লিয়ন্তিস কোনো কথা শুনতে চান না, যতবারই পাঁলক্োনিস বদায় গ্রহণ 
করতে চায়, ততবারই তিনি বলেন £ আর কটা দিন মাত্র থেকে যাও, মান্র কটা দন | 
সার তোমায় অনুরোধ করব না। আবার কবে দেখা হবে, কে জানে । 
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কিন্তু লিয়ন্তিসের শেষ অনুরোধ আর শেষ হয় না। 

পরিশেষে পাঁলক্পৌনস স্থির প্রাতিজ্ঞা করেন, এবার তানি বাবেনই, বম্ধূর শত, 
অনুরোধেও আর যাত্রা হ্থাগত রাখবেন না। 

[তিনি তাঁর কর্মচারী ও জাহাজের লোকদের তৈরি হতে বলে বম্ধু লিয়স্তিসকে 
বললেনঃ আম আগামীকাল বোহোঁময়ার উদ্দেশ্যে রওনা হতে চাই, আর তুমি 
আমায় বাধা দিও না। 

শেষবারের মতো মিনাতি জানিয়ে লিয়াস্তস বলঙ্গেন £ অন্ততঃ কালকের দিনটা 
থেকে বাও বন্ধু, এই আমার শেষ অনুরোধ । 

পাঁলক্সেনিস গন্ভীর হয়ে বললেন £ তোমার কাল আর ফুরোবে না। অতএব 
তোমার অনুরোধ আম আর রাখতে পারছি না বলে আমায় ক্ষমা করো, আমি 
আগামপকালই রওনা হচ্ছি । আর আমায় থাকতে বলো না। 

পঁলিক্পোনসের যাওয়ার ব্যাপারে দ্‌ঢ়তার পারচয় পেয়ে লিয়ম্তস রাণী 
হাঁর্ময়োনকে বললেন £ তুমি একবার পাঁলক্পোনসকে অনুরোধ করে দেখো- আরও 
দু'টো দন যেন এখানে থেকে যায় । আমার অনুরোধ আর সে শুনছে না। 

তোমার অনুরোধ যখন তোমার বন্ধু প্রত্যাখ্যান করেছেন, তখন কি তানি আমার 
অনুরোধ রাখবেন ? 

একবার চেস্টা করে দেখোই না, আমার অনুরোধ না রাখলেও হয়তো বা তোমার 
অনুরোধ তিনি নিশ্চয়ই রাখবেন । জানোতো সংন্দরী নারীদের অনুরোধ সচরাচর, 
অনেকেই প্রত্যাখ্যান করে না। 

কি আজে বাজে বকছ ? 

একবার ওর কাছে যাও না, লক্ষঃখীটি । যাঁদ তোমার অনুরোধে অন্ততঃ আরও 
দুটো দন এখানে থেকে ধায় । 

রাজা বার বার অনুরোধ করায়, পাঁরশেষে রাণন হাময়োন হেসে বললেন £ যখন 
এতো করে বলছ-_তখন দোখ একবার চেষ্টা করে। 

অতএব রাণী রাজা পাঁলক্সোনসের 'নাঁদন্ট কক্ষে ঢুকলেন । পিক্পোনস অবাক £ 
আরে আপনি? বলুন আপনার জন্যে ক করতে পারি ? 

আমার একটা অনুরোধ কি রাখবেন ? 

যাঁদ অসাধ্য না হয়, নিশ্চয়ই রাখব । 

আরও দুটো দিন এখানে থেকে যান না। 

পিক্সেনস হেসে বললেন £ 'িয়ন্তিসের অনুরেধ আর রাখতে পা'রানি বলে, ও 
ণনশ্চয়ই আপনাকে পশড়াপশীড় করে আমার কাছে পাঠিয়েছে ? 

ও কথা বলছেন কেন? আম নিজেওতো আপনাকে দুটো দিন থাকবার জন্যে 
অনুরোধ করতে পারি । 


তা 'নশ্চয়ই পারেন । 
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আর দুটো দিন এখানে থাকলে-_ আপনার এমন কি ক্ষতি হবে ? 

বেশ আপনার অনুরোধে, আমি দুটো দিন থেকে যাব, তার বোঁশ নয় িল্তু। 

রাণী হাঁসি মুখে ফিরে গেলেন, রাজা নিজের কক্ষে রাণীর জন্য অপেক্ষা 
করছিলেন । 

রাশশ ফিরে আসতেই 'জিজ্ঞেস করলেন, দি হ*লো ? 

রাণপ হেসে বললেন ঃ কেল্লা ফতে। 

লিয়ম্তিস গণ্ভীর মুখে বললেন £ সুন্দরী মুখের জয় দেখাছ সব্বন্ত । 

ব্যাপারটা দুই বন্ধ কিম্ত দুভাবে গ্রহণ করলেন । রাজা পলিক্সোনস সৌজন্য 
রক্ষার্থে বন্ধৃপত্বীর এই সামান্য অনুরোধ অগ্রাহ্য করলেন না। কারণ এর আগে রাশ 
হার্মিয়োন তাঁকে কোনো অনুরাধ করেন নি, এই প্রথম বম্ধৃূপত্ী অনুরোধ জানালেন । 
অতএব রাজা পাঁলক্োনস সেই অনুরোধ রক্ষার্থে আরও দুশদন 'সাসালয়া থেকে 
যেতে রাজী হয়ে গেলেন। 

1কম্তু রাজা লিঙ্লীস্তন ব্যাপারটা গ্রহণ করদূলন অন্য দৃণ্টিকোণ থেকে । কেন 
পাঁলক্সোনস তাঁর অনুরোধের চেয়ে রাণী হার্ময়োনের অনুরোধের বোশ মূল্য দিল ? 
আাদ্দন ধরে বম্ধু রাজপ্রাসাদে বাস করছেন, তবে কি বন্ধুর সঙ্গে তাঁর স্ত্রী অর্থাৎ 
রাণীর অবৈধ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে । নিশ্চয়ই তাই। নইলে এমনটাতো হওয়ার কথা 
নয়। রাজা 'লিয়ান্তস সাধারণ দৃঘ্টিভাঙ্গতে ব্যাপারটা গ্রহণ করলেন না, গ্রহণ করলেন 
কুটিল দৃষ্টভাঙ্গর পাঁরপেক্ষিতে ৷ এলে অন্তরঙ্গ বন্ধাত্ব মহত মধ্যে পারণত হোল 
জঘন্য ঘৃণায় ও শনুতায় এবং বলা বাহুল্য রাজা লিয়াম্তসের মানাঁসক পারবর্তন 
ঘটে গেল বিরাট । সন্দেহ এমনই জিনিসস্্ষা প্রাতমূহূর্তে হাদয়কে কুরে কুরে খার__ 
আর মানাসক 'দিক থেকে কাণ্ডজ্ঞান রাহত করে তোলে । সহজ সাধারণ বিষয়টিকে 
আর সহজ সাধারণ বলে ভাবা যায় না-সব কিছুই জঘন্য ও হীন আচরণ বলে মনে 
হয়। তাঁর মনে হোল একই জায়গায় দীর্ঘাদন থাকার ফলে তার স্ত্রীর সঙ্গে তার 
বন্ধুর নিশ্চয়ই অবৈধ ভালোবাসা এবং সম্পর্ক গড়ে উঠেছে । রাণী হার্য়োন-_ 
কুলটা, বিশ্বাসধাতনী। আর বন্ধু পালক্সোনস দুশ্চারন্র, লম্পট । স্ত্রী ও বন্ধুর 
এই জঘন্য অপরাধ সম্পর্কে রাজা 'লয়াস্তস একপ্রকার নিশ্চিত হোলেন। ফলে 
1তাঁন কথাবাতয়ি ও অচরণে উন্মত্ত প্রায় হয়ে উঠলেন । বন্ধুর প্রাত এবং দ্তীর প্রাত 
প্রগাঢ় ভালোবাসা মুহূর্ত মধ্যে রূপান্তারত হোল প্রবল ঘৃণায় । 

যে বন্ধুকে বার বার মিনাতি করে থাকতে বলেছিলেন, সেই বন্ধুর অবস্থঃনহ তাঁর 
পক্ষে এখন অসহনীয় হয়ে উঠল । বেইমান, চীরন্্রহশীন ও বিশ্বাসঘাতক আবার বম্ধু 
কি? যে বম্ধু বন্ধুর স্বর সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হয়_সে আবার ব্ধু কেমন ? 

এ মুহূর্ত থেকে রাজা 'লয়ান্তস পাঁলক্সেনিসের প্রাত সাধারণ ভ্রু ব্যবহারটুকু 
 বিস'ন 'দিলেন। 
আর ব্যাপারটা নিয়ে তান বত বোশ চিন্তা করেন, তত বেশি উন্মত্ত হয়ে ওঠেন । 
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তাঁর বন্ধু বি"বাসঘাতক ! নরাধম! যাকে তান এত ভালবাসতেন, এত সমাদর 
করতেন- সেই বষ্ধূই কিনা এমন জঘন্য কর্মে লিপ্ত হোল, পেছন থেকে ছোরা বাঁসয়ে 
পদল। যাকে সমাদর করে আঁতাঁথশালায় না রেখে অন্তপূরে ঠাঁই 'দয়েছিলেন_ সেই 
বম্ধুই কিনা তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হয়ে-_-তাঁর ধুকে শেল হানল ! 

এত বড়ো পাষণ্ড সে দশর্ঘাদনের আন্তরিক বম্ধৃত্বের কথা পধণন্ত ভুলে শিয়ে এমন 
হশন কর্মে লিপ্ত হোল। হায় হায় এ ধরনের লোকেরাই পাঁথিবীটাকে নরক করে 
তোলে । এদের সান্নিধ্য বিষতুল্য । এরা মহাপাঁপিষ্ঠ | বন্ধুত্বের ভান কয়ে বম্ধৃরই 
চরম সর্বনাশ করে। রাজা িয়াস্তস নিজের মাথার চুল ছি্ড়তে ছিশ্ড়তে বারবার 
নিজেকেই ধিক্কার জানাতে লাগলেন ৷ না, না-এ রকম বম্ধুর বেচে থাকার কোনো 
আঁধকার নেই । হাতের নাগালের মধ্যে পেয়ে- এমন লোককে বেচে স্বদেশে ফিরতে 
দেওয়া অনুচিত হবে, অধর্ম হবে। রাজা 'লিয়ভ্তিস নিজের মনে মনেই ঠিক করে 
ফেললেন £ না-না । ক্ষমা নয় । ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ, দোষাীকে দণ্ড দিতেই হবে। 

ক্যামলো- রাজা 'িয়নস্তসের একজন আঁত বিশ্বাসী পাঁরধদ ; রাজা তাঁকে 
গোপন কক্ষে ডেকে পাঠালেন । রাজার নিদেশ পেয়ে ক্যামিলো অনাতবিলম্বে রাজার 
গোপন কক্ষে উপস্থিত হোল । 

হুজুর নাক আমায় জরুরশ তলব করেছেন ? 

হ্যাঁ । তুমি আমার মনের কথা বুঝতে পারবে । আমার বম্ধু আমার প্রাত চরম 
[বিশ্বাসঘাতকতা করেছে । 

বলেন ক হুজৃর--এতো ভাবাই যায় না। 

আঁমও কি একথা কোনোদিন কজপনা করতে পেরোঁছলাম যে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু 
আমার স্ত্রীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হবে । 

এতো ভয়ানক কথা, হুজুর। আপনি ঠিকমতো জেনেছেন তো? 

হঠ্যা--আঁম নিশ্চিত ভাবেই জেনেছি । আমার ধারণা কখনও ভুল হ'তে পারে 
না ক্যাঁমলো । আম খাল কেটে কুমীর এনোছলাম। বম্ধূকে আঁতাথশালায় না 
রেখে অশ্ঃপুরে ঠাঁই দিয়েছিলাম, সে তাঁর উপয্দ্ত জবাব দয়েছে। 

আপনার বম্ধু না হয় চরিন্রহখীন, লম্পট হ'তে পারে, তাই বলে রাণশমা ? 

শাক 'দিয়ে মাছ ঢাকার চেঘ্টা করো না। আমার স্ত্রী কুলটা, অসতণ । তা নইলে-_ 
আম এত বার বার অনুরোধ করা সত্বেও একাঁট 'দিন মান্র বন্ধু থাকতে চাইল না। 
আর তোমাদের রাণীর অনুরোধে অনায়াসেই দুশদন থেকে যেতে রাজণ হয়ে গেল । 
বাল এর থেকে ক প্রমাণিত হয়? 

ণকন্তু হুজুর, আপনার কোথাও ভুল হচ্ছে নাতো ? 

না-না। আমার ভুল হ'তে পারে না। 

আমায় কি করতে বলেন হুজুর ? 

প্রাণে বেচে বাতে পালক্সোনস আর বোহে মিয়ায় ফিরে যেতে না পারে- ভোমাকে 
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আঁবলম্বে সেই ব্যবস্থা করতে হবে । বিষ খাইয়ে মেরে ফেলাই ভালো- এতে বাইরের 
কেউ টের পাবে না।॥ বোহেমিয়ার রাজকর্মচারীরাও টের পাবে না। ভাববে তাঁদের 
রাজা অসচ্ছ হয়ে মারা গেছেন। তোমাকে এ কাজটা করতেই হবে ক্যামলো । 

ক্যামিলো উচু বংশের মান লোক । রাজা এ সব কথা বললেও তানি কথাটা ঠিক. 
বিশ্বাস করতে পারলেন না । তবু রাজার মানাঁসক অবস্থা যেন ক্ষ্যাপা বাঘের মতো, 
ঠিক এই মৃহূর্তে হযত্তিপূর্ণ কথা দ্বারাও তাঁকে টলানো ধাবে না। সন্দেহ তাঁর মনের 
মধো এমন [বিষই সগ্চার করেছে এখন তাঁর সব কিছুই বিষময় মনে হচ্ছে । অথচ 
ক্যামিলো রাজা পলিক্পোনসের সঙ্গে পারচিত হয়েছেন । তাঁর স্বভাব-চারিন সম্বম্ধে 
মোটামুটি ধারণা করেছেন । তিনি মৃতা স্ত্রীকে এমনই ভালোবাসেন যে--দ্বিতীয়বার 
পর্যন্ত দ্বার পাঁরগ্রহ করেনাঁন--সেই তিনি এমন হখনকমে কখনই লিপ্ত হ'তে পারেন 
না। কিম্ত রাজার যা মানসিক অবস্থা এখন তাঁকে কিছু বোঝাতে চাইলেও বুঝবেন 
না, বরং উল্টো ফল হবে। আর সে রাজা পাঁলক্লোনসকে হত্যা করতে না চাইলে-__ 
রাজার তো আর লোকের বা ঘাতকের অভাব নেই--অন্য কোনো ঘাতক দিয়ে রাজা 
পাঁলক্োনসকে হত্যা করবেন । তাই ক্যামিলো রাজার প্রচ্াবে রাজণ হয়ে বলল ঃ বেশ, 
আপনার রেশ আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করব । 1কম্তু আমার মনে হয় ব্যাপারটা 
আর একবার ভেবে দেখলে পারতেন। 

না। এব্যাপারে আর ভাবাভাব নয়, আম নিশ্চিত । আগামীকাল রাতেই 
তাঁকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলা চাই। পরশ. জাহাজে করে তাঁর লাশটাই যাবে শুধু 
বোহেমিয়ায়। আমাদের শুধু লোক দেখানো শোক প্রকাশ করতে হবে । 

ক্যামলো। ফিরে যেতে যেতে ভাবলেন- এ কাজ করা ঠিক হবে না। অতিথির 
রক্তে সাঁসলিয়ার রাজবংশের ইতিহাস এমন ভাবে কলাঁঙ্কত করতে দেওয়া ঠিক হবে 
না। লন্দেহ বশে রাজা হতাহত জ্ঞানশুন্য হয়ে পড়েছেন । 

তাই ক্যামিলো গোপনে রাজা পাঁলক্সোনসের সঙ্গে দেখা করে নব কথা বললেন । 
রাজা পলিক্পোনস প্রথমে ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারলেন না, বললেন £ আর্পনি 
ণনশ্চয়ই আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন। 

না। মহারাজ, সে ধন্টতা আমার নেই। আপনার পরমবন্ধ্‌ সম্দেহবশে এখন 
আপনার পরমশন্ু । তাই আপনাকে আজ রাতেই গোপনে সাঁসালয়ায় রওনা হয়ে 
যেতে হবে। 

1কম্তু লিয়াম্তসের ব্যবহারে আমি এখনও পর্যন্ত কোনো অসৌজন্যের পারচয় 
পাইনি তো ! শুধু সে কিছুটা নীরব, উচ্ছদাস কম-অথচ আমি চলে যাব বলেই 
তাঁর মনোভাব এরকমাট হয়েছে । 

না, মহারাজ, না। তিনি আপনাকে বিষ খাইয়ে হত্যা করার জণ্ট? আমার ওপরই 
ভার দিয়েছেন । আঁম জান তাঁর কোথায়ও ভুল হচ্ছে-_কিল্তু এখন তাঁকে বোঝাতে 
চাইলেও াতনি বুঝবেন না, তাই আপনাকে পালিয়ে ষেতে হবে । আমি এই রাজ- 
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বংশের.হিতকামী। আমি চাইনা-_-সাঁসিলিয়া রাজবংশের ইতিহাস আঁতাঁথর রন্তে 
কলাঁঙ্কিত হোক । মহারাজ, আপাঁন আমার কথা বিশ্বাস করুন । ভাঁবষ্াযতই একাদন 
আমার কথার সততা অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ করবে । 

রাজা পলিক্সোনস প্রথমে ক্যামিলোর কথা বিশবাস করলেন না, কিছুক্ষণ চিন্তা 
করার পর নিশ্চিত হয়োছলেন ; ক্যামলোর মতো মান্যগণ্য ব্যস্ত মিথ্যা কথা বলতে 
পারে না, তাঁর কথার মধ্যে ষে আস্তারকতা, তার মধ্যে সত্য স্পন্ট হয়ে উঠেছে। 
অতএব 'তিনি গোপনে ক্যামলোর সহায়তার রাতের অন্ধকারে বোহেমিয়া যা্ার 
আয়োজনে ব্যন্ত হলেন । 

জাহাজ রয়েছে জাহাজ ঘাটায় । ক্যামলো শুধু বুদ্ধিমানই নন, পালক্সেনিসের 
নিরাপদে পালাবার বাবচ্থা পাকাও করেছেন তান । আঁতাঁথশালায় বোহেমিয়ার যে 
রাজকম চারীরা ছিল-_তারা রাজা পাঁলকঝোনসের ও ক্যামলোর 'নিদেশে দু তন 
জন করে জাহাজে গিয়ে উঠল । একসঙ্গে গেলে একটা আলোড়ন ও হইচই হবে--তাই 
দলে দলে ভাগ হয়ে যাওয়ার এই ব্যবস্থা করলেন। 

শহরের সব প্রবেশ পথ বা বাঁহনির্গমনের ভার ছিল ক্যামিলোর ওপর--তাই 
তিনি পরিকহ্পনা মাফিক নিখ+তভাবে কাজ হাসল করতে সক্ষম হোলেন। কেউ 
কিছনমান্র টেরও পেল না। ক্যামলো আগে ভাগেই রক্ষীদের ওপর হুকুম জারণ 
করে রেখোছলেন £ বোহেমিয়ার রলাজকমচারগণ জাহাজ ঘাটার ধত রাতেই যান, 
তাঁদের যাতায়াতে যেন বাধা না দেওয়া হয়। 

রক্ষীরা তাঁর নিদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে, রক্ষশরাতো আর জানত না-- 
ভেতরকার সেই হন চক্রান্তের ব্যাপার । একমাত্র জানতেন স্বয়ং রাজা লিয়ান্তস এবং 
তাঁর বিশ্বস্ত পারদ ক্যামলো । 

পরিশেষে রাজা পাঁলক্সৌোনসও সাধারণ গরীবের মতো পোষাক পরে রাজপ্রাসাদ 
থেকে গোপনে বোরয়ে পড়লেন । ক্যামিলো এই ব্যবস্থাঁট পাকা করোছিলেন, তিনি 
রাজপ্রাসাদের রক্ষীদের বললেন £ এটি হচ্ছে রাজা পাঁলক্সেনসের চাকর । রাজার 
হুকুমে জাহাজ থেকে ক একটা আনতে ধাচ্ছে। 

রক্ষণরা অবশ্য বলোছিল £ তাই বলে এত রাতে ? 

ক্যামিলো গন্তীর হরে বললেন £ রাজা-রাজড়ার ব্যাপারই আলাদা--তাঁদের 
হুকুমের আবার রাত-বরেত বলে কিছু আছে নাকি ! 

অতএব রক্ষীরা মার বাধা দেয় নি, যখন খোদ ক্যামলোই একথা বলছেন, তখন 
বাধা দেওয়ার কোনো প্রশ্থই ওঠে না। 

অতএব রাজা পিক্সোনস নিরাপদেই তাঁর জাহাজে আরোহণ করতে সক্ষম 
হোলেন। তিনি ক্যামিলোকে সঙ্গে নিলেন। কারণ রাজা লিয়ান্তিস ঘখন জানতে 
পারবেন-ক্যামিলোই রাজা পাঁলক্সোনসকে নিরাপদে পালিয়ে যাবার সংযোগ দিয়েছে 
_-তখন তিনি ক্যাঁমলোকে আর আন্ত রাখবেন না। তাঁর সব রাগ গিয়ে পড়বে 
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ক্যামলোর ওপর । এবং 'তাঁন জানতেও পারবেন এবং ক্যাঁমলোকে মৃত্যুদণ্ড দান 
করবেন। অতএব ক্যামিলো দেশের মাটিকে শেষ প্রণাম জানিয়ে রাজা পাঁলাক্সানসের 
সঙ্গে বোহেমিয়ার জাহাজে আরোহণ করলেন । 

জাহাজও ছেড়ে দিল । এই পাঁলয়ে যাওয়া 'সাসালয়ার অন্য কেউ টেরও পেল না। 

পরের দিন রাজা লিয়ন্তিস পালক্লোনসের পালিয়ে যাওয়া সংবাদ পেলেন । প্রচণ্ড 
রাগে তিনি নিজের মাথার চুল নিজেই 'ছি*ড়তে লাগলেন । এ মুহূর্তে যাঁদ [তান 
ক্যাঁমলোকে হাতের কাছে পেতেন--তবে সঙ্গে সঙ্গেই হয়তো জবপন্ত আগ্কুণ্ডে 
নিক্ষেপ করতেন । 

কিন্তু ক্যাঁমিলো তাঁর নাগালের বাইরে, রাজা পালক্মোনসের জাহাজও ততক্ষণে 
তাঁর রাজ্যের সীমানার বাইরে চলে গেছে। 

রাজা 'লিয়াস্তস প্রাতাহিংসা গ্রহণের জন্য বলতে গেলে উন্মত্ত হয়ে উঠলেন, মাঝে 
মাঝে চীৎকার করে বলতে লাগলেন £ সব বেইমান, সব বিশ্বাসঘাতক । 

সেই মুহূর্তে রাজা লিয়ন্তিস হিতাহিত জ্ঞানশন্য হয়ে পড়লেন । প্রতিহিংসার 
আগুন এমনই এক আগুন- যা ভালোভাবে 'িবিপত না হওয়া পর্যস্ত 'ধাক 'ধাক 
জবলতেই থাকে । রাজা 'লয়ান্তসের সব রাগ গিয়ে পড়ল নিরপরাধা রাণী হার্ময়োনের 
ওপর । কারণ অন্য দু'জন তাঁর নাগালের বাইরে, একমাত্র রাণণই তাঁর হাতের কাছে । 

প্রাতহিংসায় অন্ধ হয়ে তান রাণীকে ষা ইচ্ছে তাই বলতে লাগলেন ঃ পাপণয়সণ, 
কুলটা, চাঁরন্রহশনা--তোর মুখ দেখাও পাপ, শয়তানশ, দাঁড়া তোকে এখুনি ষমের 
বাঁড় পাঠাঁচ্ছ। তুই নরকের দ্বার । সব নষ্টের গোড়া তুই-বশবাসঘাতিনী । 

রাজার কথা শুনে রাণী প্রথমে হতভম্ব হয়ে গেলেন £ এ তুমি কি বলছ ? 

কিছু বুঝতে পারছিস না, বি*বাসঘাতিনী, কুলটা--এখন তুই কারাগারে গিয়ে 
পচে মর । তোর উপযন্ত স্থান রাজপ্রসাদ নয়, কারাগারের কালো কুঠরী । 

বলা বাহুল্য, রাজার হুকুমে 'নরপরাধা রাণণ হাঁময়োনকে কারাগারে বন্দী করে 
রাখা হোল ॥ রাণী বুঝতেও পারলেন না--কি অপরাধে তান রাজার বিশ নজরে 
পড়েছেন, কারাগারেই বা তাঁকে পাঠানো হোলো কেন 2 রাণী বুঝতেই পারলেন না 
_কেন আকাঁস্মকভাবে তাঁর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল? কেনই বা রাজা 
পাঁলক্পোনস আর ক্যামিলো রাতের অন্ধকারে এভাবে পায়ে গেলেন ॥ কারাগারের 
কালো কুঠরীতে বসে হতভাগিনগ রাণী জের চরম ভাগ্যাবপরয়ের কথা ভেবে 
কেবল চোখের জল ফেলেন, আর করণ।ময় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানান। এছাড়া 
আর কীই-বা করতে পারেন 'তাঁন। 

রাজা যাই বলংন, রাজ্যের গণামান্য এবং সম্ভ্রান্ত লোকেরা কিন্তু বিশ্বাস করেন 
না যে তাঁদের রাণী চীরত্রহীনা। অথবা তাঁর কোনো দোষ করছে । রাণীর 
মুখাবয়বে একটা পবিত্রতার ছাপ পাঁরস্ফুট-_তবু সাহস করে তাঁরা রাজাকে ছু 
বলতে পারেন না, পাছে রাজার বিষ নজরে পড়ে বান। 
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তাঁরা রাজাকে কছু সাহস করে বলতে না পারলেও তাঁরা পরামশ" করে দুজন 
আত [বিশ্বাসী ও সম্ভ্রান্ত লোককে পাঠালেন ডেলাঁফ নগরে সূর্ধযদেবতা আপেলোর 
মন্দিরে । তখনকার দিনের লোকেদের ধারণা ছিল সূর্ধদেবতার মন্দিরে ধর্ণা দিয়ে 
পড়ে থাকলে- দৈববাণী উচ্চাঁরত হয় এবং দৈববাণী কখনও মিথ্যা হ'তে পারে না, 
তাতেই প্রকৃত সত্য উদ্বাটিত হয়ে থাকে । 

রাণণ তাঁদের চরিন্রহখনা কিংবা সতীসাধৰী একমান্র দৈববাণশীর মাধ্যমেই সাঁঠিকভাবে 
জানা ষেতে পারে, তাই রাজোর সন্দ্রান্ত লোকেরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে দু'জন 
গবশ্বন্ত লোককে পাঠালেন ডেলাফ নগরে সৃষযদেবের মন্দিরে । এ দুজন লোক শুধু 
বব*বাসীই নয়, সম্ভ্রান্তও থটে; তারা রাণীর চরিন্র সম্পর্কে দৈববাণী নিয়ে থা 
সময়েই হাজর হবেন। 

কিন্তু রাজা িয়ান্তসের দৃঢ় 'বশ্বাস- রাণণ হার্ময়োন পাপীয়সী, চারত্রহনা 
এবং বি*বাসঘাতিনী। 

সম্ভ্রান্ত লোকেরা রাজাকে বলল £ হুজুর, আমরা দু'জন বশ্বন্ত লোককে ডেলফি 
নগরে সূর্ধ্য মান্দরে পাঠিয়োছি, তারা ফিরে আসার পর আপাঁন রাণশমার বথাষথ 
শীবচার করুন । 

কিন্ত রাজা লয়ান্তসের সেই এক গোঁ £ আম ওসব দৈববাণীতে 'ব*বাস কারি না, 
মাম কাউকেই আর বশ*বাস কাঁর না, দৈববাণীর জন্য অপেক্ষা করে আম রাণশর 
বচারের দিন [বলাম্বত করতে চাই না। দৈববাণী আসক বা না আসক 'নাদিষ্ট 
দনেই রাণীর বিচার হবে । পাপায়সীকে চরম দণ্ড দিয়ে আমি আমার ভুলের 
প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই । প্রকাশা সভায় রাণীর বিচার হবে এবং আমিই তাঁর বিরুদ্ধে 
আঁভযষোগ দায়ের করব- এই আমার অটল 1সদ্ধাস্ত । 

মনে মনে তাঁরা বিরন্ত হ'লেও রাজার মুখের ওপর মান্যগণ্য লোকেরা কেউ কোনো 
কথা বলতে পারলেন না। মাথা নিচু করে ষে যার বাঁড়তে ফিরে গেলেন। 

কম্তু বিচারের 'নার্দন্ট দিনের প্‌বেই রাণী কারাগারে 'এক1ট কন্যা সন্তান প্রসব 
করলেন। এতে রাজার সন্দেহ ও রাগ আরও শতগুণ বেড়ে গেল। তান চীৎকার 
করে বলতে লাগলেন £ কন্যা নয়, কন্যা নয়_-পাপীয়সীর চরম পাপের ফসল । 

[তাঁন ঘৃণার নিজের প্রতি ধিক্কার জানাতে লাগলেন, এমনাকি কন্যাকে দেখতে 
কারাগারে যাওয়ারও প্রয়োজন বোধ করলেন না। একজন বিশ্বন্ত কমচারশ অবশ্য 
বলোছিলেন £ হুজুর, আপাঁন কারাগারে গিয়ে একবার মেয়োটিকে দেখুন, যাঁদ তাঁর 
ম.খের আদল আপনার মতোই হয়ে থাকে। 

হতে পারে না। ওট পাপের ফসল । আম ওর মুখ দেখতে চাই না। 
চাই না! 

রাজার অন্যতম পার্ষদ ছিলেন, আ্টিগোনাস । আযান্টিগোনাসের স্তী পালনা 
রাণণ হাঁরম্য়োনকে খুবই ভালোবাসতেন । রাণীও তাঁকে খুব ভালোবাসতেন । 
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দু'জনেই ছিলেন দু'জনের অন্তরঙ্গ বান্ধবী | সাঁদনে রাণীর ভালোবাসার কথা কৃতজ্ঞ, 
চিত্তে এখনও পাঁলনা স্মরণ করেন । তাঁর বার বারই মনে হ'তে লাগল- রাণী পুরো- 
পুরো 'নদোষ। তাঁর মতো সাধৰী মাহলা-_-কথনই কোনো অবৈধ জন্য কমে” লিপ্ত, 
হ'তে পারে না। রাজার সব কিছুতেই বাড়াবাঁড়, বম্ধৃত্বের ব্যাপারেও বাড়াবাঁড়- 
_-মাবার শন্নুতার ব্যাপারেও বাড়াবাঁড় । রাণখর এই চরম দ্যার্দনে আযশ্টিগোনাসের 
স্ত্রশ পলিনা তাই স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি কারাগারে রাণীর সঙ্গে দেখা 
করে সদ্যোজাত শিশুটিকে নিজের বাঁড়তে নিয়ে এলেন। তাঁর আশা ছিল মেয়ের 
চাঁদপানা মুখখানা দেখলে রাজা হয়তো বা তাঁর ভুল বুঝতে পারবেন। মেয়ের 
মুখের আদলও অনেকাংশে রাজা লিয়ন্তিসের মতোই । এ ে রাজারই ওরসজাত ও. 
ব্যাপারে পাঁলনা একরকম নিশ্চিত । হয়তো বা মেয়ের সুন্দর কচি মুখখানা দেখলে 
রাজার কঠিন প্রাণও গলে জল হয়ে যাবে। 

কিল্তু মেয়েকে দেখে রাজা আরও তেলে বেগুনে জবলে উঠলেন । চীৎকার ক'রে 
বলে উঠলেন £ এ মেয়ে আমার নয়, এ আমার মেয়েই হ'তে পারে না। এর মুথে 
আ'ম ওর ছায়া দেখতে পাঁচ্ছি। আ্যাস্টিগোনাস, তুমি এই পাপকে আবিলম্হে বিদের 
করো । আমার 'নর্দেশ তুমি আঁবলন্বে একে হত্যা করো । 

রাজার এর্‌প নির্দেশে শুনে রাজসভার গণ্যমান্য বাস্তরা একেবারে হতভব্ব হয়ে 
গেলেন। 

তাঁরা সকলে মিলে রাজাকে বললেন £ হুজুর, এভাবে কন্যা সন্তানটি হত্যা করার' 
আদেশ দেবেন না । তাছাড়া এখনও রাণশর 'বচার সম্পূর্ণ হয় নি। 

রাজা 1কছুক্ষণ ভেবে বললেন £ আযাণ্টগোনাস, তবে এঁ শিশুটিকে তুমি নিজ'ন 
কোনো দ্বীপে ফেলে দিয়ে এসো। হত্যা করার ব্যাপারে তোমাদের সকলের যখন 
এতো আপাত্ি। | 

আ্টিগোনাসের স্ত্রী পালনা রাজার সঙ্গে দেখা করে অনুনয় জানালেন 2 নির্জন 
দ্বীপে নিবসিনও মৃত্যুর সামিল । আপাঁন একবার ভেবে দেখুন, এ শিশহাটর কি 
দোব ? 

রাজা চশৎকার করে বললেন £ আমি এসব শুনতে চাই না। আম যাঁদ ওর 
জনক হতাম-_-তবে ওর প্রাতি আমার দরদ থাকত । আম 'নাশ্চত জান ও আমার 
গেমে নন । আপাঁন কেন আমাকে এ ব্যাপারে অনরোধ করতে এসেছেন? বোরয়ে 
যান এখান থেকে । 

পাঁলনা তিরস্কৃত হয়েই ফিরে এলেন রাজার কাছ থেকে- আ্যাশ্টিগোনাস স্ব্ীর 
প্রাত কোনো দরদ দেখালেন না। 

তিনি বরং স্ত্রীকে বললেন £ যাঁর মেয়ে তাঁর দরদ নেই, পাড়াপ্ডশশীর ঘুম নেই । 
তুমি কেন এঁ পাপের ফসলের জন্যে রাজার কাছে আবেদন জানাতে িয়েছিলে ? 

পাঁলনা স্বামীকে জিগোস করলেন £ তুমি কিকরে জানলে এ শিশু পাপের 
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কসল ? 

এ আবার আলাদা করে জানবার দরকার হয় নাক? মেয়ের বাপই যখন এ 
ব্যাপারে একদম নিশ্চিত, তখন আমাদের দরদ দেখানোর কোনো মানে হক না। বরং 
দরদ দেখানোটা অন্যায় ও অশোভন । যাঁদ রাজার নিজের মেয়ে হোত--তবে মেয়ের 
প্রতি সামান্য দরদ থাকত না কি ? 

যাকগে আম তোমার সঙ্গে এ নিয়ে তর্ক করতে চাই না। যাঁদ রাজা মেয়ের 
সামনে কয়েকাঁদন থাকত তবে মায়া পড়ত। এভাবে এক ঝলক দেখে মেয়ের প্রাতি 
কোনো পিতার মায়া হয় না, আর যে 'পিতা সন্দেহ রোগে ভুগছে । 

যাকগে, আম এ নিয়ে তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাইনে । 

আযাশ্টিগোনাস স্লশর কোল থেকে শিশুটিকে কেড়ে নিয়ে চলে গেলেন, রাজার 
নরেশ মতো কোনো নির্জন দ্ববপে ফেলে আসার জন্য ৷ 

কারাগারে বসে রাণী হাঁময়োন পাঁলনার কাছ থেকে সব কথাই শুনলেন। 

পিনা কাঁদতে কাঁদতে বলল £ বহু চেম্টা করেও আমি তোমার মেক্পোটিকে 
'কছুতেই রক্ষা করতে পারলাম না। তবে আঁম চেত্টার নটি রাঁখান। এখন 
বুঝতে পারলুম- পুরুষদের হৃদয় বলে ছু থাকে না। তবে আঁমও বলে যাই 
রাজাকে এর জন্য একাঁদন পঙ্ঠাতে হবে ৷ 

রাণণ হা'্মিয়োন কান্নায় ভেঙে পড়লেন। তাঁর নিজের এই শোচনীয় অবস্থা 
সদ্যোজাতা কোলের মেয়েটি আজ নির্জন দ্বীপে, হয়তো বা বাঘ, ভালহকে বা হায়নায় 
তার নরম কোমল দেহাঁটি এতক্ষণে ছিড়ে খুড়ে খেয়ে ফেলেছে । 

হায় হায় করতে করতে রাণী হাম'য়োন কারাগারের মেঝেতে আছড়ে পড়ে পড়ে 
কাঁদতে লাগলেন-__রাণণর এমন শোচনণিয় অবস্থা দেখে কারাগারের রক্ষীদেরও চোখে 
জল এল। কিন্তু তাঁরা নিরুপায় । হ্কুমের গোলাম । রাণী আছড়ে আছড়ে 
কাঁদতে কাঁদতে শোকে দ2খে মুছিত হয়ে পড়লেন। 

পালনা নিরুপায় । কি করবেন তিনি? তিনি অপসহায় । কাউকে রক্ষা করার 
নতো তাঁর যে সামার্থা নেই । 

মবশেষে এল রাণখর গিচারের সেই 'নাঁদর্ট 'দিনাঁট। প্রকাশ্য আদালতে হাজির 
হয়ে স্বয়ং রাজা বিচারকদের কাছে রাণীর বিরুদ্ধে আভষোগ দায়ের করে বললেন। 
রাণী ভ্রষ্টা, কুলটা, ব্যভিচারে লিপ্তা। এমন রাণী দেশের ও রাজ্যের কলঙক, 
প্রাণদণ্ডই তাঁর একমাত্র প্রাপ্য । 

রাণণ কাঁদতে কাঁদতে বললেন ঃ ঈশ্বর লাক্ষী, আকাশের সূব-চন্দু সাক্ষী-- 
আম জ্ঞানতঃ কোনো অবৈধ কর্মে লিপ্ত হইনি। রাজার অনুরোধেই আমি 
পাঁলক্লোৌনসকে এখানে দুটো দিন থাকতে অনুরোধ করোছলাম । 

রাজা হেসে বললেন £ তবেই বুঝুন ব্যাপারখানা, বম্ধুর অনুরোধে যান 
একাঁদনও থাকতে রাজণ হোলেন না, বম্ধৃপত্বীর একবার অনুরোধেই তিনি পুরো 
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দশদন এরাজ্যে কাটাতে রাজশী হোলেন কেন; আর রাণণ যে মেয়োটকে জম্ম 
'দিয়েছেন--ওটি কার সন্তান 2? ওটি পাপের ফসল ছাড়া আর কি ? 

রাজার আভযোগ শুনে রাণী আদালতেই মূছিতা হলেন । 

রাজা বিচারকদের বললেন £ স্ব্রীলোকগণ সচরাচর অভিনয়ে পটু হয়ে থাকেন, 
এর কান্না, মুছা দ্বারা আশা কার আপনারা মোটেই প্রভাবিত হবেন না। 

বিচারকগণ মিলিতভাবে রাণীর মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিতে উদ্যত হোলেন-কিম্তু 
ঠিক এঁ সময়ে সূর্য্য মান্দর থেকে দৈববাণী নিয়ে আদালতে হাজর সেই দ:'জন 
সন্ভ্রান্ত ব্যন্তি। 

তাঁরা ?বচারকদের উদ্দেশ্যে বললেন £ মাননীয় বিচারকগণ রাণখমার বিচারের 
রায় দানের পূর্বে আগে দৈববাণীর বন্তব্য দয়া করে শুনন এবং মান্দরের প্রধান 
পুরোহিতের এই পন্নট পাঠ করলেই আপনাদের সবার দিধা চলে ষাবে। 

প্রধান পুরোহিতের সই ও শগল মোহরযন্ত চিঠিটি তারা বিচারকদের দিকে 
এগিয়ে দিলেন । 

শশলমোহর খুলে চিঠাট বের করে ফেলা হোল, একজন বিচারক উচ্চকণ্ঠে চিদ্রির 
বিষয়বস্তু পাঠ করলেন। 

“রাণশ হাঁ্শয়োন সতী সাধ্বী, তিনি নম্পাপ । সদে্যোজাত শিশু কন্যা 
রাজা লিয়ীস্তসেরই ওরসজাত কন্যা এবং এ মেয়োঁট িবিসিত করার পর- যাঁদ 
আর তাঁকে পুনরায় না ফিরে পাওয়া ষায়--তবে রাজা 'লয়ান্তসের মৃত্যুর পর এ 
রাজ্যের সিংহাসনে-অপর কারো বসার আর ন্যার়সঙ্গত আঁধকার থাকবে না। এট 
হ'লো দৈববাণশী ।% 

দৈববাণীর বন্তব্য শুনে আদালতে উপাঁস্থত আধকাংশ ব্যন্তই খুশী হোল-_ 
দেশের আঁধকাংশ লোকই রাণণ হার্ময়োনকে মনে মনে শ্রদ্ধা করত । ্‌ 

রাজা 'লিয়ন্তিস কিন্তু দৈববাণীর াবরোধিতা করে বললেন £ দৈববানী পুরোহিত 
বুজরাঁক ছাড়া আর কিছুই নয় । আমি এসব মোটেই শ্বাস কার না। তাছাড়া এ 
চিঠিটা জাল, মিথ্যা । আর দৈববাণণর বন্তব্যও মিথ্যা । দৈব্যবাণী বলেছে এ 
মেয়োটকে খখজে না পেলে আমার মৃত্যুর পর রাজাঁসংহাসনে বসার আর কারও 
কোনো ন্যায়সঙ্গত আধকার থাকবে না । কিন্তু আমার তো 'ছেলে আছে-_যুবরাজ 
ম্যামিলিয়াস। আমার সিংহাসনের একমান্র সেই তো আঁধকারশ। অতএব এ 
দৈব্যবাণশ মথ্যা। এই দৈববাণশীর কোনো উন্তিই আমি বিশ্বা কাঁরান। "যান 
জাল দৈববাণন পাঠিয়েছেন তানি নিশ্চয়ই জানেন না আমার একটি ছেলে আছে, তাই 
এই মারাত্মক ভুল। কারচুপি করে কোন িথ্যাকেই সতো পাঁরণত করা সন্তব নয়। 
এমনাকি কোনো দৈববাণীর কথা উল্লেখ করেও নয়, আঙ্ল সত্য দিনের আলোর মতো 
স্পম্ট, তা কোনো কারছঁপ করা দৈব্বাণীর ওপর নিভ'র করে না। 

রাজার কথা শুনে কিছ কিছু লোকের মনে দৈববাণশী লম্বম্ধে আব্বাস জেগে 
উঠল। রাজাতো অধৌন্তক কিছু বলছেন না। তাঁর ছেলে ষুবরাজ ম্যামািয়াসই: 
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সিংহাসনের ন্যাধ্য আঁধকারপ। 

কিন্তু রাজার বন্তব্য শেষ না হতেই রাজবাড়ির একজন প্রধান পারচারক আদালতে 
প্র“তবেগে প্রবেশ করে আত্নাদ করে বলল £ মহারাজ সর্বনাশ হয়ে গেছে, চরম 
সর্বনাশ হয়ে গেছে-_মহারাজ ! 

মহারাজ পরিচারককে ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন £ কি হয়েছে--বলাব তো ; 

একথা আম কি মুখে বাল হুজুর, বলতে ষে আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে। যুবরাজ 
ম্যামলিয়াস হঠাৎ হাট্টফেল করে মারা গেছেন । রাণণমাকে কারাগারে আটক করার 
পর এমনিতেই 'িরালায় বসে “মা” “মা” বলে কাঁদত আর চোখের জল ফেলত-_মহারাজ 
আজ সবশেষ। আমাদের 'প্রয় ফুবরাজ আর বেচে নেই । আর বে+ঠে নেই। 

পারচারকের মুখে একথা শুনে রাণশ আদালত কক্ষেই আতণচৎকার করে মতা 
হয়ে পড়লেন । পত্রহারা জননীর শোকে অনেকেই মৃহ্যমান হয়ে পড়লেন । রাণশীকে 
কারাগারে পাঠানোর পর থেকেই যুবরাজের শরীর ও মন ভালো যাঁচ্ছল না, অসুখে 
ভুগহিলেন বটে-_তবে সে অসুখ তেমন মারাত্মক নয়। আজ এই মুহৃতে দৈববাণীর 
সত্যতা ও রাণীর চরিত্রের পাঁবন্রতা প্রকাশের জন্য__সষণ্য দেবতা যুবরাজের প্রাণ 
কেড়ে নিয়ে চনে গেলেন । অবশ্য ষৃবরাজের প্রাণ নিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দৈববাণণর 
প্রীত রাজার আবিশবাস ও অহংকারকে 'নমেষের মধ্যে চূর্ণ চূর্ণ করে দিয়ে গেল! 

রাজার অহংকার, ওদ্ধত্য, সন্দেহ ও আবিশ্বাস পুহূর্ত মধ্যে মিলিয়ে গেল। 
অনুতাপ তাঁর দু'চোখ জলে ভরে এল । তানি বুঝতে পারলেন- রাণস হার্মিয়োন 
নিদেষি, পালিক্সেনস কোনো বিশ্বাসঘাতকতাই করেনানি-াতিনি নিজ্কলঙ্ক । অকারণ 
সন্দেহবশেই তিনি রাণীকে নিদারুণ কষ্ট দিয়েছেন । 

রাণন সেই যে মুছি“তা হয়ে পড়লেন- তাঁর জ্ঞান আর সহসা ফিরে এল না। 

পাঁলনা রাজাকে বললেন £ রাণীকে আ'ম নিজের বাড়তে নিয়ে যেতে চাই । এই 
চরম দুঃখে তাঁকে সান্ত্বনা দিতে চাই_সেবা করে তাণক সারিয়ে তুলতে চাই । 

রাজা তখন শোকে দুখে এতই বিচালত যে তিন মুখে কোনো কথাই বলতে 
পারলেন না। শুধুমাত্র ইশারায় পালনার প্রস্তাব অনুমোদন করলেন । 

অর্থাৎ আপাঁন ধা ভালো বোঝেন, তাই করুন। আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করার 
প্রয়োজন নেই। আম লাঁজ্জত, দ:£াখত ও মমহিত । আম হতভাগ্য । রাজা পরে 
1বলাপ করে বলতে লাগলেন £ আম নিজের দে।ষে নিজের সর্বনাশ করেছি, আমার 
একমান্র পুন্ন আজ মৃঙ৬। কুসুমকোমল কন্যাটও হয়তো আর বেচে নেই। রাণৰ 
হয়তো এই শোক সহ্য করতে পারবেন না। হায়! হায়। এ আখ কি করলাম! 
ভূল বুঝে অন্তরঙ্গ বন্ধ,কে হারালাম, সব কিছ? হারালাম । 

রাজা নজের কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে বিলাপ করতে লাগলেন আর বলতে 
লাগলেন £ আমার মৃত্যুর পর আমার সিংহাসনে বসার আর কেউ রইল না। হায় 
আম এ ক করলাম ! 
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রাজার অবন্থা শোচনশয়, তিনি মাঝে মাঝে আকাশের দিকে ফ্যাল ফ্যাল- করে 
তাকিয়ে থাকেন আর বিলাপ করেন । আগে প্রাতাহংসার আগুনে তাঁর বুক জহলে 
পুড়ে ষেত, এখন শোক আর অনতাপের আগুনে দণ্ধ বিদশ্ধ হ'তে লাগলেন । 
প্রাতিহংসার আগুনে দাহ থাকে, শোকের আাগুনে দাহ থাকে না বটে--িম্তু তা 
আত দুঃসহ মর্ম ব্যথা বয়ে আনে | . 


আযাণ্টগোনাস শিশু রাজকন্যাঁটিকে 'নবসিন দিতে নৌকো করে যাচ্ছিলেন । ষেতে 
যেতে 'তাঁন মনে ভাবলেন বোহেথিয়ার রাজ্যের কোনো নিজন স্থানে একে [নবসিন 
দেবেন। কারণ তাঁর নিশ্চিত ধারণা ছিল ষে, এই শিশুকন্যা বোহোময়ার রাজা 
পালক্সোনসেরই অবৈধ সম্তান। অতএব বোহেমিয়া রাজ্যেই মেয়েটিকে ফেলে আসা 
সঙ্গত । পিতার পাপের প্রায়শ্চিত্ত পিতার রাজ্যেই মেয়েটি করুক । 

বোহোময়ার কোনো একাঁট নির্জন উপকূলে নৌকো পেীছতেই-চারদিকের 
আকাশ কালো মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে এল। আ্যাণ্টগোনাস তাড়াতাঁড় তারে নামলেন, 
মেয়েটকে ঝোপের আড়ালে ফেলে রাখলেন । যাঁদ মেয়েটির ভাগা সংপ্রসন্ন হয়, এই 
নির্জন স্থানে যাঁদ কারও আগমন ঘটে- এবং কোনো সদাশয় ব্যান্ত ষাঁদ এই শিশু 
কন্যাঁটির লালনপালনের দায়ত্ব গ্রহণ করে- তবে মেয়েটি বেঁচে থাকবে : ম্যাণ্টি- 
গোনাস এক পুটালতে একগাদা সোনার ঘোহরও মেয়োটর পাশে রাখলেন । 

জনমানবহশন এই 'নর্জন উপকূলে মেয়োটকে শুইয়ে রেখে_ আয্টিগোনাস নৌকার 

কাছাকাছি ফিরে এলেন বটে, িম্তু নৌকোয় ওঠা আর তাঁর পক্ষে সম্ভব হোল না। 
নৌকোয় ওঠার আগেই অতাঁকতে এক 'হংম্র ভালুক আা্টগোনাসকে আক্রমণ করল । 
আাণ্টগোনাস নিজেকে রক্ষা করতে পারলেন না, ভাল:কের হাতেই তাঁর প্রাণ গেল। 

আর এ সময়েই উঠল এক দারুণ ঝড়। আযা্টিগোনাস যে নৌকোটি চড়ে এই 
ণনর্জন উপকূলে এসোঁছলেন, ঝড়ের দাপটে সেই নৌকো ঁটিও মৃহত মধ্যে ডুবে গেল । 
নৌকোর অন্যান্য মাঁঝরাও সমুদ্রে ডুবে মারা গেল । তারা কেউ আব 'সাদালয়ায় 
ফিরে আসতে পারল না। 

দশঘ্ঘাদন পরেও আযাণ্টিগোনাস আর সাঁসালয়ায় ফিরে এলেন না দেখে রাজা 
লয়শ্তিস মনে মনে ভাবলেন £ আযাশ্টিগোনাস তাঁর কৃতকর্মের শান্ত ম.ত্যুদণ্ড লাভ 
করেছে । দেবতার রোষ তাঁর ওপরও পাঁতত হয়েছে । 

রাজা নিজেও তাঁর নিজের মৃত্যু কামনা করতে লাগলেন । 

পাঁলনাও মুছিততা রাণীঁকে বাঁড় নিয়ে গিয়ে কিছুক্ষণ পর রাজার কাছে 

সংবাদ পাঠিয়েছেন 8 রাণশর আর জ্ঞান ফিরে আসেনি । তল্জ্ান অবস্থাতেই 

শান মারা গেলেন। 

রাজা লিয়ন্তিস মনে মনে ভাবতে লাগলেন তাঁর নিজের দোষেই তাঁর সাজানো 
বাগান শুকিয়ে গেল । রাণণী নেই, পত্র নেই, কন্যাটিও সম্ভবতঃ আর বেচে নেই । শোকে 
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দুঃখে জজীরত হয়ে তাঁকে তিলে তিলে শুধু মৃত্যুবরণ করে নিতে হবে । তাঁর দ:খে 
'কাঁদবার জন্যও কেউ আর রইল না। তান চুপচাপ বসে থাকেন, আর মাঝে মাঝে 
1বলাপ করেন। 


সেই নিজন উপকূলে আাশ্টিগোনাস যে শিশু কন্যাঁটিকে ফেলে রেখে এসে ছিলেন 
_সেই শিশ্কন্যাঁট কিন্তু দাব্য বেচে-বর্তে রইল, অথচ আযাপ্টিগোনাস নৌকায় 
ওঠার আগেই ভালুকের হাতে প্রাণ দিলেন । 

ঝড় থেমে গেলে হারানো ভেড়ার খোঁজ করতে এসে এক মেষপালক সেই শিশু 
কন্যাটকে দেখতে পেল । আর মেয়োটর পাশেই দেখতে পেল--পংটালি ভার্তি একগাদা 
সেনার মোহর । সোনা ও শিশুকন্যা- একসঙ্গে দট মূল্যবান 1জানস নিয়েই মেষ- 
পালক তাঁর নিজের ঘরে ফিরে এল । 

সমুদ্র উপকূলে গিয়ে পরাঁদন সে আশ্টগোনাসের ক্ষতাবক্ষত প্রাণহীন দেহ 
দেখতে পেয়ে কবর দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল । 

সেই একগাদা মোহর পেয়ে মেষপালক আর গরীব রইল্‌ না। সে প্রচুর জাম-জমা 
কনে ফেলল । আর 'িশুকন্যাটিকে সে নিজের মেয়ের মতোই লালন-পালন করতে 
লাগল | মেয়োটর নাম রাখল পাঁডটা। অনন্যা সুন্দরী পার্ডটা। হবে নাই 
"বাকেন? আসলে সে তো রাজকন্যা । 
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তারপর কেটে গেল দধ্্ঘ ষোল বছর । ক্যামলো এখন বোহেমিয়ার একজন 
অত্যন্ত মান্যগণ্য ব্যন্তি। 

পাঁলক্পোনস ক্যামিলোকে বিশেষভাবে সম্মানিত করেছেন, তাছাড়া ক্যামিলোর 
কাছে তান আন্তারকভাবে কৃতজ্ঞও বটে। ক্যামিলের সহায়তা ব্যতখত-তার পক্ষে 
সেবার প্রাণ 'নয়ে সাঁসালয়া থেকে কোনক্লমেই বোহোময়ায় ?করে আসা সম্ভব হোত 
'না। ক্যামিলো শুধু তাঁদেরই ব্রক্ষা করেন নি, 1সাসাঁলয়ার রাজবংশকে আতাঁথর 
রন্তপাতজনিত কলঙ্কের হাত থেকে রক্ষা করেছেন । 

পাঁলক্লোনস ক্যামলোর প্রাতি কৃতজ্ঞতাবশত ক্যাঁমলোকে সম্মানে, পদগৌরবে 
এবং আর্ক দিক থেকে বশেষভাবে উন্নীত করেছেন । মূলতঃ ক্যামিলো এখন 
একজন পাঁসালয়ার আঁধবাসী । এর আগে কোনো বিদেশ বা 'সাঁসালয়া 
আধবাসীকে এত উচ্চপদও দেওয়া হয়্ান। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্যামিলোর 
মনেও স্বদেশের প্রাতি টান বেড়ে যেতে লাগল । 

সাঁসালয়ায় ফিরে যাবার জন্যে ক্যামিলোর মন আনচান করতে লাগল । বিদেশে 
গযাঁন যতই সম্মানিত হোন বা আর্ক কৌঁলিন্যে উন্নত হোন দেশের প্রতি টান 
খাকবেই । আর ক্যাঁমিলে তাঁর দেশকে ভালোবাসতেন । নেহাং 'নরুপায় হয়েই তাঁকে 
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দেশত্যাগ করে বোহেরিয়ায় আসতে হয়েছে । তখন তিনি না এলে অনেক আগেই 
তাঁর গৃত্যুদণ্ড হোত। কারণ সাঁসাঁলয়ার রাজা প্রাতাহংসার আগুনে জহলাছিলেন” 
তাঁর মাথার ঠিক ছিল না। 

কিছুদিন হোল তানি বারবার রাজা পাঁলক্োনসের কাছে দেশে ফিরে যাওয়ার 
জন্য অন্যমতি প্রার্থনা করেছেন, 'কিম্তু বারবার রাজা পাঁলক্পোনস তাকে বাধা দিয়ে 
বলেছেন £ ওখানে গিয়ে আর ক করবেন? ইতিমধ্যে ষোলো বছর পেরিয়ে গেছে! 
আপনি এখানেই থেকে যান। আপনার কোনো অসুবিধা হ'লে বলুন-_ আমি 
আন্তারকভাবে আপনার অসীবধাগ্ীলি দূর করার অবশাই চেষ্টা করব। 

নানা । মহারাজ আপান আমার কোনো সাধই অপূর্ণ রাখেনান। বরং 
সাঁসালয়ায় থাকলে আমি এত সম্মান ও অর্থের আঁধকারী হতুম না। আম না 
চাইতেই আপনি আমাকে সব কিছ দিয়েছেন । তবু স্বদেশের জনা আমার মন 
মাঝে মাঝেই কেমন যেন আনচান করে ওঠে মহারাজ । দেশের মাটি যেন হাতছানি 
দিষে আমায় বারবার কাছে টানে । 

বাঞ্জা হেসে বণ্লেন £ কিন্তু মাপাঁনি চলে গেলে মাপনার অভাব যে পর্ণ হবার 
নয়। আপনার সঙ্গং চিন্তা ও পরামর্শ পেয়ে আমি বারবার পাভবান হযোছ 
ভবিষ্যতে অ:পনার পরামর্শ ফ্লোাজিলের প্রয়োক্রন হবে। তাই আপনাকে ছাড়তে 
মন চায় না। তাছাড়া সিসিলিয়ার পুরোপ্ীর অবস্থা এখনও জানা যায় নি। ৩" 
দ্‌র খবরাখবর পেয়েছি রাজা পিষ্লান্তস এখন প্রায় শোকে দুখে উম্নাদপ্রায় । তাঁকে 
সান্ত্বনা প্রদানের জন্যও কেউ নেই । বাণশতো আগেই মারা গেছেন, রাজপুতও বেচে 
নেই ধ'জকন্যা বেপাত্তা ! রাজা লিয়ান্ত তাঁর কৃতকমেরি ফল ভোগ করে চলেছেন 
মৈই দখপূণ পরিবেশে ফিরে গেলে আপাঁনও দুঃখ শোকে মৃহ্যমান হবেন । 

ইীতমধো অনুতপ্ত বাঞগা লিয়ন্তিস পত্রের মাধ্যমে বারবার ক্যামিলোকে স্বদেশে 
ফিরে যাবার জন্য মাহ্বান জানাতে লাগলেন । তার শেষ পন্রখানা এবৃপ । 
প্রয় বন্ধু ক্যামিলো, 

আঁম নজের কৃ৩কমের ফল দণঘাঁদন ধরে ভোগ করে গলেছি। তোমার ওপর 
আব আমার কোনো বাগ নেই-_বরং আমি তোমার প্রা আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞ । তুমি 
ষাঁদ সোঁদন গোপনে পলিক্মোনসকে সাঁরয়ে নিয়ে না ষেতে-_-৩বে 'সাসাঁলপ্নার রাজ- 

₹শের হীতহাস আতাঁথিহত্যার দ্বারা কলগিকত হোত । সেই কলঙ্ক থেকে তুমি 

1সাঁসাঁলয়ার রাজবংশকে মুক্ত করেছো বম্ধু। 

আক্ত জামার পাশে কেউ নেই । স্ত্রশ নেই, পুত্র নেই, কন্যা নেই আমি শিএসজ 
ও একাকী । রাজা পাঁলক্পৌোনসের কাছে কোনো চিঠি লেখার বা প্ন্তাপাপ করার 
যোগ্যতা বা অধিকার আজ আর আমার নেই। জান রাজা পাঁলক্পোনস তোমাকে 
নানাভাবে সম্মানিত করেছেন, আর্ক কৌিন্যেও উন্নত করেছেন। আম তোমার 
জন্য এত৮ করতে সক্ষম হতাম না। 
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তবু শেষ অনুরোধ জানাই । যাঁদ সম্ভব হয় আমার এই দ্ার্দনে সাসলিয়ায় 
ফিরে এসো ! তুমি সাসিলিয়াকে ভালোবাসো বলেই তোমার এর্‌প অনুরোধ জানাবার 
আঁধকার রাখ । তুমি দি 'সাঁসলিয্লা এবং 'সাসালিয়ার রাজবংশকে ভালো না 
বাসতে--তবে সোঁদন দঢুতার সঙ্গে পাঁলক্োৌনসকে গোপনে এভাবে সুরক্ষিত করে 
নিয়ে ষেতে না। তাই বন্ধু আমার শেষ অনুরোধ, ফিরে এসো । 

ইাতি-_ 
হতভাগ্য লিয়াম্তস 

রাজা লিয়স্তিসের শেষ চিঠি পেয়ে ক্যামিলো চ্ছির স্্কজ্প করলেন বাঁদ রাজ 
পাঁলক্লেনিস তাঁকে দেশে ফিরতে দিতে সম্মত না হন-াতান সুযোগ ও সহীবধা বুঝে 
গোপনে সাঁসলিয়ায় চলে যাবেন । তবে ক্যামিলোর বিশ্বাস, রাজা পলিক্মোনস 
তেমন লোক নন- দেশে বাওয়ার জন্য তেমন জেদ ধরলে তান অবশ্যই তাঁকে দেশে 
ফেরার অনমাতি দেবেন । 

সং সং + 

বোহেমিয়ার যুবরাজ, রাজা পলিক্সেনসের একমান্র সন্তান ফ্লোরিজিল আর 
ছোটোটি নেই । তিনি এখন পূর্ণবয়স্ক যুবক । 

ধুবরাজ্জ ক্রে/রাঁজল বাজপাঁখ শিকার করতে করতে সমদ্র উপকূলের এক গ্রামে 
গিয়ে হাজির হোলেন । 

মেষপালকের খামার বাড়িতে অপরূপ কন্যাকে দেখেন খুব মুগ্ধ হলেন ! 
মনে মনে ভাবলেন যঁদ বিয়ে করতেই হয় এমন অপরূপাকেই বিয়ে করবেন। 

আশে পাশের চাষখদের তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ আচ্ছা বলতে পাবো এ মেয়োটর 
নাম কি? 

চাষীদের একজন বলল £ কেন বলতে পারব না হুজুর । &র নাম হচ্ছে পার্ডিটা । 
এ তল্লাসের সেরা সহন্দরী । মেষপালকের মেয়ে । তাথচ মেষপালক কিন্তু সুন্দর নয় 
মোটেই _কিশ্ মেয়োট যেন ডানা কাটা পরী । দুপাশে দাঁত ডানা বাঁসয়ে দিন না 
পরণ বলেই মনে হবে । কোনো মেষপালকের ঘরেই এমন স:ন্দরী মেয়ে দেখা যায় না, 
তা আপাঁন কে বটেন? আপনাকে দেখে তো মনে হচ্ছে রাজপুত্রের মতোই । 

রাজপনুত্রের এক সঙ্গী চাষীকে ধমক লাগিরে বললেন £ ডান রাজপুন্রের মতো নূন, 
রাজপুত্র বটে। 

বটে তা কোথাকার রাজকুমার ? 

আরে এই দেশেরই- বোহেমিয়ার রাজকুমার ফ্লোরাজল। 

চাষী উচ্ছাসত হয়ে বলল £ আমাদের কি সৌভাগ্য ? আ্যাদ্দিন বাদে একজন 
রাজপুত্রের দর্শন পেলাম । আমাদের এ'দকে রাজা বা রাজপুত্র কেউ তো আসেন নাঃ 
আমরা কাউকে খুব স্ন্দর দেখলে বলি- আহা কি সুন্দর ঠিক যেন রাজপুল্রেক 
মতো । হুজুর অপরাধ নেবেন না। 
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না-না। এতে তোমার কোনো অপরাধ হয়ান। 
জানেন হজংর, এ থেয়েটি জন্মানোর পর থেকেই মেষপালকের ভাগ্য ঘরে গেছে । 
আগে আমাদের মতোই গরখব ছিল। এখন মন্ত বড় লোক। বহু জাম জমা 
1কনেছে। 
আর একজন রাজপুত্র ফ্লোরাজলের দিকে তাকিয়ে বলল £ হজরকে দেইখে খুবই 
ক্লান্ত মনে হতেছে। তা চলেন না এঁ খামার বাড়তে গিইয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম 
নেবেন। 
অবশ্য রাজপুত্র ফ্লোরজিল সাঁত্যই খুব ক্লান্ত হয়ে পড়োছিলেন, তাছাড়া তাঁর জল 
তৃষ্ণা পেয়েছিল ভীবণ। তাছাড়া একট অদম্য বাসনাও তাঁর মনে জেগে উঠোছিল-_ 
[তান পাঁডটাকে দূর থেকেই দেখেছেন খুব সামনে থেকে দেখেনান। পাঁডটাকে 
কাছাকাছি দেখার ইচ্ছাটা তাঁর মনে প্রবল হয়ে উঠোছল। 
অতএব চাষাঁটি খামার বাড়ীতে যাওয়ার প্রচ্ভাব করতেই, তিনি এক কথায় রাজন 
হয়ে সঙ্গীদের বললেন £ চলো খামার বাড়তেই ষাওয়া যাক আমার জলতেম্টাও 
পেয়েছে ভীষণ । তাছাড়া ক্ষিধেও লেগেছে প্রচণ্ড । 
একজন সঙ্গী আপাত জানিয়ে বলল £ আপাঁন রাজপুত্র ষেখানে-সেখানে খাওয়া 
1ক আপনার ঠিক । নৌকোতে খাদ্য ও পানীয় দুই-ই রয়েছে খন । আর এখান 
থেকে সমব্দ্র উপকূল তেন দূরেও নয় । 
রাজপুত্র ফ্লোরিজিল সঙ্গীটিকে ধমক লাগিয়ে বললেন $ না। আম মেষপালকের 
খামার বাড়তেই আতিথ্য গ্রহণ করব । মেষপালক বলে কি তারা মানুষ নন । 
রাজপনুন্রের ধমক খেয়ে সঙ্গগীট চুপসে গেল। রাজপতুত্র খামারবাঁড়তে ষেতেই 
চারাদকে হইচই পড়ে গেল । স্বয়ং মেষপালক ছুটে এলেন । স্বয় রাজপূত্র আতা ! 
এতো ভাবাই যায় না। পার্ডিটা রুটি পনণর ও ভেড়ার মাংস পাঁরবেশন করল। 
রাজপুত্র দাব্য চেটেপুটে খেলেন । পাডটার সঙ্গে কথা বললেন। পরস্পরের মধ্যে 
আলাপ হলো । দূর থেকে পা্ডটাকে সুন্দরী মনে হয়োছল শুধু-াকন্তু কাছা- 
কাছ এসে দেখলেন পার্ডটা শুধু সুন্দরীই নয়, অনন্যা । তাঁর হাঁস ষেন সংগীতের 
সুর ঝংকার, তার গমন যেন নৃত্য, তাঁর কথা যেন গান। 
প্রথম দর্শনেই রাজপাত্র ফ্লোরাজল পাভ'টাকে ভালবেসে ফেললেন । পাডটার 
'নাবড় সানিধ্য লাভের জন্য তাঁর শরীর ও মন আকুল হয়ে উঠল। 
আর শিকারও ভাল লাগল না। তান কেবল পারটার কথা ভাবতৈ ভাবতে 
রাজপ্রাসাদে ফরে এলেন । তাঁর হৃদয় ও মন জুড়ে রইল শুধু একজন পাঁডিটা। 
পাটা ছাড়া রাজপন্তর ফ্রোরাজলের আর অন্য কোনো চিন্তা নেই। 
অবশ্য রাজা পাঁলক্পোনসও ছেলের্‌ বিয়ে দেওয়ার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছিলেন । 
বাভন্ন দেশের রাজার সঙ্গে এ ব্যাপারে যোগাযোগ চলছিল, ঘটকও লাগানো হয়েছিল । 
-একজন ঘটক ফিরে এসে এক রাজকন্যার এমন স্খ্যাঁতি করতে লাগল ষে, রাজা 
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পালিক্সোনস- সেই রাজকন্যার সঙ্গে রাজপুত্র ফ্লোরিজিলের বিয়ে দেওয়ার জন্য তৎপর, 
হয়ে উঠলেন এবং নিজের কক্ষে রাজপুত্র ফোরাঁজলকে ডেকে পাঠালেন। পিতার 
আহ্বান পেয়ে রাজপনত্র সঙ্গে সঙ্গে চলে এলেন । 

রাজা জিগ্যেস করলেন, তোমার শরশর ভালো তো । 

হ্যা। 

তুমি নাক শিকার থেকে ফিরে এসে কয়েকাঁদন ধরে মনমরা রয়েছো ৷ সমক্ন মতে? 
খাচ্ছ না, পেট ভরেও খাচ্ছ না, কি ব্যাপার ? 

কই না তো আমিতো ঠিকই আছি। 

তোমাকে দেখে আমার ক্লান্ত ও বিষন্ন মনে হচ্ছে। 

শিকার করার ধকল আছে তো, ক্লান্ততো একটু আসবেই । 

শোনো, আঁচরেই আম তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করাছ। ধরতে গেলে তোমার 
বয়ে একরকম পাকাপাকি করে ফেলোছ রাজকন্যা আঙেলার সঙ্গে । 

আমার অনুরোধ-_এ বয়ে আপানি পাকাপাঁক করবেন না। 

কেন ? 

আ'ম রাজকন্যা আাঞ্জেলাকে বিয়ে করব না। 

কেন ? 

আমার অপরাধ নেবেন না, আমি অন্য একটি মেয়েকে ইতিমধ্যে ভালবেসে 
ফেলেছি। 

ঠিক আছে । ভালবাসা কোনো অপরাধ নর আম শুধু জানতে চাই-_তিলি 
কোন্‌ রাজোর রাজকন্যা ? 

[তিনি কোনো রাজ্যের রাজকন্যা নন। 

রাজবংশীয়াতো বটেই ? 

না। তান কোনো রাজবংশেও জন্মগ্রহণ করেন 'ন। 

তবে? বংশাঁট 'নশ্চয়ই সম্ভ্রান্ত ? 

না। তা'ওনয়। 

তবে 

তান একজন মেষপালকের মেয়ে ৷ 

মেষপালকের মেয়ে ? 

তুম রাজপন্র হয়ে কিনা বিয়ে করবে বংশমবাদাহশীন এক মেষপাল্পকের মেয়েকে ; 

তাইতো ঠিক করেছি আমি। 

গন্তু এ বয়ে তো হতে পারে না। 

কেন হ'তে পারে না? 

বাজা পাঁলক্সোনস নানাভাবে ছেলেকে বোঝাতে লাগলেন, এ বিয়ে হ'লে মানাগণা 
সমাজে মুখ দেখানো যাবে না। 
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1বয়ের জন্য সামাজিক মান্যগণ্যতার দরকারই বা কি, পিতা ? 

কিন্তু অন্যান্য রাজপারবারের লোকেরা বোহেমিয়ার রাজপাঁরবার সম্পর্ক কি 
ভাববে বলোতো ? 

তাঁরা যা খুশী ভাবতে পারে তাতে আমাদের বয়ে গেল। 

একবার ভাবো তোমার পাশে রাণীর সিংহাসনে বসবে কি না এক চাষার মেয়ে। 
এ যে আমি ভাবতেই পারি না, কঞ্পনা করতে 'গিয়ে বার বার শিউরে উঠি। 

ভা আপনার মনের ভুল। 

বলো কি, একজন চাষার মেয়ে ক করে রাণীর মতো আচরণ করবে? চাষাদের 
কথাবাতাঁ চলন-চালন সব কিছুই ষে আলাদা পত্র । 

চাষারা কি মানুষ নয়, পিতা ? 

তাঁরাও মানুষ, তবে তাঁরা রাজা বা রাণখ হওয়ার উপযয্ত নয়। সে শিক্ষা তাঁরা 
পায়ান, সৌঞ্জন্যমুলক রাজকীয় মধদাযক্ত ব্যবহার তাঁরা শিখবে কোথেকে ? 

না শিখে থাকে- আমি আমার স্ত্রীকে প্রশিক্ষণ দেব । 

বংশগত সৌজন্যমূলক আচরণ তো একজন্মের ব্যাপার নয়--বহু জন্মের ব্যাপার 
1কছুকাল প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তা সম্ভব নয়। আর তাছাড়া চাষার মেয়ের পাঁরবেশ । 
ছোটোবেলা থেকেই আলাদা, আর রাজার মেয়ের পারবেশ ছোট বেলা থেকেই আলাদা । 

তা হাতে পারে । তবু আমি পার্ডটাকেই 'িয়ে করব । 

এই তোমার শেষ কথা £ 

তা ধরে নিতে পারেন । 

ছেলের কথববাতাঁ শুনে রাজা পলিক্মোনসের মাথার যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। 
তাঁর ষদি আর একট ছেলে থাকত, তবে তিনি ফ্রলোরাঁজপলকে অবশ্যই ত্যাজ্য পূ 
করতেন। কন্তু তান নিরুপায় । ফ্োরাজল তাঁর একমাত্র সন্তান। নয়নের মাঁণ। 
[তিনি একাধারে বাবা ও মায়ের ভুমকা গ্রহণ করে ফ্োরাঁজলকে বড় করে তুলেছেন। 
তাঁকে মায়ের অভাব পর্ধন্ত বুঝতে দেননি । এতাঁদনে তিনি বুঝতে পারলেন- বেশখ 
আদর দেওয়ার ফলেই রাজপুত্র ফ্লোরাঁজল অত্যন্ত জেদ হয়ে উঠেছেন যা মনে করে, 
তাই করে । কোনো বাধার ধার ধারেন না। কিন্তু বিয়ের মতো একটা ব্যাপারে 
যেখানে রাজবংশের মান-মযদা জাঁড়ত- সেখানে এই জেদ কি করে মেনে নেওয়া 
সম্ভব? 

এমন াবপদের দিন-_সপরামর্শ একমাত্র দিতে পারেন ক্যামিলো । রাজা ক্যাম- 
লোকে তার গোপন কক্ষে ডেকে পাঠালেন। ক্যামিলোর কাছে রাঞ্জপুত্রের সব কথা 
খুলে বললেন। খ.লে বললেন রাজপত্রের অসভুব জেদের কথাও । 

বলো ক্যামিলো, আম এখন কি কার? 

হৃজুর আগে কোনো সিন্ধান্ত নেবেন না, আগে রাজপ্দত্রকে গোপনে অনুসরণ 
করে আমরা দু'জনে মেষপালকের খামার বাড়তে গিয়ে মেয়েটিকে দোখ। 
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তুমি বখন বলছ ক্যামলো তখন তাই যাব। 
আপনাকে ছদ্মবেশে যেতে হবে, যাতে কেউ আপনাকে না চিনতে পারে, আঁমও 
“অবশ্য ছদ্মবেশেই আপনার সঙ্গে বাব । তারপর দেখেশুনে একটা সিদ্ধান্ত নেব । 
ঠিক আছে, তবে তাই হো'ক। 
বসন্ত ধতু মেষপালকদের উৎসব ও আনন্দের ধতু । শীতকালে ভেড়াদের গায়ের 
লামগুলো বেশ লম্বা ও বড়ো হয়ে থাকে । বসন্তকালে মেষপালকেরা ভেড়ার লোম- 
'গরথলো কেটে নিয়ে থাকেন । পশম হলো মেষপালকদের কাছে ফসলের সমতুল্য । ভেড়ার 
লোম একাট বিশেষ 'দিনে কাটা হয় । সোঁদন মেষপালকদের মহল্লায় একটি বিশেষ উৎসব 
হয়। একে বসন্তোংসব বা আনন্দ উৎসব বলা যায় । বম্ধূ-বান্ধবও আত্মশয়-পাঁরিজনদের 
একত্রে মিলে মিশে খাওয়া-দাওয়া, নাচ, হই-হুল্লোড় ইত্যাঁদ সারারাত চলতে থাকে । 
সোঁদন এঁ মেষপালকের বাঁড়র উৎসবটা বেশ একটু বড়ো ধরনেরই হচ্ছিল । রাজ- 
“পুত্র ফ্রোরিজিল আরও তিন-চারবার মেষপালকের বাড়তে এসেছিল । ফলে পাডটার 
সঙ্গে তার পক্ষে ঘাঁন্ঠ হয়ে উঠা অসম্ভব হয় নি। মেষপালক প্রথম প্রথম সামান্য 
আপাত্ব জানিয়েছিলেন, িম্তু রাজপূত্র ফ্লোরাঁজল বলোছলেন £ আম শপথ করে 
বলছি, আম পার্ডটা ছাড়া আর অন্য কাউকে বয়ে করব না। বলুনতো আমি 
প্রকাশ্যেই বাগদান পর্ব সেরে নিতে রাজী আছি । 
রাজার ছেলের কথা শুনে মেষপালক যেন হাতের মুগঠোর স্বর্গ পেয়ে "গেলেন । 
পাডটার বিয়ে নিয়ে তাঁর অনেক ভাবনা ?ছিল-_ 
এমন ঘর আলো করা সুন্দরী মেয়ের তো সাধারণ মেষপালকের ঘরে বিয়ে দেওয়া 
যায় না। উীচতও নয়। আর বলা বাহুল্য এই মেয়োটর জন্যই আজ তাঁর এই রম- 
রমা অবস্থা । নইলে এই বুড়ো বয়েসে--তাঁকে মাঠে মাঠে ভেড়া চাঁরয়ে বেড়াতে 
হোত। এখন ভেড়া চরানোর জন্য তাঁর অনেক কমণচারী- তাছাড়া জামজমাও 
প্রচুর । বলতে গেলে একজন ছোটো খাটো জাঁমদার । কিম্তু জামদার হয়েও [তিনি 
পোন্রিক ব্যবসা ছেড়ে দেনান। ওটাও বজায় রেখেছেন । পার্ডটার বিয়ে নিয়ে ষে 
ভাবনা ছিল, রাজপনুত্রের উষ্তিতে সে ভাবনা তার দূর হয়ে গেল। এমন মেয়েকে 
রাজার ঘরেই মানায়, কোনো মেঘপালকের ঘরে নয় । 
অতএব মেঘপালক রাজপান্রকে বলেছিলেন তবে এ বসম্তোংসবের দিনই আসুন-_- 
এীদন আপনার সঙ্গে পার্ডটার বাগদান পর্ব সেরে ফেলব । 
রাজপুত্র বললেন, আমার কোনো আপাত্ত নেই । পার্ডটা বলল, আমার আপাতত 
আছে। 
রাজপুত্র অবাক হয়ে জিগ্যেস করলে, কেন? আপাতত কেন ? 
আপাঁন রাজপূতত্র, আম সাধারণ মেষপালকের মেয়ে, এখনও আপাঁন ভালোভাবে 
ভেবে দেখুন । 
আম খুব ভালোভাবে ভেবে দেখোছ, আর ভাবনার কোনো অবকাশ নেই । 
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এ নিয়ে আম আমার পিতার সঙ্গেও খোলাখুলি কথা বলোছি। 

[তান কি বললেন 2? তিনি কি এ বিয়েতে রাজশ হয়েছেন ? 

না। তিনি রাজী হনান। তবে আম আমার সিদ্ধান্তে অটল । [তান অবশ্য 
পরে মেনে নিতে বাধ্য হবেন । আ'মই তাঁর একমান্র সন্তান, বোহেমিয়ার রাক্ত 
সিংহাসনে একমাত উত্তরাধিকারশ । 

পিন্তু ধরুন, তান এ "বয়ে বাদ না মেনে নেন। আপনাকে যাঁদ তযাজ্যপূত্ 
করেন ? 

তাতেও কোন ক্ষাঁত নেই, পার্ডটা। তোমাকে পাওয়ার জন্যে আমি এক কথায় 
1সংহাসনের দাবীও ছেড়ে দিতে রাজশ আছি। 

বুদ্ধিমতী পার্ডটা যাঁদও এ 'বিয়ের জন্য পা বাড়িয়ে বসেছিল, তবু একবার রাজ- 
পূত্রকে বাঁজয়ে নিল । এ কি ভালবাসা, না সামারক মোহ? পরে 'মিম্ট হেসে 
রাজপন্রকে বলল, তবে আর এ বিয়েতে আমার আপান্ত নেই । 

অতএব মেষপালক বহু খরচ করেই এবার বরাট উৎসবের আয়োজন করেছিলেন 
তার খামার বাড়িতে । 

আশেপাশের গায়ের বহু লোককে নিমন্ত্রণ করেছিলেন । কেনই বা করবেন নাঃ 
দেশের রাজপ্‌নত্্র তাঁর জামাই হতে চলেছে । সে কি আর সাধারণ মেষপালক £ 
সমাজের উ*চু মাথাদের মধ্যে একজনই বলা যায় ৷ দেশের ঘৃবরাজের হবু শ্বশুর বলে 
কথা ! এই উৎসবে যোগদান করতে এবং রাজপুত্রকে দর্শনের জন্য বহু দূর থেকে 
মেষপালকেরা খামারবাঁড়তে এসে হাজির । মেষপালকও দরাজ দিল । পান ভোজনের 
ধাকে বলে-_একেবারে ঢালাও ব্যবন্থা । 

এই উৎসবের কেন্দ্রমীণই পাঁডটা । যাবে বিয়ে করার জন্য রাজপুত্র ফ্লোরিজিল 
সব কিছ? পাঁরত্যাগ করতেও রাজ । রাজী পাঁলক্োনস ও ক্যামলোও বিনা নিমম্্রণেই 
ছদ্মবেশে উৎসব মণ্ডপে হাজির হয়েছেন । পা্ডটার সঙ্গে তাঁরা বেশ কিছুক্ষণ 
কথাবাতও বলেছেন । এই উৎসবে পার্ডটাকে রাণীর বেশেই সাজানো, তাঁকে দেখতেও 
লাগছে আত সুন্দর । কে বলবে এই মেয়োটি সাধারণ মেষপালকের মেয়ে । বহু 
চাষা চীৎকার করেই বলল, এমন সুন্দর না হলে কি আর দেশের রাণী হওয়া যায় " 
ভবিষ্যতে দেশের রাণণ হবে বলেই বুঝি ঈশবর ওকে এতো সংম্দর করে গড়ে তুলেছেন। 
রাজা এতক্ষণ চুপচাপ ছিলেন । ছদ্মবেশেই পান ভোজনে অংশগ্রহণ করেছেন । 'কম্তু 
উৎসবের শেষ পধাঁয়ে পার্ডটার সঙ্গে রাজপূত্র ফ্লোরাজলের বাগদান পরের কথা 
অর্থাৎ বিয়ে পাকাপাকির কথা ঘোষণা করা হো'ল। তখন রাজা পাঁলক্পোনস আর 
স্থির থাকতে পারলেন না। নিজের ছদ্মবেশ খুলে ফেলে স্বমূ্তিতে প্রকাশ পেলেন 
এবং সবার সামনেই রাজপুত্র ফ্রোরাঁজলকে তিরস্কার করে বল:্গন £ তুমি যুবরাজ 
হ'লেও দেশের রাজা নও, আমি রাজা সারাদেশের দম্ডমুশ্ডের আধিকতাঁ। মেয়োট 
সংস্দরী হ'লেও একজন সাধারণ মেষপালকের মেয়ে । এ বিয়ে হতে পারে না, আমি 
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হ'তে দেব না। মেয়েটি যাঁদ রাজবংশীয়া হ'তো আম নিজেই একে পৃ্বধূরপে বরণ 


করে নিতুম । 
পৃত্রঃ কিন্তু আম পার্ডটাকেই বিয়ে করব। এতে রাজাঁসংহাসন হারাতে 


হ'লেও আমম কৃষ্ঠিত নই । 

তুমিও শুনে রাখো, আমি এ বিয়ে কিছুতেই হতে দেব না। 

মেষপালককে কাছে ডেকে রাজা বললেন £ ওহে শোনো, গনজের মেয়ের সঙ্গে রাজ- 
পুন্নের বিয়ে দেওয়ার মতলব ত্যাগ করো--নইলে তোমার মেয়ের তো সর্বনাশ হবেই. 
তোমাকেও আম এক সপ্তাহের মধ্োই প্রাণণ্ডে দশ্ডিত করব । মোট কথা--এ বিয়ে 
আম কিছ.তেই হ'তে দেব না । হতে 'দিতে পারি না। যেখানে বোহেমিয়ার রাজবংশের 


সম্মানের প্রশ্ন জড়িত । 
রাজার তঙ্জ নে-গ্রজজনে উৎসব মণ্ডপের নী বিষ দ-রুষ্ট হয়ে পড়ল। পার্ডটার 


চোখে জল । 

রাজা তর্জন-গর্জন করেই উৎসব মণ্ডপ থেকে চলে গেলেন । কিন্তু কা'মলো উৎসব 
মণ্ডপেই রয়ে গেলেন । ক্যাখিলো নিজের ছদ্মবেশ খুলে ফেলে রাজপু্র ফ্লোরিজিলকে 
কাছে ডাকলেন ; রাজপনুন্রের প্রকৃত মনোভাব যাচাই করাই তাঁর উদ্দ্বেশা । 

রাজপূন্ন কাছে আসতেই ক্যামিলো বললেন, দেশের রাজার পক্ষে বুড়ো মেষ- 
পালকের গর্বান নেওয়া খুবই সহজ ব্যাপার । 

তাতো বটেই । 

তাই বলে কি তুঁম এ বিয়ে বন্ধ করবে? বেশ ভালোভাবে ভেবে-চিস্তে উত্তর দাও । 

এতে আর ভাবনা-চন্তার অবকাশ নেই--আমি পার্ডটাকে বিয়ে করবই । 

শবপদ বুঝলে পাডটাকে ত্যাগ করে আবার পালিয়ে যাবে নাতো? 

কক্ষনো না। 

রাজার রাগ দেখে ভয় পাগ্াঁন তো। 

না। 

[তিনি যাঁদ তোমাকে 1সংহাসনের আঁধকার থেকে বণ্চিত করেন £ 

তবু আম পার্ভটাকেই বিয়ে করব। 

ক্যামিলো ফ্রোরাঁজিলকে একান্তে ডেকে নিয়ে চুপে চুপে বললেন £ বিয়েটা যত 
তাড়াতাড়ি সম্ভব সেরে ফেলো । বিয়ে করেই তুমি পার্ডটাকে নিয়ে 'সাঁসালয়ায় চলে 
যাও। রাজা 'লিয়াস্তসকে আমি একখানা চিঠি 'লিখে 'দিচ্ছি। ওখানে তোমাদের কোনো 
অসৃবিধা হবে না, বরং রাজ্জা লিয়ান্তিসের আশ্রয়ে সুখেই থাকবে । দরকার হ'লে 
তোমার *বশরকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারো । 

আপনার পরামশ* আমি মেনে নিলাম । বিয়েটা আমরা আগামী কালের মধ্যেই 
সেরে নিয়ে দিসিলিয়ায় রওনা হয়ে যাচ্ছি। কিন্তু পা্ডটাকে দেখে পাঁডটার সঙ্গে 
কথা বলে আপনার 'কি মনে হয়--আমি ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছি ? 
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মোটেও না। ওকে দেখে আমার কি মনে হয় জানো 2 এ মেয়ে কোনো সাধারণ 
মেষপালকের মেয়ে হতে পারে না । 

তবে? 

এ নিশ্চয়ই কোনো রাজবংশেরই মেয়ে । নইলে ওমন রূপ পেতে পারে না। অবশ্য 
আমার ধারণা ভূলও হ'তে পারে--িন্তু ভবিষ্যতেই প্রমাণ করবে-_আমার ধারণা ভুল 
-_কি ভুল নয় | তবে এটুকু বলতে পারি ষে, পার্ডটাকে 'িয়ে করে তোমাকে ভাবষ্যতে 
অনুতাপ করতে হবে না। 

ক্যামিলোর পরামশ" মতোই রাজকুমার ফ্লোরাজল বিয়েটা তাড়াতাঁড় সেরে নিলেন। 
বলতে গেলে বাগদান আর বিয়ে একসঙ্গেই হয়ে গেল। তারপর পার্ডটাকে নিয়ে 
রাজপুত ফ্লোরিজিল গোপনে 'সাঁসিলিয়ায় রওনা হয়ে গেলেন । 

_ ফ্লোরাঁজল পা্ডটাকে নিয়ে নিরাপদে 'সাঁসালয়ায় রওনা হয়ে গেছে-এরংপ সংবাদ 
পেয়ে ক্যাঁমলো নজের কারুকাজ শুরু করলেন । তিনি রাজা পাঁলক্োনসের কাছে 
গিয়ে বললেন £ মহারাজ সর্বনাশ হয়ে গেছে । আপনাকে সংবাঞ্টা দেব না ভাবাছ। 

ক হয়েছে তাই বলো, ক্যাঁমলো । ফ্লোরিজল আমার একমান্র পূন্ন। হয়তো 
তাঁর বিয়ের ব্যাপারে আমার এতটা কড়া হওয়া উচিত হয় নি। যুবরাজের কি হয়েছে, 
তাই বলো, ক্যাঁমলো ? ও বুঝল না--আম যে একাধারে ওর বাবা-মা । 

যুবরাজ বেচে আছেন, তবে*** 
তবে কি, ক্যামিলো ? 
আর বোধ হয় আমরা কোনো 'দ্বিনই যুবরাজের দেখা পাব না মহারাজ । 

কেন? যুবরাজ কোথায় গেছে ? 

যুবরাজ দেশত্যাগ করে পার্ডটাকে নিয়ে পালিয়ে গেছেন । 

আঁ! 

হা, মহারাজ ! 
রাজা পলিক্সেনিস ক্যামিলোকে আঁকড়ে ধরে জিগ্যেস করলেন £ তাঁরা কোথায় গেছে 
বলতে পারো ? 

মহারাজ, সেই মেষপালক এসেছে আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য | ওকে জিজ্ঞাসা- 
বাদ করলেই কোথায় তারা গেছেন--কিছুটা আঁচ পাওয়া যেতে পারে । 

সবটাই অবশ্য ক্যামিলোর সাজানো ব্যাপার, বুড়ো মেষপালককে তিনি আগেই 
শাঁখয়ে-পাঁড়িয়ে নিয়ে এসৌছিলেন ? মেষপালক রাজ-প্রাসার্দের বাইরে অপেক্ষা করছিলেন, 
রাজার 'নর্দেশে একজন রাজকর্মচারী গিয়ে মেষপালককে ভেতরে ডেকে নিয়ে এল। 
বুড়ো মেষপালক ক্যামিলোর শেখানো অনহযায়ণ কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল £ হুজুর 
আমার কোনো দোষ নেই ! 

রাজা ধমক 'দিয়ে বললেন £ ক হয়েছে তাই বলো । 

হুজুর আপ্পান সৌঁ্ন বলে আসায় এ 'য়েতে আম গরবাজী হই । আমার তো 
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একটাই মাথা, হুজুর আপনি আমার গন্ৰ্বান নিয়ে নেবেন, তাই মেয়েকে ডেকে 
বললাম,_-এ বিয়ে হতে পারে না, এ বিয়েতে আমার মত নেই । 

তারপর ? 

আপনার ছেলে ষা জেদ, সে আমার মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে গেল। 

কোথায়, কোন- দ্বিকে গেছে বলতে পারো ? 

যতদ:র মনে হয়, ওরা 'সাঁসালয়ায় গেছে ? 

কি করে বুঝলে? 

[সসালয্া থেকে সৌঁদন মাত্র একখানা নৌকোই পশম 1কনতে এসেছিল তাছাড়া 
সমুদ্রতীরে আর কোনো নৌকো ছিল না। অতএব এ নৌকো চড়েই তারা সিসিলিয়ায় 
চলে গেছে। ্‌ 

এ ব্যাপারে ক্যাঁমলো বললেন £ মহারাজ, ওদের ধরতে হ'লে আর বেশী দের 
করা উচিত হবে না। 

মেষপালক বললেন £ তাতো বটেই, যুবরাজের যা মনোভাব দেখলাম--সাঁসালিয়া 
থেকে না ঘূর বিদেশের অন্য কোনো জাহাজে উঠে পড়েন । 

ক্যামিলোও সযোগ বুঝে বললেন £ মহারাজা, আবিলম্বে আমাদের 'সাসালরার 
যাওয়া উঁচিত। নইলে হয়তো বা এ জীবনে আর তাঁর দেখা পাবেন না। 

ঠিকই বলেছো ক্যামিলো । আঁবলম্বে জাহাজ প্রস্তুত করতে বলো, কিছ:ক্ষণ 
পরেই আ'ম ?সাসলিয়ায় রওনা হতে চাই । 

এমন সময় বুড়ো মেষপালক হাত জোড় করে বললেন £ হুজুর আমার একটি 
খনবেদন আছে । 

বলো, বলো। 

আমি কি আপনার সঙ্গে এ জাহাজে 'সাঁসিলিয়া যেতে পারি? 

বেন? 

ধরুন, আপাঁন আপনার ছেলেকে 'ফাঁররে আনলেন, আর আম আমার মেয়ে 
'পা্ডটাকে ফিরিয়ে আনলাম । 

বেশ, চলো । 

ক্যামিলো যা চেয়োছলেন, বলতে গেলে তাই হ'লো। ক্যাঁমলো ম্বদেশে 
সাঁসাঁলয়ার ফিরতে চেয়োছলেন, রাজা পাঁলক্সোনস কিছুতেই তাঁকে 'সাসালিয়াতে যেতে 
দিতে রাজী হন নি। এখন রাজা যখন নিজেই যাচ্ছেন, একবার 'সাপিলিয়ার মাটিতে পা 
রাখতে পারলে__ক্যামলো ওখানেই থেকে যাবেন । আর বোহেমিয়ায় ফিরবেন না। 
কতাঁদন পরে দেশে ফিরে যাচ্ছেন, ক্যামিলোর মনে আনন্দ আর ধরে না। 

আর বুড়ো মেষপাল্ক সঙ্গে এই জন্য গেলেন যে, সব জেনে শুনে রাজা যাঁদি তাঁকে 
ন-ত্যুদণ্ডই দেন--তখন তিনি আসল কথাটি খুলে বলবেন । খুলে বলবেন যে- পার্ডটা 
তাঁর নিজের মেয়ে নয়__কুঁড়য়ে পাওয়া মেয়ে । শিশু অবস্থায় পাঁডটার পরনে যে 
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পোষাক ছিল--সেই পোষাক আর মোহরগদলি যে কাপড়ে বাঁধা ধছল, সেই কাপড়টা 
বুড়ো মেষপালক সঙ্গে নিয়ে চলেছেন । অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করবেন । প্রয়োজন হ'লে 
প্রামাণগূলো দেখাবেন । গ্রামের লোকেরা তি মনে ভয় মায়ে দিয়েছে, তাঁরা বলেছে £ 
বিষয়টাতো চুকিয়ে দিলে । রাজার লোক অর্থাৎ ক্যামিলো যাই বলুন, রাজা যেদিন: 
আসল কথাটা টের পাবেন--তখন তোমার গর্ধানাট যাবেই । অতএব সময় বুঝে ব্যবস্থা 
করো। তাছাড়া পার্ডটা যখন তোমার নিজের মেয়ে নয়--তখন সে রকম বৃঝলে, 
' আসল কথাটা বলে ফেলো বাপ, অযথা কেন এই বুড়ো বয়েসে গর্দানটি যাবে । 

তাই বুড়ো মেষপালক ভয়ে ভয়ে রাজা এবং ক্যামলোর সঙ্গে একই জাহাজে 
1সিসিিয়া রওনা হোলেন। বুড়ো মেষপালন জানে - প্রমাণ যখন তাঁর সঙ্গেই রয়েছে__ 
তখন রাজাকে বোঝানো কণ্ট হবে না। তিনি পাডিটার পালক পিতা মান্ন । যে-লোকট! 
মেয়েটিকে ঝোপের আড়ালে ফেলে রেখে গিয়েছিল-_সে 'ছিল একজন বিদবেশশ লোক । 

এঁকে পার্ডটাকে নিয়ে যখন ফ্লোরিজিল রাজা 'লয়ীন্তসের কাছে হাজির হোল, 
তখন আগের সেই 'িয়স্তিপ আর নেই। নজের পূর্বকৃত কৃতকমে'র জন্য তিনি এখন 
অনুতপ্ত ও মর্মাহত । 

মাঝে মাঝে তান প্রলাপ বকেন আর চোখের জল ফেলেন। অতএব ক্যামিলোর 
চিঠি হাতে পেয়ে--তিনি আনন্দে কে'ঘে ফেললেন । ফ্লোরিজিল তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুর 
ছেলে । তিনি সিংহাসন থেকে নেমে এসে ফ্লোরজিলকে জাঁড়য়ে ধরলেন আর পার্ডটাকে 
দেখে যেন মনে হোল তাঁর-_এ মুখ তিনি যেন দেখেছেন, অনেকটা রাণী হার্মিয়োনের 
মতোই মুখের আদল । 

ঠিঠি পড়ে তিনি ফ্রোরিজ্জিলকে বললেন £ তুমি আমার আশ্রয়ে স্ত্রীকে নিরাপদে 
জেনে যতদিন ইচ্ছে থাকো । তোমার বাবা তোমার খোঁজে এখানে এলেও তোমাদের এ . 
বিয়ে যাতে ভাঙতে না পারে- সে ব্যবস্থা আম করব । 

একাদন পিক্সেনিসের প্রীতি যে অন্যায় ও আঁবচার করোছলাম-_সেই কারণে আ'ম 
অনুতপ্ত । আমার প্র নেই, তুমি আমার পাসম-_তোমাকে আদের় আমার ফিছুই 
নেই । 

অতএব ফ্লোরিজিল ও পার্ডটা রাজা 'লিয়ান্তসের আশ্রয় পেয়ে ধনা হোলেন। 
তাদের ভয়ও অনেকাংশে দূর হোল। আর তাছাড়া রাজা লিয়ান্তস যখন কথা 
'দিয়েছেন--এ বিয়ে তিনি ভাঙতে দেবেন না তখন আর ভয় ি। 

পরের 'দনই এলেন রাজা পলিক্সোনস ও ক্যাঁমলো। অন:তপ্ত রাজা 'ি়ান্তস 
বন্ধুকে জীঁড়য়ে ধরে বললেন £ আমায় তুমি ক্ষমা করো বন্ধু, তোমার প্রাতি আঁবচার 
করে আজ আম সর্বহারা । আমার স্ত্রী নেই, পূত্ন নেই, কন্যা নেইসকেউ নেই । 

পিছক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণের পর রাজা পাঁলিকেেনিস বললেন £ আমার পূ ফ্লোরিজিল . 
মাকি এখানে এসেছে । 
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হ্যাঁ, তাঁরা এখানেই আমার আশ্রয়ে সখে আছে ! 

আমার ছেলেকে আমার হাতে তুলে 'দিতে হবে। 

রাজা 'িয়ন্তিস এ ব্যাপারে আগে আগেই ক্যামিলোর সঙ্গে আলোচনা করে রেখে- 
খুছলেন, তাই তিনি 1স্মত হেসে বললেন £ তোমার; ছলেকে কেবল মান্র একটি শতেই 
তোমার হাতে তুলে 'দিতে পারি । 

তা তোমার শা কি শুনি? 

ওদের বিয়েটা তোমাকে মেনে নিতে হবে । 

অসম্ভব 'লিয়ান্তস, তোমার এই শর্ত আম বেচে থাকতে মেনে 'নিতে পারি না। 
একটা সাধারণ চাষীর মেয়ে ফিনাস্ষবোহেমিয়ার রাজরাণী হবে ! তোমার এই শত 
আমি কিছুতেই মেনে শিতে পার না! মানবও না। 

আমিও তা হ'লে তোমার ছেলেকে তোমার হাতে তুলে 'দিতে পাঁর না। 

এই ক তোমার শেষ কথা ? 

তা ধরে নিতে পারো । 

এর অর্থ ক জানো? 

অনুমান করতে পারি শুধু । 

তবে শুনে নাও, তুমি যাঁদ এই মৃহহর্ত আমার ছেলেকে আমায় 'ফারয়ে না দাও, 
তোমাকে আমি আমার শন্রু বলে বিবেচনা করব । 

তা করতে পারো । তবে যে ভূল আম একবার করোছি, সে ভুল আম তোমাকে 
করতে দেব না। 

তোমার বেলা, সেটা ভুল 'ছিল-_তাঁর জন্য তুমি সব হারিয়ে এখন অনততপ্ত হচ্ছ । 
কিন্ত; এক্ষেত্রে আমার ভুল নয়। আমার "স্থির সিদ্ধান্ত এ বিয়ের সঙ্গে আমার মান 
ও মর্যাদার প্রশ্ন জাঁড়ত। বোহেমিয়ার রাজবংশের মান মর্যাদার প্রশ্ন জাঁড়ত। অতএব 
এ বিয়ে আম 'কিছ-তেই মেনে নিতে পাণর না এবং তুমি যাঁদ রাজপনত্র ফ্লোরিজিলকে 
আমার হাতে তুলে না দাও--তবে তাঁর ভাবষ্যত 'কি হবে একবার ভেবে দেখেছো । 
আমি তাঁকে ত্যজ্যপুত্র করব। 

দেখো, আমার উত্তরাধকারী আর কেউ নেই, স্ত্রী নেই, পত্র নেই, কন্যা নেই-_ 
তুমি যাঁদ রাজপুত্র ফ্রোরাজলকে তাজ্যপুন্র করো--আমম তাঁকে আমার সিংহাসনের 
উত্তরাধকারী করে যাব। 

তবু, তাঁকে আমার হাতে দেবে না ? 

না, শর্ত না মেনে নেওয়া পর্যাস্ত আম যুবরাজ ফ্লোরিজিলকে তোমার হাতে 
তুলে দিতে পার না। 

আজ থেকে তুমি আমার শন হ'লে--এবং আম বোহেমিয়ায় করে গিয়ে তোমার 
খববর-দ্ধে যুদ্ধযান্রা করব ! এতে বহু লোকক্ষয় হবে। 

তোমার যেমন আঁভরচি। 
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এমন সমর ক্যামিলো মেষপালককে নিয়ে ঘরে ঢুকে বললেন ঃ আপনাদের দ্‌- 
জনেরই আবার ভুল হচ্ছে। 

দঃ'জন রাজাই একসঙ্গে চেচিয়ে উঠলেন £ ি রকম 2 

ক্যামিলো সেই বুড়ো মেষ পালককে তাঁর পুটলাট খুলতে বলল । পুটলি থেকে 
একাঁট বাচ্চা মেয়ের পোষাক বেরুল, আর আ্যান্টগোনাসের নামাঙ্কিত একটি রেশমী 
রুমাল । 

রাজা পলিক্সেনিস জিন্দঞেস করলেন £ এর মানে কি? ক্যামিলো মেষপালককে 
ইশারা করতেই মেষপালক বলল £ পার্ডটা আমার নিজের মেয়ে নয়। 

তবে? 

আজ থেকে ষোল বছর আগে সমদদ্র উপকুল থেকে ঠকছুটা দুরে একটি ঝোপের 
আড়ালে আ'ম মেঘেটিকে কুড়িয়ে পাই? তখন এই পোষাক মেয়েটির পরণে ছিল, 
আর এই রুমালে বাধা ছিল এক গাদা মোহর । 

রাজা লিয়ন্তিস আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বললেন £ এ যে আমি ভাবতেই পার না। 
আমি কি স্বপ্ন দেখাঁছ-_না যা শুনছি তা সাঁত্য--পার্ডটা তবে কি আমার মেয়ে । 
আমার মেয়ে! আমার মেয়ে! সেই দৈববাণশ ! আমার একমান্র উত্তরাধকারিণী 
আমার মেয়ে ! 

কিন্তু রাজা পলিক্সেনিস তখনও ব্যাপারটা ঠিক ি*বাস করে উঠতে পারেন নি। 
তিনি বললেন £ শুনোছ আযান্টিগোনাসের স্ত্রী পানা দেবীই সাঠক ভাবে বলতে 
পারবেন এ রুমাল আপ্টিগোনাসের কিনা । আর বাচ্চাকে আশ্টিগোনাস নিয়ে যাওয়ার 
সময় এই পোষাকটি তার পরণে 'ছিল 'ফিনা ? 

ক্াযামিলো বলল £ আম তাঁকে খবর 'দিয়েছি, উাঁন এলেন বলে । 

কিছ; পরেই আশ্টিগোনাসের স্ঘী পলিনা এলেন, [তানি রূমালাঁট হাতে 'িয়ে ঝর- 
ঝর করে কে'দে ফেললেন । তারপর কিছুক্ষণ পরে কাম্নারদ্ধ কণ্ঠে বললেন £ এ রুমাল 
তাঁরই । নামের অক্ষরগলো আমিই রূমালে বানিয়ে ছিলাম । এ আমার হাতেরই 
কাজ। আর পোষাকটি দেখে বলল £ মহারাজ দেখুন, পোষাকের এক কোণে রাজ- 
বাঁড়র চিহ্ন রয়েছে । 

অতএব কারো আর কোনো দ্বিধা রইল না। 

পাঁড'টা রাজা লিয়ন্তিসেরই মেয়ে । রাজা লিয়ন্তিস সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেলেন, 
যেখানে যুবরাজ ক্ষোরাজল আর পার্ভটা 'ছিল। পেছন পেছন ছুটে গেলেন আর 
সকলে । সে এক দ্বৃশ্য বটে। 

রাজা লিযস্তিস পার্ডটাকে জড়িয়ে ধরে বললেন $ মা, তুই আমায় ক্ষমা কর। 
তোর এই হতভাগ্য বাবাকে ক্ষমা কর মা। 

পার্ডটা অবাক । একবার সে মেষপালকের দিকে তাকাচ্ছে, আর একবার 
লয়াস্তসের দিকে । বুড়ো মেষপালক কান্না ভেঙ্জা কণ্ঠে বললেন £ মা হাঁনই তোমার 
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জনক । আম তোকে লালন-পালন করেছ মানত, মা। 
€+”” কিন্তু আমি তো আপনাকে বাবা বলে জ্রানতুম । মেষপালক বললেন ঃ যা সত্য, 

তা স্বীকার করে নেওয়া সঙ্গত ॥ঃ 

রাজা 'লিয়স্তিস চিৎকার করে বললেন £ সারা রাজ্যে উৎসব হবে- ঘোষণা করে 

€দাও। আম আমার মেয়েকে ফিরে পেয়েছি । ঈশ্বর আমায় ক্ষমা করেছেন-_ আম 

হয়তো বা এই দ্িনাটর অপেক্ষায় বেচে ছিলাম । আম নিজ হাতে আমার মেয়ে 
পার্ডিটার সঙ্গে যুবরাজ ফ্লোরাঁজীলির বয়ে দেব । দেখ কে বাধা দেয় । 

রাজা পলিক্সেনিস বললেন £ আর বোধহয় বাধা দেবার কেউ নেই । 

অতএব ধূমধামের সঙ্গে বিয়ের আয়োজনের হুকুম দিলেন রাজা 'লিয়াস্তস । 

পরমূহূর্তে আবার আক্ষেপ করে বললেন £ তব আমার মনে পুরো শাস্তি নেই। 
একজনের কাছ থেকে আমি আমার অপরাধের ক্ষমা পেল্ম না। সে আমায় ক্ষমা 
করার আগেই ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেল। তাঁর ক্ষমা না পেলে আম যে মরেও শাস্ত 
পাবনা। 

রাজা 'লয়ান্তসের দু'চোখ জলে ভরে এল। সেই মুহূর্তে পাঁলনা বলল £ আজ 
রাণণ হাঁয়োন বেচে থাকলে--ধৃতান সবার চেয়ে বোঁশ খুশী হতেন । কিন্তু দংঃখের 
ধিষয় আজ রাণণ হার্মিয়োন অর্থাৎ পা্ডটার মা আমাদের মধ্যে নেই । 

পার্ডটা জিজ্ঞেস করল $ কোথায় আমার মা, আমাকে তার কাছে নিয়ে চলুন 
আম মাকে শুধ; একবার দেখতে চাই । আমারও তাহ"লে মা আছেন ? 

পাঁলনা বললেন £ সবারই মা থাকে বাছা, তিনি ছিলেন, এখন আর নেই । তবে 
আমার বাঁড়তে তাঁর একটি প্রাতমূর্তি আম গাঁড়য়েছি । মূর্তিটি আমার কাছে 
জীবস্তই মনে হয়-_॥ দেখবে চলো, মহারাজ দেখবেন চলুন, আপনারা সকলেই চলন 
না-যাঁতি অবশ্য আপনাদের মনে ম্যার্তিটি দেখার ইচ্ছে থাকে-_-আমি জোর করে 
কাউকে মার্তিট দেখার জন্যে বলাছ না। 

পার্ডটা বলল £ আমিতো মাকে দেখতে পাইনি, তবু মার মৃর্তি আমি দেখবই | 

পাঁলনা বললেন £ চলো দেখবে চলো, তোমার মা তোমার মতোই অসামান্য 
সুন্দরী ছিলেন । 

অতএব আগে পাঁলনা, পয়ে পার্ডটা--তার পরে আর সবাই-মৃত রাণীর 
প্রাতমূতি দেখার জন্য রীতিমত মিছিল করেই চলল। 

পানা বাড় গিয়ে একটা পর্দা সারিয়ে দিতেই একটা দণ্ডায়মান প্রতিমর্তি দেখা 
গেল। 

পাঁলনা বাড়িয়ে কিছু বলোনি- প্রাতিম্যার্তট সত্যই প্রাণবন্ত মনে হয়। নিশ্চয়ই 
এক মহান শিল্পণ এই প্রাতমূর্তি গড়ে তুলেছেন-_. 

সকলেই বললেন £ এমন জীবন্ত মুর্ত এর আগে দেখান, দয়া করে বলবেন 
কোন- মহান 'শি্পী এই মার্ত গড়েছেন ? 
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পঁলিনা হেসে বললেন £ আম নিজেই 'িজ্পী । কতবছর আগে রাণী হার্ময়োনকে 
দেখেছিলাম, এখন তিনি বেচে থাকলে কেমন হতেন সে কথা মনে মনে কল্পনা করেই 
আমি তিলে তিলে এই মূর্তিটি গড়ে তুলোছ। 

সকলে অবাক, হতভম্ভ | 

প্রাতমৃর্তির সামনে রাজা লিয়স্তিস নতজান? হয়ে বললেন £ হার্ময়োন তুম আমার 
ক্ষমা করো। তোমার ওপর যে অন্যায় ও আবিচার করোছি-_জান তা ক্ষমার যোগ্য 
নয়। তব আমি বারবার ক্ষমা প্রার্থনা কার। আজ আম অনুতপ্ত ও মর্মাহত । 
দেখো, চেয়ে দেখো তোমার মেয়ে ফিরে এসেছে-_-সে মরোনি, সে মরোনি । সে আমায় 
ক্ষমা করেছে, এবার তুমি আমায় ক্ষমা করো হাঁময়োন-নাইলে আম মৃত্যুর অপর 
পারে গিয়েও শান্ত পাব না। 

হঠাৎ প্রতিমর্তিট যেন বেদী থেকে ধীরপদে নেমে আসতে লাগল, সকলের চোখে 
অবাক বিস্ময়--এও 'কি কখনও সম্ভব ? 

পার্ডটা আনন্দে চীৎকার করে উঠে বলল £ মা, মা তুমি বেচে আছো ! 

প্রতিমূতিট' এগিয়ে এসে রাজা 'লিয়াস্তসকে ধরে তুলে বললেন ঃ আম যে এমন 
একট 'দিনের জন্যই এই দীর্ঘ ষোল বছর প্রাতাঁট মহ্‌ গুণেছি, মহারাজ । 

সকলের চোখেই আনন্দের অশ্রু । এমন অভা'িত ঘটনার কথা কেউ আগেভাগে 
ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করতে পারেন 1ন। 

দুঃখে, শোকে ও অনতাপে দগ্রবিদগ্ধ হয়ে রাজা 'লিয়াম্তস পাঁরশাদ্ধ হয়েছেন-_ 
তাই দেবতার ক্ষমা লাভ করে রাণী হামিয়োনকেও পুনরায় লাভ করলেন। 

আসলে পালনাই রাণন হার্মিয়োনকে তাঁর নিজের বাড়তে আত্মগোপন করে থাকতে 
পরামর্শ দিয়েছিল--আর বাইরে প্রচার করেছিল 1তিনি মারা গেছেন । আজকের এই 
সুখের দিনে, শুভ মুহূর্তে আরতো আত্মগোপনের কোনো প্রয়োজন নেই। 

পাঁডটা ছুটে গিয়ে শিশকন্যার মতোই মায়ের কোলে আশ্রয় নিল £ মা, মা, 
একথা ভাবতেও সৃখ--আ'মি তোমারই মেয়ে । 

মা আমাকে জাঁড়িয়ে ধরে চুম্বনে চুম্বনে আঁশ্ছির করে ফেললেন । 


৮৮ 


মাঁচেন্ট অফ ভেনিস 
এক 


ভেনিসের একট প্রশস্ত রাজপথ । সন্ধ্যা আগত প্রায় ॥ 'িদায়গ! সূর্যের শেষ রান্তিম 
আভাটদকু পশ্চিম আকাশের গায়ে নিঃশেষে ছাঁড়য়ে দিয়ে দূরের আকাশছোয়া গাছের 
আড়ালে গা ঢাকা দিয়েছে । সন্ধ্যার হাজ্কা অন্ধকার ভেনিস শহরের বুকে একটু একটু 
করে নেমে আসছে । আকাশ জুড়ে চলেছে আলো-আঁধারশর খেলা 1 

রাজপথের এক নির্জন-নিরালা প্রান্তে হালকা অন্ধকারে 'িনাট যুবক পাশাপাশি 
গা ঘে"ষাঘেশষ করে দাঁড়িয়ে । 

ওরা কারা? কেনই বা ওরা ওখানে দাঁড়িয়ে 2 এমন গা ঘে'বাঘেশীষ করে দাঁড়য়ে 
ওরা এমন 'ক গোপন শলাপরামর্শে ?লপ্ত ? 

চলুন না আমরা দু'পা এগিয়ে যাই, দেখি ওরা কারা । কেনই বা এই ভর সন্ধ্যায় 
ওখানে দাঁড়য়ে, আর এমন কি জটিল সমস্যার সমাধানে লিপ্ত ? 

হ্যাঁ । যুবক 'তিনাট পরিচিত বলেই মনে হচ্ছে । ওদের একজনের নাম আ্টনিও ।. 
ভেনিসের সর্বজন পরিচিত লব্ধ প্রাতচ্ঠিত বাঁণক আ্যাণ্টীনও । ওরই গা ঘেষে দ'াড়য়ে 
অন্তরঙ্গ বন্ধ সাল।রিণো আর সালানও ! 

বণিক আ্যাশ্টীনও-র চোখে-মুখে হতাশার সংস্পম্ট ছাপ। মনে ওর অবাঞ্ছিত 
বিষাদের কালো ছায়া । ম:খে হাসি নেই, স্াহাস্য আনন্দাপ্রয় আ্যান্টনিও আজ 
ববাদক্রিম্ট, মনের অফুরন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনা আজ কোথায় উবে গেছে। 

সন্ধ্যার হাল্কা বাতাসে চাপা দ্রীঘণন*বাস ফেলে আযণ্টনিও বন্ধ্দের লক্ষ্য করে 
বললে,_-তোমরা 1িব*বাস কর, আমার মন-প্রাণ আজ গভশর বিষাদে ভরপুর । কিন্তু 
যাঁৰ তোমরা আমায় প্রশ্ন কর কেন আমার এই বিষপতা £? আমি নিরুপায় । এর কোন 
স্দ-ত্তর আমার জানা নেই । আমার মনের এই 'বিঝঞতার স্বরূপই বাকি এই 
অবা1ঞ্ত 'বষ্নতা কখন, কিভাবে আর কোন: পথেই বা আমার মনের গভীরে ভর 
করছে তাও আমার অজ্ঞাত । 

সালারিণো বন্ধু আণ্টনিও-র 'দিকে তাঁকয়ে বললেন, আচ্ছা বন্ধ, এটাই ফি 
আমাদের বিশ্বাস করতে বলছ, তোমার মনের এই আকাঁস্মিক পাঁরবর্তনের কারণ 
সম্পূণ অজ্ঞাত ! 

আশ্টনিও হতাশার সুরে বললেন, বন্ধু, আমি অসহায়, আর তা যাঁদ্ধ হয় তবে 
ওটাই আমার দ্ুভণগ্য । তোমরা আমাকে অবিশ্বাস করলে আমার ধিছ্‌ করার নেই, 
আশ্চর্য হবারও কোন কারণ দেখাঁছনে । সাঁত্যিকথা বলতে গক--আমার এই আকশ্মিক 
মানাসক ভাবাস্তর লক্ষ্য করে নিজেকেই অপরিচিত বলে মনে হচ্ছে। এই বিষগনতাই 
আমাকে সম্পূর্ণরূপে অভিভূত করে তুলেছে, বনৃদ্রম্ট করে 'দয়েছে। 


৮৯ 


সালারিণো মূহূর্তকাল নীরবে কাটিয়ে এক সময় বললেন, আমার বিশ্বাস এটা 
তোমার ভ্রান্ত ধারণা, মনের এই আকস্মিক পরিবর্তনের অন্যতম কারণ । সম্‌দ্রে ভাসমান 
তোমার বাণিজ্য-জাহাজগলোর সঙ্গে তোমার মনও 'বিপদ্াশৎকায় আন্দোলিত হচ্ছে । 

সালানিও ম্লান হেসে বললেন,_-বন্ধ, তোমরা বিশ্বাস করবে কিনা জান না, 
সমুদ্রে আমাকে এমনি ঝুকি নিতে হ'লে আমার একমান্ন চিন্তা হ'ত আশা-নিরাশাকে 
[ঘরে । আম একমুঠো ঘাস বাতাসে ছাঁড়য়ে দিয়ে জাহাজের গাঁতাবাঁধ-নিরণীক্ষণ করতে 
চেঙ্টা করতাম । জেটি আর নোঙর ফেলার জাহাজগুলোই বা কোথায় এবং কোন: 
দিকে রয়েছে তাও খুজে বের করতাম । তাছাড়া-_ 

সালারিণো তার মুখের কথা কেড়ে নিরে বললেন,--আম বালি ঘাঁড়র দিকে 
মোটেই দৃষ্টিপাত করব না। ওাঁদকে তাকালেই স:গভনীর সমুদ্রের তলদেশের বাঁলর চড়া 
এবং বাঁলতটের কথা আমার মনে ভেসে উঠবে, আর আমার কম্পনার দৃম্টপথে ভেসে 
উঠ্ববে পণ্যসম্ভারে পারপতর্ণ জাহাজগুলো যেন বালির মধ্য তাঁলয়ে যাচ্ছে। গির্জায় 
গেলে পাথরের কাঠামোটির দিকে দ্ট যেতেই মনে হবে জাহাজ বোঝাই মসলাপাতি 
সমুদ্রের জলে ছাড়িয়ে পড়েছে । আর সিল্কের কাপড়গুলো যেন সমদূদ্রকে ঢেকে দিয়েছে । 
মোন্ৰা কথা মুহূর্তকাল আগে যে জাহাজকে অতীব মূল্যবান মনে হয়েছে দ:্ঘটনার 
পর তার মূল্য আর এক কাঁড়ও থাকবে না ।--আ'মি জানি সমূদ্রে ভাসমান জাহাজের 
মূলাবান পণ্যসম্ভারের জন্য দুশ্চিন্তা আর দরভভাবনাই আযান্টনিও-র এই বিষপ্নতার 
কারণ। 

আণ্টনিও বন্ধুর কথার প্রতিবাদ করতে গিয়ে বললেন,_-এ তোমার ভূল ধারণা 
সালারিণো | তুমি বিশ্বাস বর প্রকৃতপক্ষে তা নয়। আমার অদ্ট দেবতাকে আজ 
ধন্যবাদ যে, আমার যাবতীয় পণাসম্ভার অনেকগুলো জাহাজে ভাগ করে দেয়া হয়েছে, 
জাহাজডুবি হলেও সর্বস্ব বিনষ্ট হবার সম্ভাবনা অন্ততঃ নেই। তাছাড়া বাণিজ্য 
স্থছলও বিস্তীর্ণ প্রান্ত জুড়ে । আর একাঁটি কথা তোমার অবশ্যই জানা রয়েছে যে, এ- 
বছরের বাবসার ওপরই আমার ভাঁবষ্যং নির্ভর করছে না। অতএব তোমরা নিঃসংশয় 
হ'তে পার আমার মানাঁসক অবস্থার পাঁরবর্তনের জন্য বাঁণজা-জাহাজগুলোকে মোটেই 
দায় করা যায় না। 

সালারিণো অনেকক্ষণ ধরে 'ি যেন ভেবে বন্ধুর 'বিষগ্নতার নতুনতর কারণ উদ্ভাবন 
করতে গিয়ে বললেন,-_যাঁদ সাঁত্যই আমার ধারণা ভ্রান্ত হয়ে থাকে তবে তা অবশ্যই 
প্রেমঘটিত ব্যাপার হয়ে থাকবে । আমার 'বি*্বাস তুমি নিশ্চয়ই কারো না কারো প্রেমে 
পড়ে থাকবে । 

আশ্টনও চোখে-মুখে বিতৃষ্কতার ছাপ এ'কে বললেন, ছিঃ 'ছিঃ কধ্‌ একী লঙ্জার 
কথা বলছ তুমি ! 

__বন্ধু, তবে তুমি বলতে চাচ্ছ তুমি প্রেমের ফাঁদেও ধরা দাও নি ? তবে কি আমরা 
এটাই মনে করব যেহেতু তোমার মনে আনন্দ-স্ফুর্তি নেই সেহেতু তোমার মনের, 


এই আকস্মিক বিষগ্নতা ? আমার মত তুমিও তো বলতে পার আমি সখা, আম: 
হাসতে পারি, নাচতে পারি, পার আনন্দ-স্ফুর্ত করতে। একথা বলতে পারাও তোমার 
পক্ষে কঠিন নয়। কারণ তুমি যে বিষম নও । একটা কথা অবশ্যই তোমার জানা 
রয়েছে, দ'মাথাওয়ালা রোমান দেবতা ভেনাসের 'নর্দেশে প্রকীতি দেবী দ্"রকম মানুষ 
সৃষ্টি করেছেন। তাদের মধ্যে এক রকমের মানুষ হচ্ছে সঘানন্দময় হাসিখুশি, আর 
ঘিতীয়টি হচ্ছে গম্ভীর প্রকীতির । কোন অবস্থাতেই ওরা হাসতে জানে না। 

এ যে-_কারা যেন এাঁদকে আসছে-_হাজ্কা অন্ধকার ভেদ করে কারা এ'দিকেই 
এগিয়ে আসছে । হ্যাঁ ওরা সংখ্যার তিনজন--এঁদিকেই আসছে। 

আগন্তুক 'তিনজন ধার মন্হর গতিতে হাটিতে হঁটিতে এক সময় আ্যাণ্টনিও-র পাশে 
এসে দাঁড়ালেন। ওদের মধ্যে একজন হচ্ছে বাসানিও । আ্যাশ্টানও-র 'নিটকতম বন্ধু 
ব্‌বক বাসানিও। আর অপর দ:'জন আগন্তুক হচ্ছেন লরেঞ্জো ও গ্রাসিয়ানো । ওদের 
ঘ্ব'জনের সঙ্গেও আণ্টনিও-র যথেষ্ট আন্তারকতা ও হ্দ্যতা রয়েছে। 

নবাগতদের উপাস্থিতিতে সালানিও সোল্লাসে আ্যান্টনিওকে বলসেন_-এই ষে 
তোমার সবচেয়ে উদ্ধার ও ঘনিষ্ট প্রাণের বন্ধু বাসানিও এসে গেছে, সঙ্গে রয়েছে 
গ্রাসয়ানো ও লরেঙ্জো । বন্ধ, এবার আমরা শীবদায় ানতে পার 2 আমাদের চেয়ে 
ঘনিম্ট ও অন্তরঙ্গদের কাছে তোমাকে রেখে যাচ্ছ যাদের সঙ্গ তোমার আঁধকতর কাম্য | 

সালারিণো এক গাল হেসে বললেন,_-প্রয় বন্ধু, তোমার চেয়ে অন্তরঙ্গ ও ষোগ্যতর 
বন্ধুর আগমন না হ'লে আমি অবশ্যই সঙ্গদান করে তোমাকে আনন্দ দান করতে 
চেষ্টা করতাম । | 

আশ্টনিও ঠোঁটের কোণে অনুরূপ হাসির রেখা টেনে বললেন-_বন্ধু, তোমারা এ- 
কথা বলছ কেন? তোমার ক আমার কাছে কম প্রিয়। অন্যান্য বন্ধুদের মত 
তোমাদেরও আম একাসনে বাঁপয়ে থাকি । আমার প্রীত তোমার এরকম ধারণা পোষণ 
করলে খুব দুঃখ পাব। আমার মনে হচ্ছে কোন বিশেষ জরুরী কাজের জন্যই 
তোমাদের আমার কাছ থেকে বিদায় নিতে হচ্ছে । 

বাসানিয়ো এগিয়ে এসে পাশে দ্াঁড়ীতেই সালারণো তাতে অভ্যর্থনা করে 
সংবাদ জানতে চাইল। 

বাসানিও করমর্থনের জন্য হাত বাড়িয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন-- মাপনাদের সব 
সংবাদ শুভ তো? তারপর বলুন কখন ও কোথায় আমরা একসঙ্গে হাঁস-ঠাট্টা ও 
আনন্দ-স্ফুত'র মধ্যে কিছুটা সময় কাটাতে পারব ? দীর্ঘ অপাক্ষাতে আমাদের 
বন্ধৃত্ব ও হৃদ্যতার বন্ধন ক্রমেই শিথিল হয়ে আসছে । 

সালারিণো বললেন--সে তো ভালো প্রস্তাব। আপনাদের সবধামত ও 
আপনাদের অবসর সময় বুঝে ব্যবস্থা করবেন । আমার কোন আপান্ত নেই--আঁম 
সদাই প্রস্তুত । 

সালারণো ও সালানিও বিদায় নিয়ে চলে গেলে লরেঞ্জো বললেন,স্*ভদ্র বাসানিও 
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আযান্টনিও-র সঙ্গে যখন তোমাদের দেখা হয়ে গেল, এখন আর আমাদের থাকার দরকার 
আছে ফি? আমরা ফি এখন বিদায় নিতে পার? আর একটা কথা নৈশ ভোজনে 
আমাদের কোথায় এবং কখন 'মালত হবার কথা যেন ভুলে যেও না। 

বাসানও তাকে আশ্বাস দিতে গিয়ে বললেন--না । তোমরা 'নাশ্চিন্ত থাকতে 
পার, আমি যথাসময়ে উপ্পাচ্ছত থাকব, তোমাদের হতাশ করব না। 

গ্রাসিয়ানো বললেন--ভদ্রু আযান্টানও, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ 
ও স্বাভাবিক নয় ! সংসারের সবার মতামতকে অত্যধিক গুরুত্ব দেয়াই তোমার 
স্বভাবের বড় দোষ । আর একারণেই হয়ত তোমার বর্তমান মানাঁসক অবস্থার কারণ । 
কিন্তু এরই কলে যে একাঁদন তোমাকে সংসারের সর্বস্ব হারিয়ে বসতে হবে বন্ধ । 
আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি বন্ধু, তুমি ইদানিং 'িস্ময়করভাবে বদলে যাচ্ছ। 

আশ্টনিও মান হেসে জবাব দিলেন, _কিন্তু বন্ধ, সংসার যেমন আ'মও তাকে 
ঠিক সে রকম চোখেই দেখে থাকি । তুমি তো জান সংসার একাঁটি নাট মণ্ড। এখানে 
প্রত্যেকেরই নিজ নিজ ভূমিকা রয়েছে । আমার ভূমিকা হচ্ছে-_-বিষ্নতার 
ভূমিকা ! 

তাই যাঁদ বল তবে তো আমার ভূমিকা হচ্ছে ভাঁড়ের। আর এই হাস আনন্দের 
মধা 'দয়েই আমার জীবনের যবাঁনকা নেমে আসক, এটাই আমার কাম্য | শুজ্ক নিরস 
আর নিরুত্তাপ হৃদয়ে ব্যথা-বেদনা যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদের মধ্য দিয়ে মৃত্যুর কবলে 
আত্মসমর্পণ করার চেয়ে উচ্চ পানীরতে পেট ভরে থাক । জেগে থেকে তন্দ্রা রোগে 
ভোগের কথা আম চিন্তাও করতে পারি না। আর তিন্ততার জন্য তুমিই বা এমান 
পান্ডুরোগে ভূগতে যাবে কেন বন্ধ ? আযন্টনিও, তুম বিবাস কর বন্ধ আমি যথাথই 
আন্তরিক ভালবাস তোমাকে । সেই ভালবাসার খাতরেই তোমাকে বলাছ-- 
জলাশরের 'স্থর জলের উপারভাগে যেমন একটি ময়লার আপ্তরণ জমে উঠে ঠিক তেমান 
স্বভাবের কিছ লোক হরেছে যারা নিরবতার আবরণে নিজেকে ঢেকে রাখে । আর 
এমান হাস্যকর ভাবেই ওরা 'নিজেবের জ্ঞানী, গম্ভীর আর চিন্তাঁবদ বলে. সমাজে 
জাহর করে মর্যাদালাভের চেষ্টা করে । দেখো আযাশ্টীনও এমন কিছ লোক আমার 
জানা রয়েছে যারা কোণ পাঁরাগ্ীতিতেই মুখ খোলে না । আর এ-জন্যই লোক সমাজে 
জ্ঞানী বিবেচিত হয় । আম নিঃসন্দেহ ওরা মুখ খুললেই মুখোস খংলে মূর্খতা 
প্রমাণিত হবে । যাক আজ এপর্যস্তই থাক, পরে সুযোগ মত তোমাকে এ ব্যাপারে 
আলোকপাত করব। তোমার কাছে আমার একটি অনুরোধ থাকল বন্ধু-_-অহেতুক 
গাম্ভীর্যের মুখোস পরে মর্যাদা লাভের ব্যথ প্রকাশ থেকে বিরত হও । এখন আমাকে 
বিদায় দাও, নৈশভোজকালে আমার বন্তব্যের অবশিষ্টাংশ রক্ষা করব । 

আযাপ্টানও-চোথে মুখে শুক হাসির রেখা ফাটিয়ে বধূর কথার জবাব দ্বলেন-- 
আচ্ছা, বিদ্ধায় বন্ধু, তোমার উপদেশ স্মরণ রাখতে চেষ্টা করব। 

গ্রাঁসয়ানো বললেন--এ ব্যাপারে আম নিজেকে ধন্যবাদ না 'দয়ে পারাছ না। 
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প্রাতরাশের সময় শুঙ্ক নিরস যস্ডাঁজহবা পরিবেশিত হ'লে এবং বিয়ের ব্যাপারে একটু. 
চালাক চতুর না হ'লে তো কোন তরুণধর পক্ষে নীরব থাকাই স্বাভাবিক। 


কথা শেষ ক'রে গ্রাসয়ানো ও লরেঞ্জো বিদায় নিয়ে চলে গেলে আ্যাণ্টানও 
প্রসঙ্গান্তরে যেতে গিয়ে বাসানিওকে বললেন,--আচ্ছা বাসানিও তুমি যে মাহলাটর 
সঙ্গে গোপন সাক্ষাত করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছ ওর পরিচয় আমার কাছে ব্যন্ত করার 
আপাত্ত আছে ধকন্ত; । আম এ-ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে-- 

বন্ধু, তুমি তো জান আম আমার সামথের সমা আতিক্রম করে সাধ্যাতীত 
1ণলাসবসনে মত্ত হয়ে আজ আ'ম কপর্দ'কশন্য হয়ে পড়েছি । আজ আম 'িঃ্ব-_ 
_-পথের ভিখারী । অবশ্য এই 'বিলাস-বাহূল্য বর্জন করতে আজ আম মোটেই কুশ্ঠিত 
নই। অতনত জীবনে আমার দেনার দায়ে জঁড়য়ে পড়েছি তা থেকে মান্ত লাভই আজ 
আমার একমান্র কাম্য । আণ্টনিও তোমার বন্ধুপ্রীতি ও তোমার অর্থ সাহাযোর জন্য 
আমি সর্বতোভাবে তোমার কাছে ধণী। তোমার প্রেমপ্রণীতি আন্তরিক ভালবাসার 
জন্যই আজ আম মর্মে মর্মে অনুভব করোছি তোমার কাছে আমার কোন ফিছুই 
গোপন থাকা উচিত নয় । আর ধণভার থেকে মণান্ত পেতে আমার ভাঁবষ্যৎ পরিকজ্পনা 
অবশ্যই তোমার জানা দরকার । 

শ্পআমি তোমার কথায় একমত । তোমার কোন 'কছ্‌ আমার কাছে গোপন রাখা 
হয়তো সঙ্গত হবে না। সব খুলে বল। তুঁম আজ পর্যস্ত সমাজে আত্মসম্মান বজায় 
রেখে চলে আস্ছ। ভবিষ্যতে সমাজে তোমার মানসম্দ্রম অক্ষঃ্ন রাখতে আমার সাহায্য 
সহযোগিতা পাবে । 

বন্ধু আণ্টীনও-র কথার আশ্বস্ত হয়ে বাসানিও এবার বললেন, আমার বাল্যকালের 

একটি গল্প বলাঁছ শোন। আ'ম তখন স্কুলে পাঁড়। একাঁদন একটি তাঁর হা'রয়ে 
ফেলোছিলাম। তারি যেদিকে ছুটে গিয়েছিল সে দকেই আর একাঁট তর ছ'দড়ল।ম।' 
যাঁদও দুটো তারই হারাবার সম্ভাবনা "ছিল তবও আম কিন্ত; দুটো তারই ফিরে. 
পেয়োছিলাম । এ-ঘটনা'টি এখানে উল্লেখ করার অর্থ হচ্ছে আম অনেক ব্যাপারেই 
তোমার কাছে ধণণী । তাছাড়া আমার যৌবনের বেপরোয়া স্বভাবের জন্য তোমার কাছ 
থেকে যা লাভ করেছি তার সবই নঙ্ট করে বসেছি । আর একটিবার তুমি তোমার 
সাহায্যের হাতি আমার দিকে বাড়িয়ে দাও বন্ধ । তুমি 'ব*বাস করতে পার আমি 
এবার অন্ততঃ ব্যয় করার ব্যাপারে সতক' হ'ব । তাছাড়া আমি আশা রাখাঁছ তোমার 
অতাঁত ও বর্তমানের সব ধণভার থেকে এবার মন্ন্ত হতে পারব । 

আযাণ্টনিও বলল-_বন্ধূ, তুমি তো আমাকে জান। তোমার আমার প্রীতি ও 
আন্তরিকতা জাগিয়ে তুলতে তুমি এত করে চেগ্টা করছ কেন ? তুমি আমাকে অন্ততঃ ভুল 
ভেব না, তবে আমি আমার সর্বস্ব খোয়ানোর চেয়েও শতগুণ বেশী আঘাত পাব। 
তোমার কাছে আমার একাস্ত অনরোধ তুমি তোমার ভবিষ্যৎ পরিকজ্পনার কথা আমাকে - 
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'খুলে বল-_যাঁদ তোমার জন্য করতে পারি । 
বন্ধুর কৌতূহল নিবৃন্ত করতে গিয়ে বাসানিও বললেন,-_বেলমণ্ট শহরে এক ধনশ 
উত্তরাধিকারিণণ মাঁহলা আছেন । তিনি যথার্থ সান্দরণী তাছাড়া তাঁর চরিঘের গুণাবলণ 
তাঁর রূপ-সৌন্দর্যের চেয়েও সুন্দর ॥ তাঁর নীরব চোখের ভাষায় আমার প্রাতি তাঁর 
প্রেমের সন্ধান পেয়েছি । নাম তাঁর পোঁ্শিয়া । ক্যাটোর কন্যা । ব্রুটাসের স্মী 
এঁতিহাসিক রূপসীর চেয়ে কোন অংশে কম নন 'তানি। তাঁর গুণাবলীর কথা পাাঁথবীর 
কোন অংশের মানুষেরই অজানা নয় । পরথবীর সব দেশ থেকে বিখ্যাত ব্যান্ত ধনী ও 
গৃণবান ব্যন্তিরা তাঁর পাপিপ্রার্থী হয়ে বেলমন্টে এসে জড়ো হয়েছেন । বন্ধ, আমার 
প্রচুর অথ থাকলে আমিও স্ন্দরীর পাণপপ্রার্থা হয়ে তাদের প্রাতদ্বন্বী হয়ে সেখানে 
হাজির হতাম । আমি নিঃসন্দেহে যে ওই রূপসী যুবতীর পা গ্রহণের সৌভাগা 
আমারই ঘটবে । আমার মন বলছে আমার সাফল্য অবশ্যম্ভাবী । 
একটা দ্বীর্ঘ নিঃ*বাস সন্ধ্যার হাজ্কা বাতাসে ছাঁড়য়ে 'দিয়ে আযাণ্টনিও বললেন বন্ধ, 
তুমি তো জান আমার সমস্ত সম্পদ এখন সমদূদ্রবক্ষে । আমি এখন নিঃস্ব-রিন্ত কপর্ঘক- 
শূন্য । আমার কাছে এমন কোন ীজীনিসও নেই যা দিয়ে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা 
যেতে পারে । অতএব খুজে দেখ ভেনিসের কোন বাঁণকের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ঝণ 
স্বরূপ সংগ্রহ কবা যেতে পারে কি না। আম তোমার হয়ে জামিন থাকতে রাজ আছি। 


দুই 


বেলমল্ট শহরের এক সদশ্য প্রাসাদ । প্রাসাদকক্ষে রূপসা যুবতী পোর্শিয়া তার 
শধ্যায় অদ্ধশায়িত অবস্থায় সময় কাটাচ্ছেন । মনে তাঁর বিষগ্রতার ছাপ। চোখে 
দুশ্চিন্তা, দুভভাবনা আর হতাশা । পোঁ্শয়া অপলক দৃষ্টিতে জানালা দিয়ে দরের 
নীল আকাশের "কে তাকয়ে । 

পোঁশিয়ার পারচারকা নেরিসা খাটের পাশেই দাঁড়য়োছল ! পোঁ্শয়া দীর 
নিঃ*বাস ফেলে নেরিসাকে বলল,__নেরিসা আজ আমি হেরে গিয়েছি ভাই। এই 
পহথবীর ভার সহ্য করা আমার পক্ষে সাধ্যাতীত হয়ে দাঁড়িয়েছে । আজ আম হতাশা 
আর ব্যর্থতায় জর্জারত--ক্লান্ত-_অবসম্ন । 

--তোমার কথা মেনে নিতে পারতাম যা এশবরের মত দুঃখও সমপরিমাণ হাতি। 
এমনও দেখা যায় প্রভূত বিত্তবান হয়েও মাননষ প্রকৃত সখী হ'তে পারে না। সবক 
1বচার করে বলতে গেলে মধ্য পন্হাই সুখ লাভের প্রকৃত উপায় । যাদের অনেক রয়েছে 
তারাই শীঘ্র বুড়িয়ে যায়, আর যাদের প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রচুর রয়েছে তারাই সুখী 
ও দ্রীর্ঘায়ু লাভ করে থাকে । 

পোর্শিরা ম্লান হেসে বললেন, তোর কথাগুলো সাঁতা ভার সুন্দর ও অত্যন্ত 
সুন্বর | 

--তা হ'তে পারে । তবে যাঁদ্ তা বাস্তবে পারণত করা সম্ভব হয় তবে তার গুরবত্ব 


৯১৪ 


আঁধকতর হ”ত সন্দেহ নেই। 

--একটা কথা কি জানিস ?-_-কোন ব্যাপারে জ্ঞান থাকা আর তার বাস্তব রূপ দেয়া 
'সম্পূর্ণ স্বতন্ম ব্যাপার । যা কিছ: প্রকৃতই ভাল তার নব কিছ ঠিক ঠিক ভাবে মেনে 
চললে চ্যাপেলগ্‌লো গণর্জায় পাঁরণত হয়ে যেত, আর গরীবের কু'ড়ে ঘর হয়ে উঠত 
রাজপ্রাসাদ । যাঁরা নিজে ধর্মের উপদেশাবলী মেনে চলেন, তাঁরাই ।তো সৎ ধর্মীশক্ষক 
বলে বিবেচিত হন । সখী তোমার অজানা নেই যে, প্রেম ও যৌবন আঁস্থরচিন্ত 
খরগোসের মত--হিতোপদেশ ও 'বাঁধশীনষেধের বেপ্রা টপকাতেই তার যত আনন্দ । 
ণকল্তু ভাই, কি হবে নীতজ্ঞানে । এতো তো আর আমার বর 'মিলবে না। হয়ে 
সখী ! নির্বাচন কথাটি আজ কী মর্মাস্তক রূপ নিয়ে আমার সামনে দেখা 'দিয়েছে ! 
ক নিমম নিষ্ঠুর ব্যবস্থা, (আম যাকে চাই, যাকে পছন্দ করি তাকে জীবন সঙ্গী 
শহসাবে গ্রহণ করতে আম অক্ষম । আর যাকে আম অপছন্দ কাঁর-_যাকে গ্রহণ করতে 
মনের দিক থেকে কোন রকম উৎসাহ পাইনে তাকে প্রত্যাখ্যান করার ক্ষমতাই বা 
কোথায় আমার | এমনি করেই মৃত ছিতার ইচ্ছা তাঁর জীবিত কন্যার বাসনাকে ক্ষন 
করতে চলেছে । সখী, আমার পোড়া কপালের কথা ভেবে দেখ তো, আজ আমি 
নিজের ইচ্ছানযায়ী স্বামী নির্বাচন করতে অক্ষম-এটা ফি আমার পক্ষে কম 
কম্টদ্বায়ক ব্যাপার ? 

নেরিসা প্রভু কন্যাকে সান্বনা 'দিতে গিয়ে বলল- তোমার বাবা চিরদিনই ধর্ম- 
অন্তঃপ্রাণ ছিলেন । মৃত্যুর মুখোম্যীখ দায়ে সাধ পর্ষদ্বের কখনো দিব্জ্ঞানের 
উন্মেষ হতে দেখা যায় । সে কারণেই সোনা-রূপা আর সীসার কৌটা তিনটির যথার্থ 
মর্ম যিনি উদ্ধার করতে পারবেন তিনিই সৌভাগ্যের অধিকারা হবেন--লাভ করবেন 
তোমাকে | যে পেটিকার মধ্যে তোমার ছবি রয়েছে সেই সৌভাগ্যবানকে সেই পেটিকাটি 
1নবণাচন করতে হ'বে। আর প্রাতষোঁগতায় অংশগ্রহণ করার সময় প্রাতদ্বন্বীকে 
অঙ্গীকার করতে হ'বে নির্বাচন বার্থ হ'লে তোমার' ভালবাসার প্রমাণ স্বরূপ তিনি 
জীবনে আর কোন'দন "দ্বিতীয় মাহলার প্রেমাঁভক্ষা করতে পারবেন না। তাদের আরও 
প্রাতিশ্র-ৃতি দিতে হ'বে তিনি যে পেটিকা?ট নির্বাচন করেছেন তা ভুলেও কারো কাছে 
প্রকাশ করতে পারবেন না ! 

দলে দলে প্রাতিযোগী এসে হাজির হ'তে লাগল । পোশিরা প্রাতিযোগ্িদের দেখেই 
সঙ্গত কারণেই শাঙ্কিত হ'তে লাগলেন । উপাঁস্থৃত প্রাতিযোগীদের মধ্যে কাউকেই সর্ধ- 
গুণান্বিতা পোঁ্শিয়া মনে-প্রাণে গ্রহণের কথাও চিন্তা করতে পারেন না। 

পোর্শিয়া সকালে তাঁর শোবার ঘরে বসেছিলেন । পরিচা'রকা নোরসা এসে জানাল 
গনবাণচন প্রার্থীদের মধ্যে অনেকেই এসে হাঁজর হয়েছেন । পোঁশয়া তাঁদের পারচয় 
জানতে চাইলে নোরিসা এক এক করে উপপাস্থিত আঁতাথ ও নির্বাচন-্রারথখদের নাম ও 
পরিচয় জানতে লাগল । পোঁর্শক্লা এক এক করে সবাইকে খারিজ করতে লাগলেন । 
পোঁশয়ার মতে নেপল্‌সৃ-এর রাজপুত্র এক অশ্ববিদ্্যা ছাড়া আর কোন গুণের অধিকার 
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নয়। কাউশ্টপ্যালটিন হচ্ছেন একজন 'বিষগ্ন দার্শনিক--অস্টক্ষণ গোমড়া মুখ করে: 
বসে থকেন,-হাঁসি কাকে বলে তাঁর জানা নেই। আর ফয়াসী দেশের জমিদার 
মশীসয়ে লা ব' তো একজন অপদার্থ ছাড়া আর কিছুই নয় । তিনি একজন ভ্রুকুট 
বিশারদ--আর একটা বড় দোষ হচ্ছে ভদ্রলোকের ব্যান্তিত্ব বলতে কিছ নেই। আর 
ইংলশ্ডের ব্যারণ ফালকনাবজ ? লোকটা সাঁত্য অদ্ভুত 'বিচিন্র স্বভাবের । হাস্যকর 
পোষাকের প্রতিই তঁর সবচেয়ে বেশী ঝোঁক প্রবণতা, তাছাড়া ভাষার দুরাঁতক্রমণীয় 
বাধা তাঁকে জড়ব করে রাখে । তিনি ইন্রালীর, ল্যাটিন বা ফরাসী ভাষার কোনটিই 
বিন্দ; বিসর্গ জানেন না। ইংরেজী ভাষাই তাঁর একমান্ন হাতিয়ার । অথচ পোঁর্শয়ার 
ইংরাজী ভাষার পরে দখল খুবই সামান্য । ভদ্রলোকের সঙ্গে পোশিয়ার মন খুলে 
কথাবার্তা বলাই সবচেয়ে বড় সমপ্যার ব্যাপার । এ-ঢারজন ছাড়া আরো যে দু'জন 
উপ্পাস্থুত হয়েছেন তাঁদের সম্বন্ধে পোর্শিয়ার বন্দুমাগ্ন উৎসাহ নেই । তাদেয় মধ্যে 
একজন হচ্ছেন স্কটল্যাণ্ডবাসী জাঁমদ্বার । ভদ্রলোক অত্যন্ত 'টিলেঢালা নরম প্রকৃতির ৷ 
পোষাক-পরিচ্ছদ থেকে শুরু করে কোন ব্যাপারেই ভদ্রলোকের খেরালমান্্ নেই । আর 
দ্বিতীর ব্যান্তীটি হচ্ছেন ডিউক অব স্যাক্সনীর ভ্রাতুপন্র জার্মান তরুণ । 'তাঁন সব সময় 
মদের ঘোরে চলেন-_মদে একেবারে ডুবে থাকেন । এমন মদ্যপ প্রকীতির লোক সচরাচর 
দেখা যায় না। তাকে 'ীনয়ে লারাজীবন ঘর-সংসার করা তো দূরের কথা, কোন 
র:চশীলা মেয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে পর্যন্ত কৃশ্ঠিত হ'বে। 

পেটিকা নির্বাচনে ব্যথ” হযে এই সব আগন্তুক যখন দেশে ফিরে গেলেন তা দেখে 
পোঁ্শিয়া কেবলমাত্র সাম্বনাই লাভ করলেন তা নয়, তিনি বরং রীতিমত জোরের সঙ্গেই 
জানিরে দিলেন যে তাঁর বাবার উইল বা ইচ্ছানুযায় বিয়ের কাজ করতে আগ্রহী । 

পোয়া পাণিপ্রার্থদের প্রসঙ্গে নোরিসার সঙ্গে যখন কথোপকথন করছিলেন 
তখন তাঁর কথায় ও আচরণে আগন্তুক বাসানিও-র প্রাতি বিশেষ অনুরাগ রক্ষা করা 
গেছে। 

বাসানিও কার্যক্ষেত্রে ক করবেন কে জানেন? তিনি ি পেটিকা নির্বাচন করতে 
ঠগয়ে পোর্শিয়ার বাসনাপূর্ণ করতে পারবেন ? অর্থাৎ ষে পেটিকার মধ্যে পোিয়ার 
ছাঁব রয়েছে, যে পোঁটকার ওপর পোঁ্শিয়ার বিয়ের ব্যাপারে নিভ'র করছে সেটিকে 
নির্বাচন করে তিনি ি পোঁ্শয়াকে জীবন সার্জনী করার আঁধকারী হবেন ? 

কথাবার্তার ফাঁকে এক সময় নেরিসা পোর্শিয়াকে লক্ষ্য করে বলল ভদ্রে, পণ্ডিত 
ও সুযোদ্ধা এক ভেনিসীয় সু্শন যুবকের কথা তোমার মনে পড়ে কি? তোমার 
বাবার জাবিতকালে 'যাঁন মঁফোরার মাকুইসের দলের সঙ্গে আমাদের এই প্রসাে 
এসেছিলেন-_-তাঁকে মনে আছে ? কয়েক দিন তো আমাদের আঁতাঁথ হয়ে এখানে ছিলেন 
পোর্শিয়া চিন্তার জট থেকে নিজেকে মস্ত করে আগ্রহান্বিত হয়ে জব্পব দিলেন, হ্যাঁ 
হাঁ নিশ্চয়ই মনে আছে । মনে আছে বৈকি, তার নাম বাসানিও না? আমার মনে 
হচ্ছে তাঁর নাম বাসানিও-ই । নোরসা আঁধকতর উৎসাহ প্রকাশ করে বলল-হ্যাঁ* 


৯৬ 


আপনি ঠিকই বলেছেন । এখন পর্যস্ত কজন পাণিপ্রার্থা হয়ে আমাদের আতিথ্য 
গ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে তানই একমাত্র বরমালা পাওয়ার যোগ্যতম ব্যাস্ত 1 দ্বিতীয় 
কোন বান্তিই-_ র 

পোর্শিয়া তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন- হ্যাঁ ভাই, তোমার ধারণা 
অভ্রান্ত। তার কথা আম্রার বেশ মনে আছে--তাঁর ছাব যেন আজও আমার চোখের 
ওপর স্পচ্ড ভাসছে । তাছাড়া তান যে প্রশংসাবাণীর উপধদন্ত পাত্র তাতে কোনই 
সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না! 

কথা শেষ করে পো্শিয়া কার পায়ের শব্দে ফিরে তাকাতেই দেখেন ভূত্য দরজায় 
প্রবেশাধিকারের অনুমতির অপেক্ষায় দাঁড়য়ে। পোশিয়া'র প্রশ্নের উত্তরে ভূত 
নিবেদন করল যে, চারজন বিদেশ? প্রাতযোগণ নিবর্চনে অংশগ্রহণ না করেই বিদায় 
নিতে ইচ্ছক। তারা পোর্শিয়ার অনুমতির অপেক্ষায় বসে। ভৃত্যের মুখে 
সংবাদটা শুনে পোর্শিয়া খুশী হয়ে সম্মতি প্রদ্দান করতে ও তাঁদের বিদ্ধায় সম্বন্ধনা 
জানাতে নীচে নেমে গেলেন । 


তিন 


ভেনিস নগরীর রাজপথের ধারে এক সংন্দর অট্রালিকার মালিক এক অর্থবান 
সদের কারবারী-_-নাম তাঁর শাইলক । পথের ধারে এক লুসাঁজ্জত ঘরে বাসানিও-র 
সঙ্গে গৃহকতাঁ শাইলক কথোপকথনে রত । অর্থের প্রয়োজনে বাসানিও শাইলকের 
দ্বারস্থ হয়েছেন । শাইলকের প্রশ্নের উত্তরে বাসানিও জানালেন-আ'মি আপনার কাছে 
[তিন হাজার ডাক্যাট- ধণ স্বরুপ প্রার্থনা করাছ। আম কথা দিচ্ছি, তিন মাসের 
মধ্যে সদনমেত আপনার প্রাপ্য ফিরিয়ে 'দয়ে যাব । 

বহু অভিজ্ঞ সুদের কারবার শাইলক তামাটে দাতিবের করে হেসে বললেনঃ 
বলছেন কি মশায়, তিন হাজার ডাক্যাট- ! এতগুলো ডাক্যাট্‌ কি এমনি এমাঁন 
হাতছাড়া করা যায়? 

বাসানও আশাহত সুরে বললেন-আমি তে স্বীকার করাঁছ আপনার প্রদত্ত 
অথে'র জনা সদ দেব। 

- সদ দেবেন তা তো বুঝলাম । কিন্তু এমনও তো হতে পারে আমার আসল 
টাকাই আদায় করা সম্ভব হ'ল না, সু তো দরের কথা । যা দিনকাল পড়েছে 
লোকের কাছ থেকে টাকা আদায় করা যে ক ঝকমারা ব্যাপার, তা ভূম্তভোগা ছাড়া 
জানে না। তা ছাড়া তিন মাস পরে যে আপনার টাকা শোধ করার মত অবস্থা 
1ফরবে তারই বা নিশ্চয়তা কোথায় ? যাঁদ-_ 

বাসানও শাইলকের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন-যাঁ কোন সংপ্রাতান্ঠিত 


৯৭ 
কমোড অফ শেকপাীয়র--৭ 


বান্ত আমার জামিন স্বরূপ থকে ? 

জামিন? শহরের কোন সংপ্রতিষ্ঠিত ব্যান্ত? কার কথা বলছেন আপনি ? 

_ আযন্টনিও । ধনণ বাঁণক আ্যাণ্টনিও ষাদ আমার জামিন থাকে তবে কি আর্পনি 
আমার প্রার্থিত অর্থ ঝণ দিতে প্রস্তুত । 

আশ্টানও-র কথায় সুদখোর শাইলক সোজা হয়ে বসলেন । আযপ্টানও-র সঙ্গে 
তাঁর অনেক 'দিনের মন কবাকাঁষ চলছে । লোকটিকে সে কোনাদনই বরদাস্ত করতে 
পারে না। কারণে অকারণে লোকাঁট তার অনিষ্ট কামনা করে থাকে । নানা 
অপপ্রচার করে তার অবাধ সুদের ব্যবসায় প্রাতবন্ধকতা করছে । এই সুযোগে 
লোকটিকে একবার ফাঁদে ফেলার আশায় মন তার চগ্চল হ'য়ে উঠল । 

শাইলক বাসানও-র কথায় সম্মত হ'লে বাসানও তাঁকে তাঁর বাড় মধ্যাহ 
ভোজনের নিমন্পণ করলেন । বললেন, সেথানেই আযাশ্টানওকে ডেকে এনে উভয়ের 
সামনাসার্ীন কারয়ে দেবেন । তখন শাইলক অ্যান্টানও-কে টাকা ধার দেওয়ার 
সপক্ষে শতবিলীর উল্লেখ করবেন । 

বাসানিও-র বাড়ি নিমন্্রণের কথা শুনে শাইলক চমকে উঠলেন । এক কথায় তিনি 
নিমন্্ণ প্রত্যাখ্যান করলেন। কারণ শাইলক ইহুদী আর বাসানিও খজ্টান। কোন 
খষ্টানের বাঁড় শাইলকের মত নিষ্ঠাবান ইহদ্দ্ীর ভোজন কথনই সম্ভব নয় । 

শাইলক আরো বললেন, আমি তোমার সহিত টাকাকাঁড় লেনদেন করতে পারি-- 
দরকার বশতঃ কোথাও যেতেও পারি । তাই বলে ভোজসভায় ষেতে পারি না। 

বানানিও হতাশ হয়ে ফিরে যাবার পান্ন নন। হাজার তিনেক ডাক্যাট: তার খুবই 
দরকার । জাত্যাভিমান ও আত্মসম্মানের চেয়ে ডাক্যাটগুলোর মূলা এই মুহ্‌তে' 
তাঁর কাছে ঢের বেশী । তাই বাধ্য হয়েই তিনি আযণ্টনিও-কে শাইলকের বাঁড় নিয়ে 
আসার প্রাতশ্রাত 'দয়ে বিদায় নিলেন । 

বুড়ো ইহুদী শাইলক, িরশত্র আযাণ্টানও-কে ফাঁদে ফেলে একটু নাজেহাল করার 
আশায় উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন । 

এক সকালে শাইলক যখন হসাবের খাতা 'নয়ে ব্যবসার পাঁরাস্থিতি 'নিরণক্ষণে ব্যস্ত 
এমন সময় বাসানও বন্ধু আন্টানও-কে নিয়ে হাজির হ'লেন £ বাসানিও শাইলককে 
লক্ষ্য ক'রে বললেন,_-আ'ম আমার জামিন যে ভদ্রলোকের কথা বলছিলাম, এই সেই 
বাঁণক আযাশ্টানও। 

শ।ইলক তাড়াতাড় খাতা বন্ধ করে অভ্যাগতদের বসার ব্যবস্থা করলেন । আযশ্টনিও 
আসন গ্রহণ করলে শাইলক আড় চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে অনচ্চ্বরে উচ্চারণ করলেন 
কা চাকার শুজ্ক আদায়কারীর মত চাউনি লোকটার ৷ খষ্টান বঙ্গেই লোকটাকে 
আম সবচেয়ে বেশী করে ঘুণা করি। তাছাড়া লোকটা বিনা সুে টাকা ধার দিয়ে 
₹ভানসে আমার স€দের ব্যবসার সর্বনাশের চূড়ান্ত করে ছাড়ছে । ঈশ্বরের ইচ্ছায় যাঁদ 
একবার সুযোগ মত লোকটাকে বাগে পাই. তবে আমার বহ দিনের জমানো আকোশের 


৯৮ 


আশাধ তুলে ছাড়ব। আমাদের মহান ইহুদী জাভটাকে লোকটা ভীষণ ঘ:ণা করে 
শ্ধাকে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, হতচ্ছাড়াটা ব্যবসায়শর সমাবেশেও আমার ব্যবসায়ে 
সঘ,পায়ে লাভ প্রভৃতিকে ধাচ্ছে তাই করে গালাগাল ঘ্বেয় । এই চির শত্রটাকে যাঁ 
আমি ছেড়ে দি, তবে যেন আমার ইহৃদ্ষণ জাতটা জাহাম্মে যায় । 

শাইলক বখন 'নিজের মনে বিড়াঁবড় করে আযান্টানিও-র বংশ উদ্ধার করছিলেন তখন 
বাসানিও টাকাটার প্রয়োজনে ছট্ফট করছিল । সে ব্যাপারটা সম্বন্ধে তাগাদা 
দিলেন। 

সাত্বত ফিরে পেয়ে শাইলক থতমত খেরে প্রকৃত ব্যাপারটি চাপা দিতে গিয়ে 
বললেন যে, তিনি তাঁর লিজের হাতে জমা টাকার হিসাব করছিলেন । একটা চাপা 
'দীঘানঃ*বাস ফেলে বললেন-_দেখুন, আমার নিজের হাতে এতগুলো টাকা এই 
মুহূর্তে নেই । আপনাকে যাঁদ টাকা 'দতেইহয় তবে আমাকে আমার বদ্ধ ইহদী 
ট্যবালের কাছ থেকে ধার করে আনতে হবে। 

আযশ্টনিও কথা প্রসঙ্গে জানালেন যে, সুদে টাকা দেয়া ও নেয়া উভনন কাজকেই 
তিনি সমান ঘৃণার চোখে দেখে থাকেন । তবু তিনি এই মুহৃতে নিরুপায়, বন্ধুর 
জন্য অনিচ্ছা সত্তেও তাঁকে এ-কাজে রাজী হ'তে হয়েছে। এমানভাবেই তো 
পৃথিবীতে সুদের প্রথম জন্ম হয়। কারও না কারও অত্যন্ত জরুরট প্রয়োজনের 
তাগিদ মেটাতেই মানুষ মানুষের কাছে হাত পাততে বাধ্য হয়। তার 'বানময়ে 
মানুষ মানুষের কাছ থেকে উপার পাওনা আদায় করে থাকে । 

শাইলক স.চতুর--অতান্ত কুটবৃদ্ধিসম্পন্ন । তিনি কৌশলে কথার মার প্যাচ্ের 
বারা বুঝিয়ে দিলেন যে, সুদের ব্যবসা শাস্ত্র ও ধর্মসম্মত। বাইবেলে উল্লেখ রয়েছে 
জেকবের ভেড়ার পালের ভেড়াও লাভজনকভাবে বদ্ধ পেয়েছিল। এ দ্বিক থেকে 
বিচার করলে বলতে হয় শাইলকের য্যান্ত অদ্রাস্ত । আযশ্টনিও-র ব্যবসায়ের লাভ এবং 
শাইলকের সুদের ব্যবসায়ের মধ্যে পার্থকা কোথায়? দু'জন তো একই নৌকোর 
যান্রী। 

শাইলকের কথা শুনে আযণ্টানও অস্পম্ট স্বরে বললেন, _ঘ.স্ট প্রকাতর লোকেরা 
[নিজেদের অপকম" চাপা দিতে ধমের দোহাই দিয়ে থাকে । তবে তার মধ্য দিয়ে 
অসৎ উদ্দেশ্য স্পঙ্ট হয়ে প্রকাশিত হয়ে থাকে । 

অনেক সময় দেখা যায় আপেলের বাইরের 'দিকটা আত লোভনীয় রং-এ ঢাকা 
'থাকলেও তার ভেতরটা থাকে পচা । আ্যান্টনও-র আচরণেও অনেক সময় এরকম 
বাবহার প্রকাশ পেয়েছে । তিনি বহ্‌বার শাইলককে আঁব*বাসী, পিশাচ, খুনী, নাচ, 
কুকুর প্রভৃতি মধুর বাক্যে অভ্যর্থনা করেছেন । তাঁর ইহুদী পোশাক লক্ষ্য করে পরম 
বিতৃষ্কাভরে গায়ে থুথু ছধড়ে ছিটিয়ে দিতেও ইতন্তত করেন নি। 

অথচ আজ টাকার প্রয়োজনে সেই শাইলকের কাছেই হাত পাততেও 'দ্িধা 


করেন নি। 
২১৯ 


কিস্তু পথের কুকুর টাকা দিতে পারে, এতো হাস্যকর আবিশ্বাসা ব্যাপার 2 তাই 
সযোগসন্ধানী সুচতুর শাইলক সুযোগের সন্ধাবহার করতে গিয়ে বললেন, ওগো 
মহামানব, গত বুধবার আর্পনি বিতৃষ্কা ভরে আমার গায়ে থুথু ছিটিয়েছিলেন, আর 
একাঁদন মেরেছিলেন লাথ ! আমাকে পথের কুকুর সম্বোধনে আপ্যায়ত করেছিলেন 
আর একাদন। যার কাছ থেকে এমন সৌজন্য ও আপ্যায়ন লাভে ধন্য হয়েছি, তাঁকে 
[ক ভাবে সরল বিশ্বাসে এক কথায় তিন হাজার ডাক্যাট: হাতে তুলে দিতে পারি ? 

শাইলকের কথায় আ্যান্টনও এতটুকু নরম হলেন না। তিন কোন রকম 
বিনয়ের ব্যবহার না করেই বললেন, প্রয়োজন বোধে আমি আবারও আপনাকে 
[পশাচ ও পথের কুকুর প্রভৃতি সম্বোধন করব । গায়ে থুথু ছিটাতেও এতটুকু দ্বিধা 
করব না। আপাঁন যে টাকা আমাকে ধার দেবেন তার বানময়ে তো কড়াক্রান্ত সুদ 
[হিসাব করে নেবেন । অতএব টাকা ধার করতে এসে আম নিজেকে আপনার 
কৃপাপ্রার্থ ভেবে ছোট মনে করতে পারি না। 

অকস্মাৎ শাইলকের কথার সুর পাজ্টে গেল। তিনি বন্ধুত্বের ভান করে সহানহ- 
ভীতির সুরে বললেন, দেখুন আযন্টানও, আপনার কাছ থেকে সুদ নিয়ে আমাদের 
আন্তারকতা ও বন্ধূত্বকে আম ছোট করতে পার না। তাছাড়া আপনার কাছ থেকে 
এতদনে যা কিছ; অপমান গায়ে মেখে নিয়েছি তা-ও আম অবশাই ভূলে ষাব। 
আপনার প্রয়োজনীয় অর্থ বিনা সুদে ধার দিয়ে আমি আমাদের বন্ধত্বকে সুদ 
করতে চাই--আমাদের প্রীতি ও সৌহার্দকে স্থায়ী করাই আজ আমার একমাঘ কামা | 
আপনার কাছ থেকে আন্তারক ও বম্ধত্বপুর্ণ আচরণই আম আজ [বিশেষ করে আশা 
করছি। 

বড়ো ইহুদ্রী শাইলক সম্বন্ধে বাসানও-র মনে এতকাল যে ধারণা বদ্ধমূল ছিল 
আজ তার আমূল পাঁরবর্তন হয়ে গেল। বুড়োর সহ্বদয়তা ও আন্তীরকতার 'দিকটাই 
তার চোখের সামনে স্পম্ট হয়ে ফুটে উঠল । 

শাইলক সাবনয়ে নিবেদন করলেন, দেখুন আযাস্টানও, মানুষের ব্যবহারঢাই বড় 
কথা, টাকা তো আজ আছে কাল জোয়ারের জলের মত নাও থাফতে পারে । অতএব 
আম যা বলাছ কার্ধতও তাই করব । বিনা সদেই আপনার প্রার্থিত তিন হাজার 
ডাক্যাট আমি দিতে দম্মত তব্‌ও 'নিছজ খেলার ছলে একটা শত প্রয়োগ করতে 
চাচ্ছি, আপনাকেও চুন্ত-পন্লে সই করে দিতে হ'বে। চুন্ত-পন্লে উল্লেখ থাকবে যে 
নার্্ট দিনে ও নির্দন্ট স্থানে আমার প্রাপ্য টাকা শোধ করে দিতে না পারলে 
আমার ইচ্ছানসারে আপনার শরীর থেকে এক পাউস্ড মাংস কেটে দিতে হ'বে। 
অবশ্য ব্যাপারটাকে আপান রাঁসকতা মনে করে হাজ্কাভাবে বিচার করে নাদ্ধধায় 
চান্তপত্রে সই দিতে পারেন। 

সুদখোর বুড়ো শাইলকের কথায় বাসানিও চমকে উঠলেন । তিনি এহেন জঘন্য 
প্রস্তাবে প্রবল বাধা দিলেন । 
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বুড়ো অত্ন্ধ চাতুর্ষের পাঁরচয় দিয়ে বললেন,_-দেখুন মহাশয়, এতে ভয় পাবার 
ক এমন কারণ থাকতে পারে তা তো আমার মাথায় আসছে না। সাত্য কথা বলতে 
কি এক পাউন্ড মাংস তো ধরতে গেলে মূলাহীন । মানষের মাংসের চেয়ে মেষ, 
ছাগ্ বা গো-মাংসের মূলা বরং বেশীই । আর আশ্টানও-র বন্ধুত্ব লাভের জন্যই 
আম এ টাকা দিতে সম্মত হচ্ছি। 

আ্যপ্টনিও রাঁসকতার সুরে অথচ অস্পম্ট উচ্চারণ করলেন--এই ইহুদ্রটা দেখাছ 
একেবারে দয়ার অবতার হয়ে গেছে ! এখন দেখাছ ওর মধ্যে স্গৃণের অভাব নেই । 
ঘ্রয়া-ধম' গুণ যেমন বেড়ে চলেছে বড়ো ইহদীটা আবার খষ্টান না হয়ে যায় । 

বাসানিও বন্ধু আযান্টীনও-র কানের কাছে মুখ এগয়ে নিয়ে প্রায় ফিসাফসিয়ে 
বললেন, ইহ্‌দ্ী বুড়ো কপটচিন্ত। ওর এই আপাতানিরীহ প্রস্তাবটা কিন্তু আমার 
কাছে খুব সীবধের মনে হচ্ছে না। আশ্টানও তাঁকে থাময়ে 'দিয়ে বললেন, আরে 
তুমি ঘাবড়াচ্ছ কেন। এতে এমন মৃষড়ে পড়ার কি আছে । টাকা শোধ করার 
নাদ্দিষ্ট দিনের একমাস আগেই আমার বাণিজা জাহাজ পেশছে যাচ্ছে । অতএব 
শাইলকের মনে যাঁদ কোন ঘরাভসা্ধ থাকেও, বা নিষ্ঠুর হতার চিন্তা মনে পোষণ 
করে থাকে তবুও এতটা অসহায় ভাবার কোনই কারণ নেই । বড়ো ইহ 
শুদ্খোর শাইলক আমার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না। 


চার 


এদ্দকে শাইলকের বাড়তে এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটতে চলেছে । শাইলকের 
বাঁড়র বাইরের দিকের একটি ঘরে শাইলকের একমান্ন মেয়ে জোঁসকা বিষমুখে বসে। 
পাশেই তার বাবার গৃহভৃত্য ল্যান্সলট দাড়য়ে। ল্াযান্সলট কাজ ছেড়ে অন্যত্র চলে 
'ঘতে চাইছে । তাই আসল বিচ্ছেঘ-বেদনায় মানবকন্যা জোসিকা বাথিত, মমহিত। 
ল্যান্সলটের ভাষায় অর্থীপশাচ ইহদী শাইলকের এই বাঁড় দ্বিতীয় নরক-_[নরানন্দে 
যক্ষপুরী | জেসিকাও এ-ব্যাপারে একই মত পোষণ করে । তবে ল্যান্সপলট ছিল 
বলে সে নরকপুরী গুলজার করে রাখত--নরকও আনন্দ-স্ফাতর বেন্দ্রু হয়োছিল 
এতকাল । তাছাড়া ল্যান্সপলট ছিল তার প্রেমের মাধ্যম ৷ লরেঙ্জার সঙ্গে তার প্রেমের 
প্রধান হোতাই হচ্ছে এই সঃচতুর ভূতা ল্যান্দলট । উভয়ের মধ্যে চিঠি আদান-প্রাদানে 
প্রথম থেকেই দুতের ভূমিকা পালন করে আসছে । গ্রভুকন্যাকে ছেড়ে ষেতে ভৃত্য 
ল্যান্সলটের মনও মুষড়ে পড়েনি! তবু তাকে যেতেই হবে- নিরুপায় । 

ল্যা্সলট বিদায় নিল। ল্যান্সলট বিদায় নিয়ে চলে গেলে শাইলকের কন্যা 
জাঁসকা তার ভাঁবষ্যৎ কর্মপন্হা সম্বন্ধে ভবেতে লাগলেন । 

অথশপশাচ হৃদয়হীন কঠিন-কঠোর পিতা শাইলকের কনা বলে মেনে নিতেও 


৯০১ 


জেসিকার লজ্জা হয়। হার! এমন বাবার কন্যা হয়ে সংসারে বেচে থাকার চেয়ে 
মৃত্যু বরং শতগুণ শ্রের। আঁম্ছরচিন্তে মমহিত হয়ে জেসিকা জামার তলা থেকে, 
লরেঞ্জোর চিঠিটা বের করে বার বার চিঠিটা পড়তে লাগল । পড়া শেষ করে আপন 
মনে বলতে লাগল--লরেঞ্জো, যদি তুমি তোমার কথা ঠিক রাখ, বাঘ প্রাতশ্রুতিচ্যাত 
না হও তবে অচিরেই এই নরক-যন্মণার হাত থেকে আমি মন্তি পাব-_পাব স্বাধীন 
মুক্ত সুস্থ স্বাভাবিক জীবনের স্বাদ । 'খীম্টান ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে তোমার পাশে 
দাঁড়াবার যোগ্যতা অঞ্জন করতে পারব--পারব তোমার প্রেমময়ী পত্ষীর সম্মান লাভ 
করে জীবন সার্থক করতে । ঈদ্রর যেন সেই শুভ মূহত্ব ত্বরাম্বত করে আমাকে 
স্বপ্ন-সাধের জীবন দান করেন। 


ভোৌনসের সপ্রশন্ত রাজপথে গ্রাসিয়ানো, লরেঞ্জা, সালারিণো এবং সালানিও 
কথোপকথনে ব্যস্ত । লরেঞ্জো গ্রাসিয়ানোকে জানালেন যে, নৈশভোজের সময় সবাই 
যখন পানাহারে ব্যস্ত থাকবে তখন সুযোগ বুঝে তিনি আর গ্রাসয়ানো এক ফাঁকে 
সরে পড়বেন । তারপর তাড়াতাড়ি বাড়ি গিয়ে ছদ্মবেশ ধারণ করে আবার ভোজের 
আসরে এসে চুপিচুপি বসে পড়বেন । 

তারা খন এমাঁন য্যান্ত পরামর্শে ব্যস্ত ঠিক অর্মনি সময়ে ল্যান্সলট সেখানে হাজির 
হ'ল। হাতে তার একটি পন্ন। পত্রাট লরেঞ্জার হাতে দিয়ে সে জানাল যে এক্ষ;নি 
তার পূরাণো প্রভু শাইলকের সঙ্গে দেখা করতে যাবে । শাইলকের কাজ যে সে ছেড়ে 
দেবে সে কথা তাঁকে বলার সুযোগ হয় 'নি। এখন তাঁর সঙ্গে দেখা করে কতব্য 
সম্পাদন করে পাওনা-গণ্ডা বুঝে নিয়ে চিরদিনের মত সম্পর্ক ছিম্ন করে আসবে । 
তারপর তাকে যেতে হবে বাসানিও-ব্াঁড়। এখন থেকে তরি কাছেই কাজ করবে-__ 
সেখানেই থাকবে । লরেঞ্জো ল্যান্সলটকে নিয়ে আড়ালে চলে গেলেন। তিনি 
বললেন-_ তুম যখন শাইলকের বাড়ি যাচ্ছ তবে এক কাজ করবে, জোঁসকাকে আমার 
কথা বলবে, আর বলবে কথা অনসারেই কাজ হ'বে। সে যেন প্রস্তুত থাকে! 
আম পূ নির্দষ্ট সময়ে যথা স্থানে উপাশ্ছিত থাকব । 

ল্যান্সলট পুরস্কার নয়ে বিদায় নিলে, গ্রাসিয়ানো লরেঞ্জার দিকে এগিয়ে এসে 
কৌতুকহলোন্দীপক দৃষ্টিতে তার হাতের পত্রাট নির্দেশ করে বললেন--মনে হচ্ছে 
রূপসী জোসকার সুন্দর হাতের লেখা এ পন্ন। ক লিখেছেন সহন্দরী ? 

লরেঞ্জা তাঁকে আগে আশ্বস্ত করতে গিয়ে বললেন- বন্ধ ধৈর্য হারিও না। আমি 
অবশ্যই পত্রের বন্তব্য তোমার কাছে বান্ত করব। কিছুই গোপন করব না। তুম 
ধৈর্য ধরে শোন ।_সে জানিয়েছে তর পিতৃগৃহ থেকে আমি কি করে উদ্ধার করব । সে 
আসার সময় কিকি সোনাদানা মণিম্ত সঙ্গে নিয়ে আসছে । অদর জানিয়েছে সে 
বালক ভূতোর পোষাক পরে থাকবে, আমি যেন দেখে ভুল না করি।--একটা চাপা 
দীর্ঘানঃ*বাস ফেলে লরেঞ্জো আবার বলতে শুর করল,__জান বন্ধ, এই ইহনদ্রীটা বা 
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কোন স্বর্গের আধকারা হর তবে তার মেয়ের পণ্য ফলেই তা সম্ভব হবে। আর 
ভাবধ্যতে যাঁদ এই মেয়েটির এতটুকুও অল্যাণ হয় তবে তার বাবার আজীবন আর্জত 
পাপের জনাই-_আবিশবাপী ইহুদীটাই সম্পণণরূপে দ্বায়ী। 


শাইলকের বাড়। জেপিকা তার শোবার ঘরে একাকী এটা-ওটা করে সময় 
কাটাচ্ছে । মনে তার লরেজোর কথা । ভাবছে কখন কিভাবে পিতার চোখে ধণুলো 
দিয়ে প্রিরতম লরেঞ্জোর সঙ্গে মালত হ'বে। 

পাশের ঘরে শাইলক হসাবপন্র নিম্নে ব্যস্ত । তিনি খাতাটি ষ্ধ করে জেসিকাকে 
ডাকলেন । পিতার হকি ডাকে জোঁসকা যেন পম্বিং ফিরে পেল। জেসিকা দরজার 
সামনে এসে দাঁড়ালে শাইলক বললেন-_-জোসকা, একটা ভোজের নিমন্ণে আমাকে 
এক বন্ধুর বাড়ি যেতে হচ্ছে । ফিরতে একটু রানি হবে । চাবিটা রেখে দে। খবর 
সাবধানে থাকবি । 'দ্িনকালের অবস্থা ভাল নয়, কিছ একটা ঘটে ষেতে কতক্ষণ । 
তা ছাড়া, কাল রান্রে টাকার স্বপ্ন দেখোঁছ-_মনটা কেমন বাধিয়ে রয়েছে । একটা 
অজানা বিপদাশঙ্কার মন দুব'ল £ দোখস যেন কিছু না ঘটে যায় । 

ল্যান্সলট পাশেই দাঁড়য়েছিল। গৃহত্যাগে প্রভুর আনচ্ছা আশঙ্কার সে উদ্বিগ্ন 
হ'ল । সে নানা ভাবে তাকে প্রবোধ ও সান্বনা দিতে লাগল। 

শেষ পর্যন্ত আনিচ্ছা সত্তেও শাইলক বন্ধুর বাড়ি যাওয়াই গ্থির করলেন । যাবার 
আগে মেয়ে জেসিকাকে বার বার সতর্ক করে দিলেন যেন দরজা-জানালা সর্বদা বন্ধ 
করে রারখখে। তান ফিরে না আসা পধন্ত যেন অবশ্যই সজাগ থাকে । তাছাড়া এ 
থষ্টান লম্পট ছোঁড়াগুলো যখন রং চং মেখে রাস্তায় ঢং করতে বেরোবে তখন যেন 
জানালায় মুখ বাঁড়য়ে তাদের উৎসাহিত না করে । 

শাইলক ল্যান্সলটকে তাড়াত।ড়ি বাসানিও-র বাড়ি গিয়ে তাঁকে তরি আগমনবাত 
জানাতে বলল। প্রভুর নিদেশে ল্যান্সলট যাবার প্রন্তুতি নিতে লাগল। বাসানিওর 
বাড়ির উদ্দেশো রওনা হবার পূর্বে জোঁসকার কাছে গিয়ে কানে কানে 'ফসাঁফাসরে 
বলল,_-এমন একজন থজ্টান তাদের বাঁড়র পাশ দিয়ে যাবে, তাঁকে দেখতে পাওয়াটা 
যেকোন ইহংদধ তরুণীর পক্ষে দুঃখজনক ব্যাপার । জেোঁসকাকে গোপন [নর্ধেশ 
দিয়ে ল্যান্সলট বিদার নিল। ল্যান্সলট চলে গেলে শাইলক আর কাল বিলম্ব করা 
যৃত্তযুত্ত মনে করলেন না। তিনি সুদৃশ্য ও মুলাবান ইহ পোষাকে সাঁজ্জত 
হ'য়ে খংস্টান বাসানিও-র বাঁড়র উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। 

শাইলক 'বিদায় নিলে, তাঁর একমান্র কন্যা জেসিকা স্বাণ্তর নিঃবাস ফেলল। মন 
তার সেই শুভ মৃহূতের জন্য উীদ্দিগ্র--কখন তার প্রোমক-_প্রাণে*বর লরেঞ্জোর পাশে 
[গরে দাঁড়াবে । 

জোঁসকা যখন লরেঞ্জার আগমনের জন্য অধীর অপেক্ষার সময় কাটাচ্ছিল, এমন 
সময় রাস্তার লরেঞ্জার সংকেত ধান কানে যেতেই ব্যপ্ত হয়ে দরজা খংলে রাস্তার ছুটে 
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গেল! হাতে তার একটি পেটিকা । সে আবছা অন্ধকারে ছুটে লরেঞ্জের কাছে গিয়ে 
হাতের পেটিকাটি লরেঞ্জোর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, _-পেটিকাটি ধর । আর দেরা 
শর, চল, যত শীঘ্র সম্ভব এখন ঘুরে সরে পড় । পেঁটিকার মধ দামী জিনিস 
রয়েছে । এই অন্ধকারে তুমি মামাকে স্পন্ট দেখতে পাবে না বলে কিছুটা নিশ্চিন্ত । 
কারণ, আমার বালক বেশ তোমাকে বিচলিত করবে । 

ল্রেঞ্জো উৎফুল্ল হয়ে বললেন--ঠিক আছে, চল পালিয়ে যাই আর অহেতুক দেরী 
করার দরকার কি? জোৌঁসকা তুমিই হবে আমার মশালবাহকা। 

_তা হয় না প্রাণাধক। মশালের আলোয় আমার পুরুষ বেশ সবার নজরে 
পড়বে । 

_ তোমার ধারণা ভুল জোৌঁসকা । তোমাকে পুরুষ বেশে চিনতে পারা কারো 
পক্ষেই সম্ভব নয় । অনা তো ঘরের কথা, আম তোমার এত কাছের মানুষ, আমারই 
মনে কেমন সন্দেহ হচ্ছে সত্যি তুমি আমার জোঁসকা 'িনা--তুমি আমার সেই 
প্রাণে*বরী ভাবতে কেমন কুশ্ঠা বোধ করছি। তুমি নিশ্চিত থাকতে পার-- 
পরষবেশী তোমাকে চিনতে পারা স্বয়ং ঈশবরের সাধ্যের বাইরে । 

জৌঁসকা ব্যস্ত হয়ে বললেন-_যাক, সে-সব কথা পরে হা'বে। এখানে আর এক 
মহত" অপেক্ষা করা বুদ্ধিমানের কাজ হ'বে না। চল যত তাড়াতাঁড় পার এখান 
থেকে সরে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাই। 

রাত্্র আবছা অন্ধকারে লরেঞ্জো তার প্রিয়তমা জোঁসকার হাত ধরে এগি;য় 
চললেন । 


পাচ 


বেলমেশ্ট শহর ৷ পোর্িয়ার সেই সহ্দশ্য প্রাসাদ । পেঁটিকা নিবাঁচন পর্ব | 
পোর্শিয়ার বাবা'র পারকজ্পনা ছিল যে সাঁত্যকারের প্রোমিক, যার প্রেম নিষ্কলুষ, যার 
প্রেমে এতটুকুও ফাঁক নেই ষে প্রোমকার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত, সেই প্রেমিকের 
পক্ষেই সম্ভব হ'বে উপধূস্ত পেঁটিকা নিবচিনের মধ্য দিয়ে রূপসী যূবতাী পোঁর্শিয়াকে 
লাভ করা । সেই শুভ মূহর্ত আগত প্রায় । 

মরকোর রাজকুমারকে সঙ্গে নিয়ে পোর্শিয়া পেটিকা-রক্ষিত ঘরে উপস্থিত হলেন । 
পোর্শিয়া রাজকুমারকে স্বর্ণ, রৌপা ও সাীঁসক এই তিনটি পোঁটকা থেকে সঠিক 
পেটিকাটি তুলে নিতে অনুরোধ করলেন । সঠিক পেটিক্যাদ্র মধোই থাকবে 
পোশিয়ার ছোট্ট একটি ছবি। 

পোঁশিয়ার নিদেশে মরকোর রাজকুমার পেটিকাগুলোর 'দিকে এগিয়ে গেলেন । 
পোঁটকাগলোর দিকে তাকিয়ে তিনি ভাবলেন--প্রথম পৌঁটকাটি দেখা যাচ্ছে সোনার, 
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আর তার ওপরে লেখা রয়েছে 'আমাকে যে বাছাই করবে সে বহুগণ বাঞ্ছিত ফল 
পাবে ।, দ্বিতীয় পেটিকাটি রূপোর তৈরী । তার গায়ে লেখা রয়েছে আমাকে বে 
পছন্দ করবে সে তার যোগ্যতা অন্যায় পূরস্কার পাবে । আর তৃতীয়টি হচ্ছে 
বর্ণহীন--সীসার তৈরী । এই পোটকাটির গায়ে দেখা যাচ্ছে লেখা রয়েছে 'আমাকে 
যে পছন্দ করবে তাকে তার যথাসবন্ব ঝুীক নিতে হবে । 
রাজকুমার পোটকাির গায়ে 'লাখত [বিবরণী পাঠ করে ভাবলেন, সামান্য সীসার 
জনা সব কিছু হারাবার ঝ:কি নেওয়া সঙ্গত হবে না। তাই তিনি ওটা স্পশ' করলেন 
«না। িতীয় পেটিকাটির কথা ভাবলেন--রূপোর পোঁটকা এটি । তিনি এঁটও 
বাতিল করলেন। তিনি নিঃসন্দেহ যে, পোঁ্শিয়ার মত এমন সুন্দরীর ছবি রুপোর 
পোঁটকার মধ্যে থাকতে পারে বলে তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারলেন না। এবার 
অবশিষ্ট পোটকাটি হচ্ছে সোনার তৈরী । তিনি পোটকাটির গায়ের লেখাটি বাররার 
পড়লেন--যে আমাকে বাছাই করবে সে বহুগুণ বাগঞ্ছিত ধন পাবে। মহত কাল 
নশরবে কি যেন ভেবে তিনি সোনার পোঁটকাঁট হাতে তুলে 'নয়ে পোশিয়ার কাছে 
চাবি চাইলেন । 
রাজকুমার নির্চিন পর সম্পন্ন করেছেন দেখে পোয়া তাড়াতাড় পোঁটকার 
চাঁবাটি তাঁর 'দকে এগিয়ে দিলেন । রাজকুমার বান্ত হয়ে পোটকাটি খুলে দেখেন, 
ভেতরে একটি মড়ার মাথার খুলি আর তার চোখের কোঠরে এক টুকরো কাগন্তে ক 


শলাথা-- 


চক-চক: কারলেই ন।হি সোনা হয়; 
বহ্‌বার এ-কথাটি শুনেছ নিশ্চয়ই । 
বহুজন করে লোভে জীবনের ক্ষয় । 
শৃধ্‌ দেখ বাহরের চাকচিকের জয় । 
সাহস সমান বৃদ্ধি যা তোমার হ'ত, 
পাকা মাথা নবীন কাঁধের পর রত, 
ভাগ্যালাপ অন্যভাবে লেখা হ'ত তবে £ 
বিদায় এখন, তব ব্যর্থ প্রেম ভবে ॥' 
মরকোর রাজকুমার হতাশায় জর্জীরত । পোর্শিাকে লাভ করার ব্‌থা চেচ্চায় মনে 
তাঁর অফ;রন্ত হতাশা আর হাহাকার । বাথ" প্রোমক-প্রবর রাজকুমার রূপসী ঘূবতণ 
পোর্শয়াকে লাভ করার আশা চিরতরে জলাঞ্জলী দিয়ে ভগ্ন হৃদয়ে বিদ্বায় নিলেন । 
রাজকুমার বিদ্বায় নিলে পোঁ্শয়া স্বস্তির নিঃ*বাস ফেললেন, অস্তত এমন একজন 
অপদার্থকে জখবনের সঙ্গণ হসাবে লাভ করতে হবে না জেনে তাঁর মনে খুশীর আমেজ । 
এঁকে ইহদ্ী বাঁণকের মাথায় বজ্রাঘাত হবার উপর্লম | তাঁর একমাত্র মেয়ে জেসিকা 
মাঁণমৃস্তোখাঁচিত বহ? মূল্যবান গহনাগাটি নিয়ে বাঁড় ছেড়ে পালিয়েছেন । মনেক 
খাঁজ খবরের পর তিন জানতে পেরেছেন, হতঙ্ছাড়া খষ্টান লম্পট লরেঞোল হাত 
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ধরে তরি মেয়ে ছেশত্যাগ করেছে । মা-মরা মেয়ে জেসিকার আকচ্মিক পলায়নে তারি 
বুড়ো বাপ শাইলক ক্ষোভে দুঃখে অপমানে ও উদ্বেগে উন্মন্তপ্রার হয়ে উঠলেন । 
বাসানিও-র বাড়ি থেকে নিমন্ণ রক্ষা করে ফিরে শুনা ঘর দেখেই তিনি অনুমান 
করোছলেন এমনই কিছ; একটা ঘটেছে । তিনি ব্যন্ত হয়ে ডিউকের কাছে নালিশ 
জানাতে গেলেন, ভেবেছিলেন সেখানে কেউ হয়তো খোঁজ দিতেও পারে । হতাশ 
হয়েই ফিরে আসতে হয়েছে । লাভ যেটুকু হয়েছে তা হচ্ছে, সেখানে সালারণো ও 
সালানিও-র সঙ্গে দেখা । তাঁরা তাঁকে শভলেন জিউ' অর্থাং শয়তান ইহুদী আখ্যায় 
আপ্যায়ত করেছেন । সেইখানেই জানতে পেরেছেন তাঁর মেয়ে জেসিকা ও খ্টান 
লরেঞ্জো প্রমোদতরতে ভেসে চলে গেছে । তান তার মা-মরা একমান্ন মেয়েকে 
নিজের মত করে মানুষ করতে চেয়েছিলেন, স'রাচবাঁজতি খম্টানদের অশালীন 
আচার-আচরণ ও ঢং ঢাং থেকে দ্বূরে রাখতে । যে মেয়েকে বি*বাস করে তিনি তাঁর 
যাবতায় সম্পান্তর দারত্বভার অর্পণ করে চাবির গোছা হাতে তুলে ছিয়োছিলেন, তাঁর 
কাছ থেকেই আজ পেলেন চরম বিশবাসঘাতকতা । 

একাদিকে মা-মরা মেয়ের অপত্য প্নেহ অনাদ্দিকে আজীবনের কম্টোপাজিত সোনা- 
দানার শোকে মৃহ্যমান হয়ে উন্মত্তপ্রায় সুদখোর শাইলক ভেনিসের পথে পথে 
পলাতকা কন্যার খোঁজ করে বেড়াতে লাগলেন-কোথায় আমার মেয়ে, খঙ্টান 
কুকুরটা আমার মেয়েকে ফমালয়ে নিয়ে পালিয়েছে, আমার সর্বন্ব নিয়ে গেছে 
আমাকে একেবারে পথে বাসয়ে দিয়ে গেছে ॥ খঙ্টানটার প্ররোচনায় আমার মেয়ে 
বিপথগামী হয়েছে । উন্মত্তপ্রায় শাইলক িউককে ডেকে বৃকফাঁটা আতণনাদের স্বরে 
বলতে লাগলেন--তোমরা ধর, ওদের ধর,_খেজি করে ওদের ধরে দধাও ৷ ওদের 
চিনতে পারা খুব কঠিন হ'বে না--সহজেই ধরতে পারবে এত সোনা-দানা মাণমুক্তো 
খোচিত গহনাগাটি আর কারো কাছেই পাওয়া যাবে না। তোমরা আমার একমান্ত 
মেয়েকে ধরে নিয়ে এই বুড়ো বাপকে বাঁচাও--আমার বহ্‌ কন্টোপাজিত সম্পত্তিগূলো 
উদ্ধার করে দিয়ে আমার জীবন রক্ষা কর। আরও কত কথা বলতে বলতে শাইলক 
উদ্দদ্রাস্তের মত ছহটোছ:ট করে বেড়াল ভেনিসের পথে পথে । শাইলকের অভাবনীয় 
শোচনীয় অবস্থা দেখে প!যাণও গলে যায় । কিন্তু ভোঁনসের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের 
কাছে একটা মজার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালেন বুড়ো শাইলক । তারা পাগল ভেবে তার 
[পিছন ধাওয়া করল, ছিল ছংড়তে লাগল । সুযোগ বুঝে তার লম্বা হাঁটু পরস্ত নেমে 
আসা ইহ্‌দী পোষাক ধরে আচমকা টানাটানি করে উত্ত্যন্ত করতে লাগল । সাঁত্য কথা 
বলতে 'কি এমন মর্মান্তিক হয় বদারক দৃশ্য দেখলে চোখের জল রাখা দ্বায় হয়ে পড়ে । 

এদিকে সালারিণো ও সালানও ভোনসের. পথের ধারে একাঁট ঝাঁকড়া গাছের ননচে 
দাঁড়িয়ে শাইলকফের আকস্মিক শোচনীয় অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনাকত । তারা হঠাৎ 
খবর পেল সমহগ্রে একাঁট জাহাজডুব হয়েছে । তাদের মনের আশঙ্কা দেখা দল যাঁদ 
জাহাজটি আপ্টানও-র হয়ে থাকে তবে সর্বনাশের চূড়ান্ত হ'বে। অর্থপিশাচ শাইলকের 
কাছ থেকে যে ডাক্যাট ধার করেছে যথাসময়ে শোধ করা সম্ভব হবে না। এই সুযোগে 
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নরাঁপশাচটা তার দ্বরাভসন্ধি পূরণ করতে উঠে গড়ে লাগবে । আ্যাণ্টনিও-কে পড়তে 
হ'ধে এক মহা সমস্যায়। | 

বাসানিও এ-সময়ে ভোনসের বাইরে । তিন গ্রাসয়ানো-কে সঙ্গে নয়ে জাহাজে 
বেলমন্টের পথে শাইলকের আবেদনে ডিউক লোক পাঠিয়ে খোঁজ নিলেন বাসানও-র 
জাহাজে লরেঞ্জো এবং শাইলক কন্যা জেসিকা পালাচ্ছে কিনা । না, সেই জাহাজে 
লরেঞ্জো নেই-জেপিকাকে পাওয়া গেল না। অনেক খোঁজ খবর নিয়ে ডিউক জানতে 
পেরেছেন জোঁসকাকে নিয়ে লরেঞ্ো মাঝ রান্রে প্রমোদতরী ভাসিয়ে গা ঢাকা 
দিয়েছেন । 

শাইলকের প্রসঙ্গ উঠতেই সালানও চোখে-মুখে বিতৃষ্কার ছাপ একে কথা কটা ছখড়ে 
দিলেন--ইহদী কুকুর হতচ্ছাড়া শাইলকটা রাস্তায় রাস্তায় যেমন চীৎকার করে 
বেড়াচ্ছিল, সেরকম মিশ্র আবেগের প্রকাশ আমি আগে কখনো শান নি । কী বীভৎস 
বনা অপ্রকতিস্থ মূভি মানুষরূপী জানোয়ারটার । বিচার চাই! আইন চাই! 
থ-্টান ছেঁড়া আমার মেয়েকে ফসলে ঘর থেকে বের করে নিয়ে গেছে । বিচার চাই 
-খ্টান নচ্ছারটার উপযস্ত শান্ত চাই ! বিচার | আমার মান্মরা মেয়ে । আমার 
মেয়েকে চাই ! ডাকাত ছেড়াটা আমার জেসিকাকে পাতভালের ভেতর ল:কিয়ে 
রাখলেও আমি তাকে চাই। 

--সার একটা মজার ব্যাপার লক্ষ্য করেছ? ভোনসের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা 
ওকে পাগল ঠাওরে ওর সুর অনুকরণ করে মুখ ভেঙচিয়ে চিৎকার করে বেড়াচ্ছিল, 
হায় আমার জোসকা, আমার মেয়ে, আমার হাজার হাজার ডাক্যাটের সোনা দানা, 
আমার, মাণমুক্তো হায়! আমার সবস্ব গেল। 

_কিস্তু বন্ধ; আমাদের আসল চিন্তা হচ্ছে এঁ জাহাজ ডুবির ঘটনাটি। যাঁদ 
সাতা সাঁতা ওটি আযাণ্টানও-র জাহাজ হয়ে থাকে তবে তো শিরে বগ্রঘাত । 

-_ সত্যি খুবই চিস্তার ব্যাপার । আযাপ্টানও-র মত বন্ধুবৎসল ও পরোপকারণ 
দ্বিতীয়টি আর দেখা যায় না। তার যার্দ কোন বিপঞ্ হয় তা হ'বে আমাদের পক্ষে 
খুবই দুঃসহনীয় । ঈশ*বর করুন ওটি ষেন আণ্টনিও-র না হয়ে অনা কারো হয়। 
আমাদের এখন প্রথম ও প্রধান কাজ হচ্ছে বন্ধু আপ্টনিও-কে এ খবরটি জানতে না 
দেয়া এবং তাকে যথা সম্ভব প্রফূল্প রাখতে চেষ্টা করা । চল আমরা আযাশ্টনিও-র 
সন্ধানে যাই, তাকে সঙ্গদান কার । 

ছয় 

আবার ভেনিসের সেই সূদ-শ্য সংপ্রশস্ত অট্রালিকা। পোর্শিরার প্রাসাদ । 
পেটিকা নিবর্চিন কক্ষ । সংমিষ্ট স্বরে করনেট বেজে উঠল। রূপসী যুবতাঁ 
সপাশিয়া পোঁটকা রাঁক্ষত কক্ষে প্রবেশ করলেন । তাকে অনুসরণ করলেন সপাঁরষদ 
আরাগনের যুববাজ । 

পোশিয়া এষবরাজের ব্যাপারেও নিরুৎসাহ । অথচ নিরুপায় যুবরাজ নিবচিন 
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গর্বে অংশগ্রহণ করতে এসেছেন, তাঁকে সুযোগ দিতেই হবে । 

পোর্শিয়া নিতাস্ত অনিচ্ছা সত্বেও পেঁটিকাগ্‌লোর কাছে গিয়ে অঙ্গাল নির্দেশ করে 
যুবরাজকে বললেন, দেখুন এখানে 'তনাট পটকা রয়েছে । এদের মধো যোঁটতে 
আমার ছাব রয়েছে সে পেটিকা'টি বেছে নিতে পারলে আমাকে, আর প্রাতশ্রাতি 'দিতে 
হ'বে ধাঁ ব্যথ' হন তবে "দ্বিতীয় কোন মাঁহলার প্রাণগ্রহণ করব না । আর শেষ শর্তাট 
হচ্ছে পেটিকা-নবচিনে ব্যথ* হ'লে অনাঁতীবলম্বে স্থান ত্যাগ করতে হ'বে। 

আরাগনের যুবরাজ জেসিকার উল্লীখত শতবিলী পালনের প্রাতশ্রযাত দিয়ে ধীরে 
ধীরে পৌঁটকাগুলোর দিকে এগিয়ে গেলেন । তান জঘন্যতম সীসক-পোঁটিকাটি 
প্রথমেই ঘুণাভরে দরে ঠেলে দিলেন । এবারে তাকালেন সোনার পোটকাটির দিকে । 
তার গায়ে লেখা ছিল-_“'আমাকে যে পছন্দ করবে সে বহজন বাঞ্ছত ফল লাভ 
করবে । “বহ্‌জনবাঞ্ছিত" শব্দাট যুবরাজের মনঃপুত হলনা । “বহুজনবাগ্থত' 
শব্দের তাৎপর্য করতে গিয়ে তিনি ভাবলেন সাধারণ মানুষের দলভুন্ত হওয়ার কথা 
বলা হচ্ছে! এ-রকম চিন্তা করে তিনি স্বর্ণ পৌোঁটকাটিও দূরে সাঁরয়ে রাখলেন । 
এখন শুধু মান্ন একটি পৌঁটকা থাকল, সোঁট হ'ল রোৌপা-পোটিকা । তার গায়ে লেখা 
ছিল--'আমাকে যে পছন্দ করবে সে তার প্রাপ্য পাবে । কথাটি যুবরাজের খবই 
মনে ধরল । তিনি ভাবলেন উপযুক্ত যোগ্যতা না নিয়ে কে আর শসৌভাগ" করতে 
সক্ষম হয়? এ-রকম চিন্তা করে "তান শেষ পর্যন্ত রৌপ্য-পোঁটিকাটিই নিবচ্ন 
করলেন। তান পৌঁটকাটি হাতে তুলে নিয়ে খুলে দেখেন তার ভেতরে পোঁশয়ার 
ছবির পাঁরব্তে রক্ষিত রয়েছে একাঁটি বোকা বান্তর ছবি, আর এক টুকরো কাগজ । 


'ফাগজটিতে লেখা-- 
সাতবার রৌপ্য-পান্র হয় আগ্রাম্ধ 


বারবার পোড় থেলে বুদ্ধি পারশযদ্ধ $ 
সহজে তাহলে কেহ হয় নাকো বোকা 
( যারা ) মায়াকে মেনেছে সার, শুধু খায় ধোঁকা । 
মুর্খ আছে এইরূপ জানও নিশ্চয়, 
ঢেকে রাখে মুড্তাকে মিথ্যা পারচয়ে | 
আম যথা ঢাকা 'ছনু রুপোর মায়ার, 
সেইরূপ রব আমি তোমার মাথায় 
1ফরে যাও ঘরে তুম, তোমাকে বিদায় । 
যুবরাজ কাগজে লেখা কাবিতাটি পাঠ করে 'বিদ্বায় দেবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে পড়লেন 
এখানে আর এক মহত" থাকার অথই হচ্ছে নজের বোকামি আধক সংখ্যক লোকের 
সামনে তুলে ধরা ৷ উপায়াস্তর না দেখে যুবরাজ পোঁ্শিয়ার কাছ থেকে বিদার নিয়ে 
সপারষদ দ্রুত প্রস্থান করলেন । 
যুবরাজ বিদায় নিলে পোঁশিয়া স্বাপ্তর নিঃবাস ফেললেন ॥ এমন সমর একজন 
পারচারিকা এসে খবর দিল ভোঁনস থেকে একজন যুবক শীঘ্রই আসছেন । তার দৃত 
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বহমূলাবান উপহার সহ খবরটি নিয়ে এসেছে । 


এদিকে শাইলকের অবস্থা বড়ই মর্ম । একদিকে মা-মরা কন্যার শোক, অপর 
দিকে আজীবন কম্টোপাজিতি সোনাদানা হীরে মণিমুক্তোর শোক। সে সঙ্গে লাঞ্ছনা- 
গঞ্জনা অপমান তো রয়েছেই । আঘাতে আঘাতে জজীরত ভাগ্যাহত শ্াইলক দাঁতে 
দাঁতে চেপে রাগে দহখে ও অপমানের হাত থেকে নিজেকে সান্বনা দেবার জন্য কত 
কথাই না বলে চলেছেন, হাঁ, আমি ইহুদী, ইহংদীরা কি মানুষ নয় 2 ইহ্‌দীদের কি 
রন্ত মাংসের দেহ নয় 2 অত্যাচারে, অপমানে, লাঞ্থনা-গঞ্জন।য় সবাই জাতিটাকে 
একেবারে কোণঠাসা করে পিষে মারবার ব্যবস্থা করেছে । নচ্ছারগুূলো কি তার ফল 
কিছুই পাবে না? অনেক সয়েছি যুগ-যুগান্ত ধরে, অত্যাচার আর আবচার মুখ 
বুজে অনেক সহা করেছি । আর নয়। এবারে সুদে-আসলে ফিরে পাবার জনা 
তৈরী হও । 

শাইলকের অন্তরের অস্তস্থল ভেদ ক'রে ডাঁথত হ'ল এ দীর্ঘ*বাস। বিশ্বের 
অপমানিত লাঞ্ছিত আত্মার প্রতিনিধি এই শাইলক । শাইলক নিজের প্রয়োজনে বন্ধু 
ট্যবল--কে কাছে টেনে নিলেন । ট্যুবল্‌ই এক সময় আন্টনিওর-প্রা্থত তিন হাজার 
ডাক্যাট পূরণ করতে শাইলককে অথ সাহায্য করে ঘাতাঁট পূরণ করে 'দয়ে ছিলেন । 
এই টুবল:কেই শাইলক টাকা দিয়ে মেয়ের খোঁজ করতে পাঠালেন । টকার ওপর টাকা 
খরচ হচ্ছে, ক্ষতির ওপর ক্ষাত। এ যেন মরার ওপর খাঁড়ার ধা । শাইলকের জীবন 
আজ দ্র্বিষহ হয়ে দাঁড়িয়েছে । অমানবিক অপমান, বজ্গাহীন নংশংস অত্যাচার, 
অপহরণ আর পলায়ন সব মিলিয়ে তাঁকে একেবারে মুবড়ে ফেলেছে-জীবনের আর 
কিছুই অবাশষ্ট রইল না । হতবযদ্ধি উদ্রাপ্তের মত ছ্‌টোছ-ট করছেন আর বিড়বিড় 
করে বলছেন,- এ কী হলঃ কেন এমনটা হল? মেয়েটাকে যা মৃত অবস্থায়ও 
পেতাম, ওর কানে আমার বহমূলাবান দৃল-গুলো দুলতো, স্বর্ণ মুদ্রাগুলো থ।কতো 
ওর কাঁফনে । শাইলক কখন যে কী বলছেন, তিনি হয়তো নিজেই তা জানেন না । তিনি 
আপন মনে বলেই চলেছেন- এ দুনিয়ায় আমার মত ভাগ্যহত 'দ্বিতীর কেউ নেই । 

ট্যুবল তখন তাঁর পাশেই দাঁড়য়েছিলেন । , তিনি শাইল:কর মুখের কথা কেড়ে 
নিয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন-_না,না আছে । আর এক ভাগ্াহতের কথা আমার 
জানা আছে । তার অদ্বন্ট আরো শতগুণ মন্দ । 

শাইলক ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেন করলেন,__ আছে: কেসে? 

_তার নাম আণ্টনিও। টিপোলিস থেকে তার যে জাহাজ বাণিজ্য করে 
ফরছিল তা সমুদ্রে কোথায় হারিয়ে গেছে । 

_-কী-কী বললে তুমি? তুমি কি সাঁত্য বলছো ? হায় ঈশ্বর! এতাঁদনে তুমি 
বুঝি মুখ তুলে চাইলে! সত্যি তুমি আছ-_তোমার বিচার আছে । 

-তানাহ্য়হ'ল। কিন্তু একে তোমার মেয়ের কাণ্ড দেখ একবার । শুনোছ 
সে নাক এক রানে জেনোয়ার বলে আশি ডাক্যাট থরচ করে ফেলেছে । হাতে 
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ডাক্যাট ওপাচ্ছে। 
ডাক্যাট খরচের কথা শুনে আবার মূষড়ে পড়লেন । তান তারস্বরে চিৎকার 


করে উঠলেন--ট্যুবল্‌, তুম আর বলো না, বরং আমার বকে ছুরি বসিয়ে দাও। 

- এঁদকে আযশ্টনিও-র ঘুরবস্থার কথা একবার চিন্তা করুন| তাঁর পাওনাদারেরা 
একজোটে ভেনিসে এসে জড়ো হয়েছে । জাহাজডুবর খবর পেয়ে সবাই দ্রুত ছটে 
এসেছে । 

--ঠিক আছে, কাজ শুরু হোক । আমিও ছেড়ে কথা কইব না। কড়ার-গণ্ডায় 
আদায় করে ছাড়বো । 

শাইলক'কে উত্তেজিত করার জন্য টযুবল- আবার তার মেয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন 
_-কাল একজন আমাকে একাঁট আংটি দেখাল । জিজ্ঞেস করে জানলাম, একাঁট বানরের 
পাঁরবর্তে কে নাকি তাকে আংটিটি দিয়েছে । তোমার মেয়ের আংটি সেটি। 

_্যুবল: তোমাকে অনুরোধ করছি--তোমাকে একটু একা থাকতে দ্বাও, আম 
আর সহ্য করতে পারছি না। এই আংটি আমার মায়ের কাছ থেকে পেয়েছিলাম । 

ট্যুবলং বার বার জোঁসকা-আশ্টনিও-র কাহনীকে উত্থান করে শাইলককে 
আঁধকতর উত্তোঁজত ও প্ররোচিত করতে গিয়ে বলল, _-আ্যান্টনিও-র সর্বনাশ হয়ে 
গেছে । তোমার তিন হাজার ডাক্যাট এবার বাঁঝ মাঠে মারা গেল । তার ওপর 
জেসিকা তোমার 'সিন্ব্‌ক নিগড়ে নিয়ে গেছে । 

শাইলক বাক-শান্ত হারিয়ে দাঁতে দাঁতে চেপে ভবিষ্যৎ কতবা-কর্ম সম্বন্ধে ভাবতে 
লাগলেন । 


সাত 

বাসানিও ভেনিসের এই স.পাঁরাঁচত কক্ষে উপস্থিত হলেন । সঙ্গে তাঁর গৃহকণ্ 
ও বহ?জন আকাচ্ক্ষিতা রূপসী ষবতী পোর্শিয়া । সদা ল্লাতা পোর্শিয়া। উন্মত্ত 
কেশরাশি বালের ঘন মেঘের মত তরি পৃণ্ঠ-দেশে এলায়ত । রূপের আভায় চোখ 
যেন ঝলসে যায়। বাসানিও চলেছেন পোঁটকা নিবাচনের মধা দিয়ে ভাগ্য পরণক্ষা 
করতে । 

পোর্শিয়া তাঁকে বাধা 'দিয়ে বললেন,__-আমার অনুরোধে একটু অপেক্ষা করুন, 
ভাগ্য পরাক্ষার আগে একটু অপেক্ষা করুন ॥ কাল ভুল নিবচিন করলে আমি যে 
আপনার সঙ্গলাভে বাত হ'ব। যাঁদ ব্যর্থ হন, আপনাকে এ প্রাসাদ ত্যাগ করে 
বিদায় নিতে হ'বে। সাধ থাকলেও আপনাকে আটকে রাখবার সাধ্য আমার থাকবে 
না। তবে ভালবাসার মোহ কিনা জানি না, তবে কে যেন আমার ব্‌কের মধ্যে 
অবস্থান করে বলছে, আপনাকে আম হারাব না। কুমারী মনের ভাবনা প্রকাশের 
কোন বিশেষ ভাষা থাকলে আমাকে উজ্জাড় করে দেখতাম, আমাকে লাভ করার এই 


১১০ 


কঠিন 'নবচিনে অংশগ্রহণের পূর্বে আপনাকে কয়েক মাস এখানে আটক রাখতাম | 
ভাগ্য পরাক্ষার আপনি আমাকে হারাতেও পারেন, যাঁদ তা-ই হয় সে জন্য মোহের 
বশে আজ আমার শপথ ভাঙ্গার পাপ করতেও ইচ্ছে হচ্ছে । মন আমাকে প্রলোভিত 
করছে আপনাকে সঠিক নিবা্চনের ইঙ্গিত দিতে-আপনাকে নিশ্চিত সাফল্য লাভের 
পথ নিদেশ দ্বিতে। কিস্তু আমার পক্ষে পাপের ভাগী হওয়া কিছনতেই সম্ভব নয় । 
আপনার আন্ত চোখ ছ:'টো যা জানে, রয়েছে সর্বনাশের ইশারা, আমাকে 
সম্মোহত করে ফেলেছে, দ্বিধা-ছঘম্দের মধো ফেলে পাড়া দিচ্ছে । আমার বলতে যা 
কিছু রয়েছে সবই আপনার করে দ্বিতে আমার মন উন্মুখ । আমার ও আপনার 
মাঝখানে রয়েছে পোঁটকা নিবরচনর্প বাধার প্রাচীর । সেই জন্যই তো আপনাকে 
মন-্্রাণ স'পে দিয়েও আমি আপনার হয়ে উঠতে পারছি না। আম-_ 

বাসানিও পোঁ্শরার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন,_-আমাকে বাধা দেবেন 
না। আমার মন থুবই চ%ল হ+য়ে পড়ে । আম ষন্রণায় ক্রিষ্ট হ'য়ে টিকে আছি। 

_যন্ণায় ক্রিষ্ট হয়ে? তবে আপাঁন বলতে চাইছেন আপনার প্রেমের সঙ্গে 
অবিশ্বাস মিশে রয়েছে ? 

_ সংশয়! আমার প্রেমকে হারানোর ভয় থেকেই তার জন্ম । তুষার আর 
আগ্রর মধ্যে যেমন বন্ধূত্ব কজ্পনা করা 'ভীঁন্তহশন, ঠিক তেমন আমার তার প্রোমকার 
মধ্যে আব*বাস কজপনা করা । যাক, এখন আমাকে অনুনতি দিন, দেখি আমার 
ভাগ্যদেবতা আমার কপালে কি লিখে রেখেছেন । 

পোর্শিয়া নিরুপায় হ'য়ে বাসানিও-কে পেটিকাগুলোর কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন 
তখন, এই পেটিকা তিনটির মধ্যে এটিতে আমার ছবি রয়েছে । যাঁদ আপান অন্তর 
থেকে আমাকে ভালবেসে থাকেন তবে নিশ্চয়ই আমাকে খখজে বের করে ভালবাসার 
প্রমাণ দেবেন । যান এগিয়ে যান--এাগয়ে যান বীর, আপান জয়ী হোন, আমি ফিরে 
পাই জীবনের স্বাদ, বেচে থাকার আনন্দ । আমার ভালবাপা সার্থক হোক আপনার 
ভালবাসার সঙ্গে একাকার হয়ে! আপনার মধ্যে সার্থক হ'য়ে উঠুক আমার নারী 
জন্ম । 

বাসানিও দু”পা এগিয়ে পেটিকাগছলোর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে আপন শ্লনে বলে 
চললেন-_বাইরের চাকাঁচক্য চিরকালই পরথবীকে প্রতারিত করেছে। কোন কিছ,র 
রূপ সৌন্দর্যে ভুললে ভাবষ্যতে অন্তদ্বন্দে ভুগতে হর়। বাইরের চাকচিকা হচ্ছে 
বিপদসগ্কুল সমুদ্রে চোরাবালির মত । অতএব, হে নয়নলোভন স্বর্ণ তুমি মিডাসের ক্ষুধা 
মেটাতে পারান, তোমাকে আমার প্রয়োজন নেই । নিষ্প্রভ এবং মানুষের সঙ্গে বিনিময় 
মাধ্যম হচ্ছে রৌপ্য, তোমাকে আম ঘংণাভরে প্রত্যাখ্যান করাছ। আর তুমি 2 হাঁ, 
তুমি আত সাধারণ সীসামান্ত যা কোন আশ্বাসের প্রাতশ্রুতির পরিবর্তে বরং 
কোন সাবধানবাণী বহন করছ। আড়দ্বরের পরিবর্তে তোমার ফ্যাকাশে বিবর্ণ রূপই 
আমার মনকে বেশদ করে প্রলোভিত করছে । অতএব তোমাকেই আম পারে বরণ 
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করলাম, কথা ক'টা শেষ করা মান্ন বাসানিও সীঁসক পেটিকাটি হাতে তুলে নিলেন । 
পোর্শিয়া উচ্ছ্বাপত আবেগে বলে উঠলেন- হে প্রেম ! ধৈর্য ধর, উল্লাসকে সংত 
কর, আতীরস্তকে সীমিত কর, তোমার অকৃপণ দ্বাক্ষিণা আমাকে আভিভূত করেছে । 
একে সহনক্ষম কর, নইলে আত প্রাপ্তিতে পনীড়ত হয়ে পড়ার সম্ভবন। রয়েছে । 
বাসাঁনও পৌঁটকাটি হাতে নিয়ে ঢাকনাট খুলে চমকে উঠলেন, এ কী স্বপ্ন না 
সাঁত্য ? একার ছাব_ পোর্শিয়ার? কোন দেবতুলা 'শি্পর তুলির টানে একে 
প্রায় জীবস্ত ক'রে তুলেছেন ? আর এই কাগজের মোড়কাঁট যাতে আমার ভাগাফল 
নির্দেশত হয়েছে । বাসানও কাগজের মোড়কট খুলে পড়লেন-__ 
করোনি বাছাই তারে দেখে চেকনাই 
অনকুল তব ভাগা সন্দেহ তো নাই । 
যবে করায়ত্ব হ'ল সৌভাগ্য তোমার 
এতেই তুষ্ট থেকো, চেয়ো, নাক আর 
খুশী যাঁদ হয়ে থাক এ বাছাইয়ে তায়, 
ধরে থাক তারে তবে সুখের আশায় । 
যাও তবে যেথা তব 'প্রয়া আছেন দণীড়য়ে 
কর চুম্বন তারে তব আঁধকারে । 
কবিতাটি পাঠ ক'রে বাসানিও বললেন-_ভদ্রে, আমি কি কাবতার নির্দেশ অনুযায়? 
প্রেম নিবেদন ও প্রেম গ্রহণ করতে পারি 2 তোমার সম্মতি, অনুমোদন ও স্বীকৃতি না 
পাওয়া পর্ন্ত আমি [নঃসংশয় হ'তে পারছি না। এক স্বপ্ন নাসতা? 
পোর্শিয়া আবেগভরে বললেন প্রভু বাসানিও, আমি যা তার চেয়ে বেশী করে 
তোম।কে দেখতে চাইনে । তবুও বলছি--তোগার জনা আমার সৌন্দর্য শত সহম্্রগুণ 
বেশী হ'লে খশী হতাম । গুণে, সৌন্দর্যে, এশবর্ষে ও ভালবাসায় যাঁদ আম 
[হসেবকে আতিক্রম করতে পারতাম তবে হয়তো তোমাকে আরো বেশী দিতে পারতাম । 
আজ এই মুহূর্তে আম আমার লঙ্জাবনত হৃদয়কে আমার প্রাণেশবরকে অপণ করতে 
পেরে নিজেকে ধনা মনে করাছি- আজ সার্থক আমার নারী জন্ম- আমার জীবন- 
যৌবন । আমার বলতে যা ছিল সবই তোমাতে অর্পিত হল । আর আমার ভালবাসার 
নিদর্শন স্বরূপ এই আংাট তে।মার হাতে পরিয়ে দিয়ে নিজেকে তোমার মধ্যে নিঃশেষে 
[মালয়ে লাম । একটা কথা মনে রেখো--এই আংটি যাঁদ তুম খুলে ফেল, হারাও 
অথবা কাউকে দিয়ে দাও তা হ'লে সেটা হবে তোমার প্রেমের ভাঙন ধরার লক্ষণ ৷ 
বাসানিও হাত বাড়িয়ে প্রেমিকাকে আলিঙ্গন করে উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে 
বললেন-_ভদ্রে, আমাকে ভাষার অতনত ক'রে তুলেছে তোমার প্রেম । এই আঙ্গুল 
থেকে এই আংাঁট খুলে নেয়া আর আমার জীবন নেয়া সমতুল্য ॥ তাই যাঁদ হয় সে- 
দন জানবে বাসানিওরও মৃত্যু হয়েছে । 


পাশে দাঁড়িয়ে থাকা গ্রাসিয়ানো সোল্লাসে বলে উঠল, প্রভু বাসানিও এবং প্রভুপত্নী, 
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আপনাদের কাম্য আনন্দপূর্ণ হোক--ঈ*বরের কাছে এই প্রার্থনাই করছি । আপনাদের 
কাছে আমার অনুরোধ রইল আপনারা যখন বিবাহ-বম্ধনে আবদ্ধ হবেন, তখন আমার 
বিয়ের ব্যাপারটাও একটু ভেবে দেখবেন। 

বাসানিও সানন্দে ঘোষণা করলেন তোমার প্রস্তাব ভেবে দেখবার প্রাতিশ্রাতি দিচ্ছি 
গ্রাসয়ানো । কিন্তু ইতিমধ্যে তোমাকে উপযুক্ত পাত্রীর সন্ধান করতে হ'বে__একটি 
স্ত্রী খুজে নিতে হবে। 

গ্রাসিয়ানো নোরিসার দিকে তাকিয়ে দুষ্টাঁম ভরা হাসি হেসে বলল,__কর্তা সে 
জন্য চিন্তা নেই। এখানে এসে আমিও আমার কাজ গুছিয়ে ফেলোছ । আপনি যখন 
গৃহকন্রীঁকে প্রেম নিবেদনে ব্যস্ত আম তখন তাঁর পারিচারিকা নেরিপার পগ্রেম-সাগরে 
বড়শি ফেলাছিলাম। তবে সূচতুরা মৎসকন্যা অনেক ল্যাজে খোঁলয়ে তবে টোপ 
1গলেছে। সাত্য কথা বলতে 'কি তার কাছে প্রেম নিবেদন করতে গিয়ে আমার তালু 
পর্যন্ত শুকিয়ে উঠেছে । শেষ পর্যন্ত প্রাণে*বরীর কাছ থেকে প্রাতশ্রুতি পেয়েছি-_ 
আপান যাঁদ তার কন্রীটকে গ্রহণ করায় সমর্থন করেন--তবেই আম তাকে পাব। 
পোঁ্শিয়া তরি পারচারিকার 'দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে প্রশ্ন করলেন--যা শনাছ সাঁতা ? 
গ্রাঁসয়ানো-কে তুই ভালবাসস ? 

নোরসা লঙ্জাবনত মূখে ক্ষীণ কণ্ঠে উচ্চারণ করল-_হ্যাঁ। সাঁত্য তবে আপাঁন 
যাঁদি অসন্তুষ্ট না হন। 

পোর্শিয়া য়ান হেসে নেরিসা-কে আশ্বস্ত করলেন । 

পোর্শিয়া কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন এমন সময় লরেঞ্জো ও ইহুদী কন্যা 
জোঁসকা সেখানে উপস্থিত হলেন । 

নব দম্পাঁত ঘরে ঢুকতেই বাসানিও আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে বললেন, প্রিয়তমে 
পোর্শিয়া আমার নবলব্ধ আধকার বলে যাঁদি আমার বন্ধ ও তার সদ্যাববা!হতা স্ত্রীকে 
স্বাগত জানাবার আঁধকার থাকে তবে আম এখানে তাদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছি। 

সালারও একাঁট চিঠি বাসানও-র দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন,-__মহাশয়, 
আশ্টীনও আপনাদের আঁভনন্দন জা'নয়েছেন । 

বাসানিও ব্যস্ত হয়ে চিঠিটি নিতে গিয়ে প্রশ্ন করলেন--বন্ধ, আযান্টনিও কেমন 
আছে ? 

সালারিও শুকনো গলায় উত্তর ?দিলেন- শারণীরক সংস্থ, কিন্তু মনের দিক থেকে 
সম্পূর্ণ সুচ্ছ বলা চলে না। 

পোয়া বাসানিও-র হাতের চিঠিটির দিকে সামান্য ঝূ'কে বললেন চিঠিতে 
নিশ্চয়ই কোন সুসংবাদ রয়েছে । কি ব্যাপার, কোন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতত্যু সংবাদ? 
তবে 'কি তার চেয়ে খারাপ খবর 'কিছ? ? 

বাসানিও চিঠি পড়া শেষ করে গ্লেম্মাজাঁড়ত গলায় অন:চ্চস্বরে উচ্চারণ করলেন, _- 
প্রয়তমে পোশিয়া, তোমাকে প্রেম নিবদনের পূবেই আম খোলাখীল জানিয়েছিলাম 


১১৩ 
কমোড অফ শেজসপীয়র--৮ 


যে, কুল গৌরবই আমার একমান্র সম্পদ । নিজেকে আম কর্পদকশূন্য বলে পাঁরিচয় 
দিয়েছিলাম । তার চেয়ে সেই মূহূত্ত আমার বলা উচিত ছিল আমার আর্থিক অবস্থা 
1কছ্‌ না থাকার চেয়েও খারাপ । কারণ, আমাকে বন্ধক রাখতে হয়েছে প্রাণাধিক প্রিয় 
এক বন্ধুর কাছে । তার চেয়েও যা মর্মান্তিক তা হচ্ছে আমার সেই বন্ধুকে বন্ধক রাখতে 
হয়েছে এক অথণীপশাচ নরকের কীট জঘন্যতম শত্রুর কাছে । এ কাগজের টুকরো 
হচ্ছে আমার সেই বন্ধুর দেহ, আর এ প্রাতীট শব্দকে তার একটি ক্ষত মনে করতে পার' 
মূহূর্তকাল নীরবে কাণটয়ে দ্রীর্ঘীনঃ*বাস ফেলে আবার বললেন, তুমি সত্য বলছ 
সালারিও--তার সব আঁভযানই ব্যর্থ হয়েছে? একটিও রক্ষা পায়নি? ইংল্যাণ্ড, 
্রিপালিস, ইণ্ডিয়া, বারবোর, মোক্সিকো,_বাণিক বিধহংসী চোরা পাহাড়ের হাত 
থেকে কোন দেশ থেকেই জাহাজ ফিরে আনতে পারোন ? 

সালারও পর্বস্বর অনুসরণ ক'রে বললেন-__না-একটিও না। সবচেয়ে বড় কথা 
হচ্ছে তান যাঁদ ইহুদীটির টাকা শোধ দিতে চানও, সে তো নিতে রাজী নর । সে 
অহ্নধশ ডিউক-কে উত্তযন্ত করে তুলছে । কুঁড়িজন বাবসারশী, ডিউক নিজে এবং উচ্চ- 
পদস্থ সম্ভ্রান্ত নাগাঁরকেরা সবাই তাকে 'নরস্ত্র করতে চেষ্টা করে ব্যথ- হয়েছেন । কেউই 
তাঁকে অঙ্গীকার পন্রে উল্লাখত এক পাউণ্ড মাংস আদায়ের দাবী থেকে নবত্ত করতে 
পারছেন না। 

জোঁসকা এতক্ষণে মুখ খুলতে বাধ্য হলেন,-সাণম তার বন্ধু ট্যুবলের কাছে বলতে 
শুনেছি । চুত্তিপত্রের সময় উত্তীর্ণ হ'লে তান আ্যাণ্টনিও র কাছ থেকে উপধুক্ত 
কাঁড়গুণ বেশী টাকা পেলেও আযাণ৮নিও-র মাংস বেশী পছন্দ করেন । মহাশয় আম 
তাঁর কন্যা তাঁকে ভালভাবেই জানি, আইন, রাম্ট্র ও রাষ্ট্রক্ষমতা যদ রেহাই দেয় তবে 
ভাগ্যাহত আযাণ্টনিও-কে বাঁচানো দায় হ'বে। ৰ 

পোরঁ্শিয়া হতাশার সরে বললেন-প্রয়তম, তোমার সেই 'প্রয় বন্ধ্াটই কি এখন 
দ:$গ্যের জালে জড়িয়ে পড়েছেন ? আচ্ছা, ইহযদ্বীটির কাছে. তিনি কত ধার করোছিলেন ? 

মন মুখে বাসানিও জবাব 'িলেন-_-তিন হাক্জার ডাক্যাট। 

পোয়া মুহূর্তমান্ত িলম্ব না ক'রে বললেন-_-তাই যাঁদ হয়, ছয় হাজার ডাক্যাট 
[নিয়ে বন্ধুকে মুত্ত ক'রে নাও । আমি ডাক্যাটের ব্যবস্থা করাছ। চল আজই আমরা 
চাচে' যাই । তুমি আমাকে পত্রীর্‌পে গ্রহণ কর। তারপর কালই তুমি ব্ধর উদ্ধারের 
জন্য যাতনা কর । মানাঁপক অস্বান্ত নিয়ে আমার পাশে পাশে থেকে আমাদের আনন্দের 
চেয়ে নিরানন্দই বেশী হ'বে। আমার জনা চিন্তার কারণ নেই। অনেক মূল্য 'দিয়ে 
তোমাকে পেয়েছি--আমার আস্তরিক ভালবাসা অগ্নান থাকবে । তুমি চিঠিটি একবার 
পড়ে শোনাবে কি ? 

বাসানিও হাতের কাগজটির ভাঁজ খুলে উচ্চস্বরে পড়তে শুর করলেন-প্রয় বন্ধু 
বাসানিও, আমার সবকাঁট জাহাজই ধ্বংস হ?য়ে গেছে । উত্তমর্ণেরা অসাঁহফ হ'য়ে 
পড়েছে । আজ আমার সম্বল খুবই সীমিত । ইহৃদর্শর কাছে চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ 
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তার দার মিটিয়ে আমার বাঁচা অসম্ভব । মৃতার আগে তোমাকে একবার স্বচক্ষে দেখতে 
পেলে তোমার ও আমার মধ্যের ঝণ শোধ হ'য়ে যাবে । আমার ভালবাসা যাঁদ তোমাকে 
আমার কাছে টেনে না আনে তবে নিছক চিঠির খাঁতরে আসবে না কিন্তু ।” 

চিঠি পড়া শেষ ক'রে বাসানিও পোঁ্শিয়ার দিকে ফিরে বললেন--প্রি়তমে, 
তোমার অনুমাত যখন পেয়েছি, আম যত শীঘ্র সম্ভব যান্নলা করতে ইচ্ছুক । তোমার 
কাছে ফিরে না আসা পর্যন্ত মন আমার অবাঞ্চত অস্বাস্ততে ভরে থাকবে। 

পোশিয়া প্রিয়তম বাসানিও-র হাত দুটি আবেগভরে চেপে ধরে কাঁদো কাঁদো 
"বরে বললেন-প্রয়তম, তুমি বন্ধুর মশীস্তর জন্য যান্না কর। তোমার পোয়া 
--তোমার প্রেরসী তৃমি ফিরে না আসা পর্যন্ত পথ চেয়ে বসে থাকবে । 
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আর মান্র একটি রান্র মাঝখানে রয়েছে তার পরেই আ/াপ্টীনও-র বিচার হবে । 
£*]া ন্যায় বিচারই হ'বে। আ্যান্টনিওর অনুরোধে শাইলক কর্ণপাত করেন ন। 
অলৌকিক কোন ঘটনা ব্যতনত তাঁর জীবনের কোন আশাই নেই । শাইলক কারাধ্যক্ষকে 
বললেন-__যেন আযাণ্টীনও-র প্রাত 1বশেষ নজর রাখা হয়, কোন দয়া 'ভিক্ষাই চলবে না। 
কারণ লোকাঁট দাম্ভিক আত্মঅহংকারী-বিনা সুদে টাকা ধার দিত। তাছাড়া কথায় 
ধায় আমাকে পথের কুকর বলে গালমন্দ করেছে। যাঁদ আমি কুকূরই হয়ে থাকি 
:বে আমার ধারালো দতি ও নখ সম্বন্ধে আগেই সাবধান হওয়া উচিত ছিল । কোন 
অনুরোধ উপরোধই আমার মন গলাতে পারবে না। 

আযান্টানও শাইলককে কিছ; বলতে চেম্টা করলেন । বার্থ প্রয়াস । তিন কোন 
বথাই শুনতে রাজী নন--ডিউকের কাছে ন্যায়াবচার চান, শহধুমান্র এই । তবেতা 
দাঁললের শর্তানুসারে । চুন্তভঙ্গের শান্ত ছাড়া আর কই আমার কাম্য নয় । 

আা্টিনিও তাঁর ভাঁবধ্যৎ সম্বন্ধে িনঃসন্দেহ ॥ তান ভালভাবেই জানেন আইন 
তার 'নজস্ব পথ ধরেই চলবে | ডিউক নতুন কিছ করতে পারবেন না । অতএব 
আ্যাণ্টনিওর থেকে এক পাউণ্ড মাংস--যা শাইলকের প্রাপ্য তা তাঁকে দিতেই হবে। 
তার ফল মৃত্যু । আ্যাপ্টানও-র আঁস্তম কামনা বাসাঁনও-র সঙ্গে শেষবারের মত 
সাক্ষাৎকার । তানি স্বচক্ষে দেখুন যে তাঁর ধণ শোধ করা হয়েছে। 

বাসানও এবং গ্রাসিয়ানো ভেনিসে রওনা হয়ে গেছেন । পোরশ্িয়া একটি 
ব্যাপারে লরেঞ্জোর সাহায্য চাইলেন, তা হচ্ছে, যতদিন বাসানিও ফিরে না আসেন 
ততাঁদন গতাঁন নোরসা'কে 'নয়ে দু'মাইল দুরবতর্শ মঠে সাধন-ভজনের মধ্যে গিয়ে 
দন কাটাবেন । তাঁদের অবর্তমানে তিন যেন বাঁড়ন্ঘর দেখাশ;না করেন । লরেজো 
ও জোঁসকা পোঁশিয়ার প্রস্তাবে সম্মত হ'য়ে আন্বাস দিলেন । 
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পোর্শয়া নিশ্চিন্ত হ'লেন । তান পাঁরচারক বালথাজার'কে ডেকে তার হাতে 
একটি চিঠি দিয়ে বললেন--যত শীঘ্র পার পদুয়ায় "গিয়ে আমার খড়ত্ুতো ভাই 
ডান্তার বেলা'রিওকে এটি পেশছে দাও। তিনি কোন কাপড়চোপড় ও কাগজপন দিলে 
সেগুলো নিয়ে সোজা ভেনিসে যাবার জাহাজ ঘাটে চলে যাবে। 

বালথাজার রওনা হ'য়ে গেলে পোয়া পরিচারকা নোরসাকে তাঁর গোপন 
পঁরিকজ্পনার কথা বলতে 'গয়ে জানালেন শীঘ্রই তাঁদের স্ব-স্ব স্বামীর সঙ্গে দেখা 
হ'বে। পুরুষের ছদ্মবেশে তাঁরা ভেনিসে গিয়ে হাঁজর হবেন । 

পুর্ষবেশী পোঁর্শিয়া ও নোরসা ভোনলে পেশোছোলেন। 

ভোনসের গবচারালয় । আযশ্টনিও-র বিচার শুরু হয়ে গেছে । ডিউক আ্যান্টীনও-র 
প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করতে গিয়ে বললেন, আপনার জন্য আম আন্তরিক দুঃখিত। 
আপনাকে এমন একজন পাষাণ হৃদয়, মানুষ নামধারী জঘন্যতম জীবের কাছে' 
জবাবাঁদীহ করতে হচ্ছে, যার মধ্যে মানবক করণার সামান্যতম ছোঁয়া পযণ্ত নেই। 

আযান্টনিও যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করে বললেন-_ধর্মাবতার আপিন তাঁকে এই 
পৈশাচিক একগংয়োম ও নিষ্ঠুরতার পথ থেকে ফেরানোর জন্য অনেক চেষ্টা করেছেন 
আপনাকে ধনাবাদ । নরকের কাট ইহুদীটির একগয়োমি ও প্রাতীহংসা থেকে আমাকে 
রক্ষা করার আইনসঙ্গত কোন পথই যখন নেই, আম আবচলিত “িত্তে তাঁর এই 
জঘন্যতম বর্বরতা সহ্য করতে প্রস্তুত। ডিউক শাইলকের দিকে চোখ তুলে তাকালে 
শাইলক 'না্ঘধায় ব্যস্ত করলেন, _ধর্মাবতার ! আমার প্রার্থনা আমি তো আগেই 
জানয়োছ। আমার দলিলে উীল্লাখত ক্ষাতপূরণ ছাড়া সম্ভব না। আপাঁন যাঁদ 
আমার প্রাপ্য দিতে অস্বীকার করেন তবে বুঝবো আইনের অপমত্যু ঘটছে । আপন 
যি প্রশ্ন করেন, আমি শুধু বলবো আ্যান্টনিও-র প্রতি এক বদ্ধমূল ঘৃণা তীর 
িতৃষ্কাবশতঃই আ'ম এত ত্যাগ স্বীকার করেও এপথ বেছে নিয়েছি । 

বাসানও শবচারালয়ের এক পার্রে বসোঁছলেন । তিনি মুখ বকৃত ক'রে বলে 
উঠলেন,_-ও সহানুভূতিশূন্য অমানুষ, কারো প্রাতি বিতৃষ্ণা থাকলেই কি এমন নিষ্ঠুর- 
ভাবে তাকে হত্যা করে ! তোমার তিন হাজার ডাক্য10ের পাঁরিবর্তে এই নাও ছ হাজীর 
ডাক্যাট। 

--শর্তানুযায়ী প্রাপ্যই আমার দাবী । ডাক্যাট নয়, আযান্টনিও-র এক পাউণ্ড 
মাংস। 

গডউক বললেন,-__তুঁম যাঁ অপরকে করুণা করতে না পার তবে, ঈশ্বরের প্রত্যাশা 
করবে গক করে ? 

শাইলক প্রতিবাদ করলেন-_অন্যার করিনি, তাই শান্তির ভয় কার না। এটা তো সত্যি 
যে, এক পাউণ্ড মাংস উচ্চ মূল্যে কেনা, ওটা আমার সম্পত্তি আমাকে পেতেই হ'বে । 
আপথ্ন বিধান 'দন-_আঁম বিচারপ্রার্থি--আমার প্রাপ্য আমাকে কি দেবেন না! 

1ডউক নিরুপায় । তিনি হতাশ সূরে ব্যন্ত করলেন। এই মামলা পাঁরচালনার 
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জন্য বেলারও নামে এক আভজ্ঞ আইনজীবীকেই ডেকে পাঠিয়েছি, তিনি না আসা 
'পষন্ত মামলার কাজ স্থগিত থাকবে । 

এমন সময় এক পণ্তবাহক 'িউকের হাতে একটি পন্ন দিয়ে বলল-_ধর্মাবতার 
পদুয়ার আইনজীবীর কাছ থেকে এই পন্রবাহক এই পন্ন নিয়ে. এসেছেন। তিনি বাইরে 
অপেক্ষা করছেন । 

গডউকের নিদেশে উকীলের মুহরর বেশে নোরসা 'বিচারালয়ে প্রবেশ করে জানাল 
যে, সে পদুয়ার বেলারও-র কাছ থেকে এসেছে । 

এই অবসরে শাইলক তার প্রাপ্য এক পাউণ্ড মাংস আদায় করার জন্য জদতোর 
তলায় ছার শান দিতে লাগলেন, আর থেকে থেকে অস্পড্ট উচ্চারণ করছে--আ'মি চাই 
শবচার-_ন্যায় চার | 

[ডিউক ব্যস্ত হ"য়ে চিঠিটি পাঠ করতে লাগলেন--আঁম খুবই অসম্স্থ, তাই সাধ 
থাকলেও আপনার অনুরোধ রক্ষা করার সাধা নেই । রোমের এক আঁভজ্ঞ আইনজীবা 
_ নাম তার বালথাজার । তাকে আঁম ইহুদী শাইলক ও বাঁণক আ্যাণ্টনিওর মামলা 
সম্বন্ধে বলোছি। দুজনে অনেক পরামর্শ করেছি, অনেক বই ঘাটাঘাটি ক'রে একটা 
সদ্ধান্তে পেশছেছি । আমার মতামত বালথাজার সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন । এ বয়সে বাল" 
থাজারের মত গরভর জ্ঞান আমার নজরে পড়োন-_কার্যক্ষেত্রেও আশাকাঁর প্রমাণ 
পাবেন। 

1ডউকের 'নিদে'শে আইনজীবী'র পোষাকে সাঁচ্জতা পোর্শয়াকে ভেতরে 'নিরে 
আসা হঃল। 

পোর্শিয়া বিচার শুরু করতে গিয়ে শাইলক'কে লক্ষা করে বললেন-_ মহাশর, 
অস্বাভাবিক এক মামলা রঃজ; করেছেন আপনি । তবে আপনি চাইলে ভেনিসের আইন 
আপনার প্রাপ্য দিতে অস্বীকার করতে পারবে না । তবে একি কথা কি জানেন ? ক্ষমা 
হচ্ছে এক মহৎ ধর্ম, যা কাউকে বাধ্য করানো যায় না। ঘযেক্ষমাকরে ও ক্ষমা পায় 
উভয়েই উপকৃত হয় এই ক্ষমার দ্বারা, আর এ হচ্ছে শান্তিমানের সবচেয়ে বড় শক্তি। 
কাজেই ইহদ্ৰী শাইলক যাঁদ ন্যায়-বিচারই'আপনার কাম্য হয়, তবে ভেবে দেখদন। 
আক্ষরিক আইনের বলে আপনাদের মধ্যে কারো-ই মযাস্তলাভ হ'বে না। 

_ আমি ন্যায় 'িচার চাই । ওরা আমাকে দ্বিগুণ তিনগুণ ডাক্যাট দিতে চাইছে । 
গৃকন্তু সমগ্র ভোনিসের পাঁরবতে ও আম প্রাতিজ্ঞা ভঙ্গ করব না। 

আাইনজীবী-বেশ পোঁশয়া আযস্টানও-র দকে ফিরে বললে, তাই যাঁদ হয় তবে 
আপাঁন আপনার বক্ষদেশ উন্মুস্ত করুন । আর শাইলক আপনার খরচে ওর রন্তবন্ধ 
করার জন্য একজন অস্ঘচিকিৎংসক আনুন, অন্যথায় রন্তপাতে ও'র মত্যুর সম্ভাবনা । 
এই বণিকের এক পাউণ্ড মাংস আপনার প্রাপ্য, বিচার সভা তা মেনে নিচ্ছে। তবে ভাল 
করে চুক্তি পন্রাট জাবার পড়ুন । চুন্তিপত্রের দেশে একাবন্দু রন্তও আপনার প্রাপ্য 
নর । কাজেই দেখবেন রন্তপাত যেন না হয়। আর একি কথা, চন্তি-পন্নে এক পাউন্ড 
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মাংসের উল্লেখ রয়েছে _দেখবেন চুল পরিমাণ ওজনের মাংসও যেন বেশব কাটা না হয় 
- তবে আপনার মতত্যুপ্ড অবশ্যম্ভাবী, আর আপনার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হ'বে। 

শাইলক ক্রমে নিস্তেজ হ'য়ে মাথায় হাত 'দিয়ে বসে পড়লেন । ফ্যাকাশে মুখে 
আইনজীবা-বেশী পৌঁ্শিয়ার দিকে তাকিয়ে কা কাঁপা গলায় বলল,---কিদ্তু 
আমার আসল টাকাটা পাব তো £ মাংসের সাধ মিটে গেছে আমার । 


-_-তাও আপনার নিজের বপদকে স্বীকার ক'রে নিতে হ'বে। কারণ আপনার 
বিরুদ্ধে একটি আইনগত আঁভযোগ রয়েছে । ভেনিসের আইনে আছে যাঁদ কেউ 
প্রতা্গ বা পরোক্ষভাবে কোন নাগাঁরকের প্রাণনাশের চেষ্টা করে, তবে যার বিরদ্ধে সে 
ষড়যন্প্র করছে তাকে তার সম্পত্তির অধেকিটা দিয়ে দেওয়া হ'বে। অবশিষ্টাংশ যাবে 
রাজকোষে । 

আর অপরাধীর জীবন £ হ্যাঁ, অপরাধীর জীবন নিভর করবে মহামানা গডউকের 
ওপর । তিন মানা করলেই তাঁর জীবন রক্ষা সম্ভব । আর এর জন্য অনা কোন 
ব্যান্তর কাছে মাজ“না ভিক্ষা ক'রে জীবন রক্ষার জন্য আবেদন করলে তা গ্রাহ্য হ'বে 
না। আমি আপনাকে আভিযুন্ত করতে বাধ্য হচ্ছি শাইলক। সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা একটা 
1জনিস পাঁরকার হ'য়ে যাচ্ছে যে, পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে আপাঁন আপনার বিবাদ 
আযাশ্টীনও'র জীবননাশের ষড়যন্তে লিপ্ত হয়েছিলেন এবং আমার পূর্ববরণ্ণত আইন 
অনুযায়ী আপাঁন জের 'বপদ 'নজেই ডেকে এনেছেন । অতএব আ'ম আপন!কে 
পরামশ দিচ্ছি যে, নতজান; হ'য়ে 'ডিউকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন । 

গ্রাসিয়/নো, উৎসাহ প্রকাশ ক'রে এগিয়ে এসে শাইলক'কে লক্ষ্য ক'রে বললেন,-_ 
প্রার্থনা কর যাতে শীঘ্ব নিজেই ফাঁসির দাঁড় গলায় পরতে পার । তাছাড়া রাষ্ট্র তোমার 
সম্পাত্ত বাজেয়াপ্ত ক'রে নিয়েছে । কাজেই একগা'ছি দাঁড় কেনার মত সামথও তোমার 
নেই, তাই রাষ্ট্রের খরচেই তোমার দুর্ভাগ্যের গলার হারাটি কিনতে হবে । 

[ডিউক এতক্ষণ নীরবে বসে ঘটনা প্রত্যক্ষ করছিলেন । তিনি অনেকক্ষণ পরে আবার 
মুখ খুললেন, _শাইলক, আমাদের অস্তঃকরণের পার্থক্য যাতে স্পম্ট বুঝতে পার, 
একমাত্র একারণেই তুম ক্ষমা চাইবার আগেই আমি স্বেচ্ছায় তোমাকে ক্ষমা করলাম 
তোমার জীবন িক্ষা 'দলাম। তবে তোমার সম্পাত্বর অর্ধেকটা তোমার বিবাদী 
আযশ্টানও'র প্রাপ্য । আর বাকী অর্ধেকটা যাবে সাধারণ কোষাগারে : অবশ্য তুমি 
যাঁদ তোমার কৃতকর্মের জন্য অনৃতপ্ত হও, তবে তোমার দণ্ড হাস করা যেতে পারে। 
তোমার সম্পাত্ত ফিরিয়ে 'দয়ে সামান্য জরিমানা ধার্য ক'রে শাস্তি লাঘব করা যেতে 
পারে। পোঁ্শিয়া বললেন-_ মহামান্য িউক ঠিক বলেছেন । তবে এঁ ব্যবস্থা কেবল- 
মান্র রাষ্ট্রের অংশ সম্বন্ধেই নেওয়া সম্ভব, আযাণ্টনি-ও সম্পকে" অধণাই নয় । 

শাইলক রাগে-দুঃখে অপমানে কাঁদতে লাগল ৷ সে ক্রোধ সম্বরণ করতে না পেরে 
বলে উঠল,__চাই না, আঁম কোন দয়ার প্রত্যাশী নই । আমার জীবন-ধন-মান বথা 
সর্বস্ব আপাঁন দিয়ে নিন। আর 'মিছে ক্ষমা ক'রে কি হ'বেঃ যে খুশটর ওপর ভরু 
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দিযে আমি এতদিন ছিলাম সেটাই যখন ছিনিয়ে নিলেন, তবে আর নামান্য দয়া 
প্রদর্শন করে ক হ'বে ? আমার বাঁড়টাও গনয়ে নিন । জীবিকা 'ির্বাহের একমাত্র 
পথটুকু যখন বন্ধ করে দিতে পেরেছেন, তবে আর জীবনটারই বা কি মূল্য থাবল ? 
আমার জীবনটাকে 'িয়ে আমাকে মূত্ত করুন--আমাকে মরে বচিতে 'দিন। 

পোর্শিয়া বললেন, আযান্টনও আপনার কাছে আমার একটি জিজ্ঞাসা রয়েছে, 
ইহুদী শাইলক'কে আপনি কি ধরনের ক্ষমা প্রশন করতে পারেন । গ্রাসিয়ানো আর 
কৌতূহল চেপে রাখতে পারলে না, সে উল্লাসত হয়ে বক্ষোন্ত করল,--বলুন শুধুমান্র 
এক গাছি দাঁড় বোগান দিয়ে, তার বেশী কিছ মোটেই নর । 

উাকলবেশী পোয়া বললেন,__ইহন্দরী শাইলক, সবই তো শুনলেন, এবার আপনি 
আপনার মতামত বান্ত করুন ! বলুন আপন কি এ সব প্রস্তাবে রাজী আছেন ? 

শাইলক অনন্যোপায় হয়ে নিজের মত প্রকাশ করতে বাধা হলেন, হাঁ আমি 
সম্মত । মহামান্য 'ডিউকের আদেশ আম মাথা পেতে নিচ্ছি । 

পোঁশয়া এবার. মৃহ্রীবেশী নোরনাকে লক্ষা করে বললে, মুহরী, একটি 
দানপন্র লিখে ফেল। 

শাইলক আদ্দালতের সামনে নিজের মতামত ব্যন্ত করতে গিয়ে বললেন, _আ'ম 
প্রার্থনা করছি, এবার আমাকে আদালত কক্ষ গাঁরত্যাগ করার অনুমাঁত দিন । আম 
অসুস্থ বোধ করাছি, এখানে আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করাও আমার পক্ষে অসম্ভব | 
আপনারা দ্বানপন্রের বাযাপারে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন । দানপন্র তৈরী হয়ে গেলে 
ওটা আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন, আম স্বাক্ষর ক'রে দেব । 

ডিউক হাসিমুখে শাইলকের দিকে গিয়ে বললেন,__শাইলক, তুমি এখন যেতে 
পার। তবে একটা কথা, পরে যেন আর ঝামেলা বাঁধিও না দানপন্রটা ভালোয় ভালোন্ন 
সই ক'রে দিও । 

বাসানিও উাকলবেশী পোর্শয়ার প্রস্তাবে চমকে উঠলেন । তাঁর স্ত্রীর দেওয়া এ 
আংটিটা তার ভালবাসা ও স্বামীত্বের স্বীকাতি স্বরুপ প্রদত্ত উপহার । এ হেন আধঁট 
তিনি 'ি করে অন্যের হাতে তুলে দেবেন। তাছাড়া তিনি যে সদ্য বিবা1হতা স্তীর 
কাছে এ ব্যাপারে প্রাতিজ্ঞাবদ্ধ । 

পোর্শিয়াও দ্টপ্রাতজ্ঞ । তান বাসানিও-র কথার জবাব 'দিতে 'গিন্ে বললেন, 
তবে থাক, আপনাকে দিতে হবে না। এ-আংটটা আমার খুবই পছন্দ হয়েছে--তাই 
বলছিলাম । আপনার যখন অসুবিধা তবে আর আমার 'কিছ7 বলার নেই। 

বাসানিও এবার তার আসল ঘটনা ফি না ক'রে পারলেন না। বাধ্য হয়েই 
গতঁনি বললেন১--মাননীয় মহাশয়, এ আংঁট আম আমার স্মীর কাছ থেকে উপহার 
হিসেবে পেয়েছি । তিনি এ আংটি আমার হাতে পরিয়ে দেবার সময় আমাকে দিয়ে 
প্রাতজ্ঞা করিয়ে 'িয়োছিলেন ষে, আমি কোন পাঁরাক্িতিতেই এটা "বাক্ক করতে, কাউকে 
দিতে এবং হারাতে পারব না। 
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পোরশা এবার কণ্ঠস্বরে গ্রাস্ভীর্য আনয়ন ক'রে রাগতভাবেই বললেন- দেখুন, 
নিজের উপঢোকন পাওয়া জিনিস বাঁচাতে "গিয়ে অনেকেই এরকম বলে থাকেন, আপনার 
ক্ষেত্রেও এটা হওয়াই স্বাভাবিক । তবে একটা কথা, যাঁদ আপনার স্ীর মন্তি্কবিকৃতি 
না ঘটে থাকে, এবং তিনি যাঁদ জানতে পারেন ফি করে এবং কেন এ আধট পাওয়ার 
হক আমি অর্জন করেছি, তবে আশা কার আমাকে এটা দেওয়ার জন্য তার প্রাতজ্ঞা 
রক্ষা করতে গিয়ে চিরকাল আপনার সঙ্গে শন্রুতাচারণ করবেন না। যাক, আপনার 
স্লীর কাছে প্রদত্ত প্রাতশ্রাতি পালনের মধ্য দিয়ে আপনাদের ভাঁবষ্যৎ জীবন সুখের 
হোক । আমার প্রার্থনা আম 'ফাঁরয়ে 'নাচ্ছি। 

পোকা কথা বলতে বলতে তাঁর সহকারী মুহরীবেশী নেরিসা-কে নিরে প্রস্থান 
করলেন । 

বাসানিও 'নরূপায় । উপায়াস্তর না দেখে তান গ্রাঁসয়ানোকে বললেন, যাও, 
দৌড়ে আইনজীবী'কে ধ'রে এ আটটা ওকে দাও । আর একটা কথা যদি পার 
ওকে একবারটি আণ্টনিও-র বাঁড় আসতে অন:রোধ করবে । যাও তাড়াতাড়ি দৌড়ে 
তাঁকে ধর। 

বাসানও-র নির্দেশে গ্রাসয়ানো স্থান ত্যাগ করলে বাসানিও আ্যান্টানও-কে 
বললেন, _বম্ধু, চল তুঁম আর আমি সেখানে যাই । আমি বেশ কয়েকদিন বেলমণ্ট 
ছাড়া, কাল সকালেহ আম তোমাকে নিয়ে রওনা হ'ব । চল বন্ধু, এখন আর দেরখ 
নয়__চল। 

গ্রাঁসয়ানো বাসানিও-র প্রদত্ত আটটি পোর্শিয়াকে দিতে গেলে এই সুযোগে 
পোর্শিয়ার মুহঃরীবেশী সুযোগ্য স্ত্রী নেরিসা তার ব্াদ্ধর মাথায় হাত বুলরে তার 
হাত থেকে আধ্টটিও আদায় ক'রে নিল। 
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প্রলয়ত্কর ঝড় বয়ে গিয়ে আকাশ পাঁরচ্কার হ'ল । আ্যাণ্টীনও মুন্ত। আনন্দরসে 
সবাই মখন। আংটি-কাহিনী এই আনন্দরসকে আঁধকতর ঘন ক'রে তুলেছে । সবাই 
তিপ্ত। কেবল শাইলকের মনে 'বিষাদের কালো ছায়া_-মন তাঁর অপমান, লাঞ্ছনা 
গঞ্জনায় ভারাক্তাস্ত । 


পোঁ্শয়া ও নোরসা বিচার-পর্ব সমাপ্ত ক'রে চুপিচুপি বাড়ি ফিরে এসেছেন। 
ব্যাসানিও বন্ধ: আ্যাপ্টানও'র আতিথ্য গ্রহণ করে ভোঁনসে অবস্থান করেছেন । বিবাহিতা 
স্লীপোর্শিয়া-র জন্য মন তাঁর বিচ্ছেদ বেদনায় অস্থির চণ্চল। পিন আর অহেতুক 
কালবিলম্ব না ক'রে বন্ধু আ্যান্টানিওকে সঙ্গে নিয়ে বেলমন্টে যাত্রা করলেন। 

পোয়া বাঁড় চুকে দেখেন তাঁর ঘরে আলো জবলছে | একটিমাত্র ছোট্ট মোমবাঠত 
মোমদানিতে জলছে । তিনি ঘরে ঢুকে নোরসাকে বললেন, _নোরসা দেখছ একটা ছোট 
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মোমবাতি কতদূর পর্যন্ত উজ্জল আলো 'বাকিরণ করছে । এই কুটিল পঁথবীতে একটা 
সং কাজ এমন করেই উজ্জল হয়ে ওঠে । নেরিসা বলল,-__হা এটাই পরথবার নিয়ম । 
যতক্ষণ চাঁদের আলো 'ছিল, মোমবাতির আলো ততক্ষণ ছিল ম্লান, আমাদের চোখেই 
পড়েনি । ভাবাবেগে আপ্ল্‌তা পোর্শয়া বললেন,-_হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ । এভাবেই 
মহত্তর গৌরব ক্ষুদ্রতর নিজ্প্রভ করে দেয় । যখন রাজা উপস্থিত থাকেন না, তন তার 
প্রতনিধি রাজারই মত শোভা পান, তারপর রাজার উপাঁস্থীতিতে তার গৌরব ম্লান হয়ে 
যায়, যে ভাবে ছোট্ট ম্রোতাঁস্বনী সাগরের বকে হারিয়ে যায় । 

এমন সময় বাসানিও 'তাঁর আভন্ন হৃদয় বন্ধু আণ্টনিও এবং গ্রাঁসয়ানোকে নিয়ে 
সেখানে প্রবেশ করলেন । 

বাসানও বললেন,_-সূর্ঘ অগ্তামত হলেও তোমরা যাঁদ ঘুরে বেড়াও তবে 
পাথবীর অপর গোলারধধের মত আমরাও দিনের আলোক দেখতে পাণর। 

পোর্শিয়া বললেন, আমরা কেমন লাইট (আলো ) দান করতে পা'র, কিন্তু 
আমরা যেন “লাইট” (হালকা) না হয়ে যাই । হাল্কা স্বভাবা স্বামীর পক্ষে অবশাই 
কামা নয়। তারা স্বামীকে বিষণ্ন করে তোলে । আমার দা ব*বাস রয়েছে, আমার 
জন্য বাসানিওর তা হবে না। ঈ*বর তোমার মঙ্গল করুন । প্রয়তম, তোমাকে আমি 
স্বাগত জানাচ্ছি। 

বাসানিও বললেন, -প্রিয়তমে তোমার প্রাতও আমার আস্তীরক ভালবাসা রইল, সে 
"সঙ্গ জাঁনয়ে রাখাঁছ সর্বান্তকরণে ধন্যবাদ । আমার বন্ধু আযশ্টীনও আমাদের আঁতাঁথ 
হয়ে এসেছেন । তুমি আমাদের উভয়ের পক্ষ থেকে তাঁকেও স্বাগত সম্ভাবণ জানাও । ইনি 
হচ্ছেন সেই ব্যান্তি যিনি আমার দুঃসময়ে বন্ধাত্বের ময্ণাদা স্বর্প নিজের জীবন বিপন্ন 
করেও আমাকে সাহায্য করতে কুঁশ্ঠিত হননি । আমার অভন্ন হদয়-বন্ধু আযান্টনিও । 

পোর্শয়া আযান্টনিওকে স্বাগত সম্ভাষণ জানয়ে বললেন, সঙ্গত কারণেই 
আমাদের উভয়েরই তাঁর কাছে কৃতজ্ৰ থাকা উঁচত, তুম ইতিপূবেও বহুবার বলেছ । 
তোমার জন্য ইনি অত্যন্ত বিপদের ঝু"ীক মাথায় নিয়োছিলেন, জীবন বিপন্ন দেখেও 
তোমার প্রাতিকোন আভিযোগ করোনি । 

বাসানিও বললেন,_হ্যাঁ, আমার কাজের চেয়েও আম তাঁর কাছ থেকে অনেকই 
পেয়েছি, দু'হাত ভরে পেয়েছি । 

পোঁ্শয়া সকৃতজ্ঞ স্বরে বললেন--মহ]শয়, আমাদের বাড়ীতে আম উভরের হা'য়ে 
সার সম্ভাষণ জানাচ্ছি। শুধু কথার মধ্য দিয়েই নয়, ব্যবহারের মধ্য দিয়েও আমি 
আমার কথার সত্যতা প্রমাণ করতে চাই। আপনি আমাকে সুযোগ দিন । কাজেই 
মৌখিক শিম্টাচারের এখানেই ইতি ক'রে আপনাকে আন্তরিক সম্ভাষণ জানাচ্ছি । 

এমন সময় ঘরের বাইরে গ্রাসিয়ানোর কণ্ঠ শোনা গেল । সেতার সদ্য বিবাহত 
স্তীকে বলছে--আমি অদ;রাক্থিত চাঁদের নামে শপথ ক'রে বলাছি তুম বৃথাই আমার 
প্রীতি অবিচার করছ, অহেতুক কটাক্ষপাত করছ ॥। 'ব*বাস কর আমি সেটা উকীলের 
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মহুরীকে দিয়েছি । এও বি*বাস কর, পরিস্থিতি আমাকে এ কাজ করতে বাধ্য করেছে, 
না দিয়ে কোন উপায়ই ছিল না। 'প্রয়তমে, তুমি কেন এমন গভীরভাবে ব্যাপারটাকে 
দেখছ 2 তোমার বাবহারে আমার এখন মনে হচ্ছে তার চেয়ে আংটির আঁধকারীর মৃত্যু 
হ'লেই ভাল হ'ত। 

পোঁশিয়া বারান্দায় তাদের চিৎকার চেচামোচ শুনে দ্রুত বাইরে বোরয়ে গেলেন । 
তাদের ক্ষান্ত করতে গিয়ে তিনি ধমকের সরে বললেন-কাঁ ব্যাপার ! তোমরা কি শুরু 
করেছ। দ:'জন এক জায়গায় হ'তে না হতেই এমাঁন ঝগড়া বাধয়ে দিলে ! কি 
বাপার 2 হয়েছে কি 2 

গ্রাসিয়ানো পোরিয়াকে কাছে পেয়ে ষেন একট বল পেল । সে অনযোগের স্বরে 
বলল, মার এক টুকরো সোনার বাপার নিয়েই এমন তুলকালাম কাণ্ড বাঁধ:য় 
দিয়েছে ! বাঁড়তে পা দিতে না দিতেই কোমর বেধে ঝগড়া শুরু করে দিয়েছে । সে 
সামানা একটা আধাঁট আমার হাতে পরিয়ে দিয়োছিল। দেয়ার সময় অবশ্য আমাকে দিয়ে 
প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়োছল, যেন কোন অবস্থাতেই আম আটটা হাতছাড়া না কার। 
স্বেচ্ছায় কান্টকে দলে বিক্রি করলে বা হারালে তার দ্বারা প্রমাণিত হবে আম তাকে 
ভালবাস না। আমার ভালবাসায় খাদ রয়েছে । পথবীর সর্ধঘ ছুরি বিক্রেতারা 
ছুরির গায়ে যেমন নীঁতিবাক্য খোদাই ক'রে দেয়, তেমানভাবে আংটর গায়ে খোদাই 
1ছল “আমাকে ভালবেসো, আর তাগ করো না আমাকে ।” 

গ্রাসয়ানো অপরাধীর সুরে বলল,-_খুবই বিপদে পড়ে ভোঁনসে এক উকিলের 
মূহ;রস্কে দিতে বাধা হয়েছি। 

নেরিসা রীতিমত রাগতস্বরে বললেন-_তুঁমি পারলে? আমার ভালবাসার দান 
এত সহজে অনোোর হাতে তুলে 'দিতে 7 তোমরা পুরুষ মানুষ, তোমাদের অলাধ্য 
কিছুই নেই, সব পার। 

পোয়া তাকে সমর্থন করতে গিয়ে বললেন,_-এটা তোমারই দোষ । তোমার 
স্'র দেয়া প্রথম উপহার এ-ভাবে হেলার হাত ছাড়া করলে ! 

অঙ্গীকার ক'রে তুম ওটা আঙ্গলে পরোছিলে ৷ ওটা একানষ্ঠতার স্মারকর্‌পে 
তোমার দেহের সঙ্গে যুন্ত ছিল । তুমি বি*বাস করবে কিনা জান না, আমিও আমার: 
স্বামীকে তোমার মতই একটা আধাট পারে দিয়েছিলাম । আম সে সময় তাঁকে দিয়ে 
প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়োছিলাম যে, এটা তানি কোন পাঁরাস্থিততেই হাতছাড়া করবেন না। 
বিশ্বাস না হয়, এই তো তান তোমার সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন তার হ'য়ে শপথ করে 
আমি বলতে পারি তান কখনও ওটা হাতছাড়া করেন নি। তান আমার হাদয়েশ্বর, 
আমি তাঁর অর্ধীঙ্গনী। পার্থব কোন সম্পদ, এমন কি পাথবান্ন আঁধকার লাভের 
'বিনিময়েও তিনি কখনও আঙুল থেকে খুলতে পারেন না। 

বাসানিও আপন মনে অস্পজ্ট স্বরে বলে উঠলেন-_এখন দেখাছ, যাঁদ আমি আমার: 
বাঁ হাতটা দেখিয়ে বলতে পারতাম হাতটা রক্ষা করতে আংটটা হারাতে হয়েছে । 
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-প্রিরতমে, আমি ষে অপরাধ করেছি সে সঙ্গে মিথ্যা বলে নতুন আর অপরাধ 
করতে চাই না-_সম্ভবও নন্ন । কারণ আমার আঙুলে এখন কোন আংাটই নেই। 

বাসানিও অপরাধীর মত হাত কচলাতে কচলাতে বলল--পোর্শিয়া, প্রিয়তমে, 
আমার অনহরোধ অন্ততঃ আমাকে ভুল বুঝো না। তুমি যদ জানতে আংাটটা আগ 
কাকে দিয়োছ এবং কোন পাঁরস্থাতিতে তার হাতে তুলে দিয়োছি, তবে হয়তো তোম।র 
ফোধ সম্বরণ ক'রে আমার উপর তোমার মনোভাবের পরিবত'ন ঘটাতে । আধাঁট ছাড়া 
অন্য কিছ যখন আইনজ্ঞ গ্রহণ করতে চাইলেন না--তখনই আম অনন্যোপার হরে 
তোমার ভালবাসার দান আংাটটা খুলে দিয়েছি । তুম শান্ত হও, ধৈর্ধা ধরে আমার 
সেই অসহার অবস্থার কথা একবারটি চিন্তা কর, তবে হয়ত ঠোমার অসন্তোষের মান্রা 
কমবে । পোঁ্শয়া বলল, দেখ তুমি যাঁদ আটটার প্রকৃত গুণ বা আংটটা যে দিয়েছে 
তার অর্ধেক দাম বা ওই আংটিটা হাতছাড়া করা সম্বন্ধে তোমারই দেয়া প্রাতশ্রৃতি 
সম্পর্কে সামান্যতমও সচেতন হ'তে, আমি হলপ ক'রে বলতে পারি, তবে অবশ্যই তুম 
এমন কাজ করতে না । 

প্রেয়সী'র কথায় বাসানিও আঁধকে উঠলেন । তান কোন রকমে নিজেকে নামলে 
নিয়ে বললেন--প্রিয়তমে, এ তুমি কী বলছ ? আমার দোহাই দিয়ে বলাঁছ, আমার 
জীবনের নামে শপথ 'নয়ে ব্ধহ, কোন স্ত্রীলোক নয়, আইনজীবীই তোমার প্রদত্ত 
আবাঁটটা পেয়েছেন ॥ তুম বি*বাস করবে কনা জানি না, আমার দেয়া হাজার ডাক্যাট 
তিন প্রত্যাখান করলেন, বারবারই আটটা দাবী করতে লাগলেন । ওটা কিছুতেই 
আম দিতে চাইনি, এবং তাকে অসন্তুষ্ট হ'য়ে চলে যেতে দিয়েছিলাম, যাঁদও আমার 
প্রয়তম বন্ধুর জীবন ফাঁরয়ে দিয়েছিলেন | প্রিয়তমকে তুমিই বল, আম কি বলতে 
পারি ! কৃতজ্ঞতাবোধে বাধ্য হয়েই তাকে এটা পাঠিয়ে দিলাম, প্রত্যাখানের লক্জা এবং 
সৌজন্যবোধে আমি আভিভূত হয়েছিলাম । আমি আমার সম্মানকে অকৃতজ্ঞতার দ্বারা 
কল:ঘত হ'তে 'দিতে চাইনি । প্রিয়ে, এ কাজ যাঁদ আমার অন্যায় হ'য়ে থাকে, তুমি 
আমাকে ক্ষমা কর। 

পোর্শিয়া চোখে মুখে কৃত্রিম রাগের ভাব ফুটিয়ে তুলে বলল-_ওই আইনজীবীকে 
কোন দিন আমার বাঁড়র ভ্রিপীমানায় আসতে দিও না। আমার প্রিয় আংটিটা যখন সে 
হাতিয়ে নিয়েছে, যেটি আমার প্রতীক রুপে রাখতে তুমি প্রাতিজ্ঞাবদ্ধ হয়োছলে, তখন 
আমার মনও হয়তো তোমার মত হয়ে উঠতে পারে, আমার যা কিছ আছে তাকে 
সমর্পণ করতে কুশ্ঠিত হ'ব না। তুমি এক রান্রর জন্যও আমাকে ছেড়ে বাইরে থেকো 
না, শতচক্ষু আরিগণের মত আমাকে পাহারা 'দ্দিও। যাঁদ তা না কর, আম যাঁদ একা 
থাকি, তবে এখনও আমার নিজস্ব যা আছে, আমার দোহাই দিয়ে বলছি, ওই আইন- 
জীবীকে আমার শয্যাসঙ্গী করব। 

নেরিসা অকস্মাৎ দু'প। এগিয়ে এসে বলে উঠল, আমিও । ওই মৃহুরীকে আমিও 
আমার শয্যায় ডেকে নেব। 
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বষাদক্রিণ্ট আযান্টানও বললেন, আমিই হচ্ছি এই কলহের দুঃখকর কারণ । 

পোশি'য়া নিজেকে সংযত করে স্বাভাঁবক স্বরে বলল,__মহাশয়, আপাঁন দুঃখ 
করবেন না। এত কিছু সত্বেও আপনাকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। 

বাসানিও সাবনয়ে নিবেদন করলেন, প্রিয়তমে পোর্শিয়া, অনন্যোপায় হয়ে, যে 
অন্যায় করেছি, আমি আমার বন্ধুদের সামনে বলাঁছ, তোমার দোহাই, এমন 'কি ধার 
মধ্য আমি নিজেকে দেখতে পাই, সেই সংন্দর চোখ দুশটর দোহাই । 

পোঁশিয়া বললেন, আপনারা ও"র কথা শুনুন । আমার দু'চোখে উনি নিজেকে 
দ'রকম দেখেন, প্রাতি চোখে একরকম, তোমার দু'মুখো ব্যান্তত্বের নামে করা শপথ 
এবং তবু সৈই শপথ 'বি*বাসযোগ্য । 

বাসানও প্রতিবাদ করতে গিয়ে বললেনঃ-তা মোটেই নয়: তুমি আমার কথা 
শোন। আমার কৃতকর্মের ভ্ুটি ক্ষমা কর। আমার আত্মার নামে শপথ 'নিয়ে বলাঁছ 
"তামার কাছে আর কোনাঁদন প্রাতিশ্রীত ভঙ্গ করব না । 

আাশ্টনও এবার বললেন,__একাদন বন্ধ: বাসানও'র মঙ্গলের জন্য আমার জীবন 
বন্ধক রেখেছিলাম । 'যাঁন আপনার স্বামীর আংটি নিয়েছেন, সেই আইনজাবী না 
থাকলে এই জীবন সম্পূর্ণ বিনষ্ট হ'য়ে যেত। 

সাম আবারও শপথ করাছ, আমার আত্মা থাকছে জাঁমন, আপনার স্বামী ভাঁবষাতে 

কোন দিনই উদ্দেশ্যমূলকভাবে অঙ্জীকার ভঙ্গ করবেন না। পো্শয়া এবার স্বাভাবিক 
অবস্থা ফিরে পেলেন যেন, তিনি আযাশন্টানও'কে বললেন, তবে আপনি জামিন থাকছেন। 
জামার তলা থেকে একটা আংটি বের ক'রে আশ্টনিওর হাতে তুলে দিতে গিয়ে বললেন, 
_এটা ওকে দিন, বলবেন আগেরটার চেয়েও বেশী সাবধানে রাখবেন যেন । 

আণ্টাঁনও হাত বাঁড়য়ে আধাটটা নিলেন। বন্ধু বাসানিওকে কাছে ডাকলেন । 
বাসানিও ব্যস্ত হ'য়ে কাছে যেতে তিনি তাঁর হাতে আংটিটা তুলে দিতে গিরে বললেন-_ 
এই যে বাসাঁনও, সবই তো শুনলে, আম আবার তোমার হ'য়ে জামন থাকতে বাধ্য 
হচ্ছি। তোমার স্ত্রী তোমার কৃতকর্মের অপরাধ ভূলে গিয়ে তোমাকে ক্ষমা করেছেন । 
তোমাকে আর একটা সুযোগ দেয়ার সাঁদচ্ছায়ই অন্য একটা আংটি তোমাকে 'দিচ্ছেন। 
আশা করি তুমি এই আংটিটা ঠিকমত রাখবে কোন পাঁরাস্থিতিতেই হাতছাড়া করবে না। 


বাসানিও অদ্ভূত এক কৃতজ্ছতাপূর্ণ দ্রাঙ্টতৈে বন্ধ আযন্টানও এবং স্ত্রী 
'পোর্শিয়াকে বললেন--প্রিয়তমে, এ কেমন হ'ল ? 

পোঁর্শয়া ঠোঁটের কোণে হান্কা হাসর রেখা ফুঁটয়ে তুলে ব্যাপারটা না বোঝার 
ভান ক'রে বললেন,_কেন ? কি হয়েছে? বাসানিও আবারও বার কয়েক আংটিটাকে 
' পরীক্ষা ক'রে নিঃসন্দেহ হয়ে বললেন, _-এ আংটি তুমি কোথায় পেলে ? 
পোঁ্শয়া স্বাভাবিকভাবেই জবাব দঘিলেন,__কেন ? "ক হয়েছে ক বলছ তুম? 
বাসানও দংঢস্বরে বন্তব্য পেশ করলেন, আমার দ্‌ঢ় বিশ্বাস এটা সেই আধাঁটটাই; 
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ষেটা তুমি একাঁদন আমার হাতে তুলে দিয়েছিলে । যে আধাট 'নয়ে এত কিছ; হয়ে 
গেল, ভগবানের দোহাই এই আংটিই সেই আংটি । 

পোঁশিয়া সত্য গোপন ক'রে ব্যস্ত করলেন, _বাসানিও, তুমি কি আমার কথা 
বিশ্বাস করতে পারবে ? এই আধাঁটটা আম আইনজীবির কাছ থেকেই পেয়োছ। 

বাসানিও যেন স্ব্ন দেখার মত চমকে উঠলেন । আইনজীবীর কাছ থেকে 
পেয়েছ? এটা কি করে সম্ভব হ'ল? 

পোর্শিয়া বললেন কত দূরে অবাস্থিত আইনজীবীকে আমি এ আবধটটা তুলে 
দয়েছিলাম ধকন্তু ওটা দেখাঁছ তোমার হাতে । যাঁদও তুমি বলছ, তুমি এটা সেই 
আইনজীবীর কাছ থেকে পেয়েছ । তোমার কথা আম আববাস করছি না। কিন্তু 
কৌতূহল হচ্ছে এই অল্প সময়ের মধ্যে এটা তোমার হাতে কি করে আসা সম্ভব হ'ল? 

পোঁশিয়ার দেয়া আংটিটা নিয়ে যখন চমকপ্রদ ঘটনা সম্ট করল সে সবাইকে 
অবাক করে দিয়ে একটা আংটি গ্রাঁসয়ানোর হাতে তুলে 'দিলে। গ্রাসয়ানো 'বস্ময় 
ভরা চোখে আংটটার 'দকে তাকিয়ে থাকল । 

_নেরিসাও হাতের আংটটা স্বামীর হাতে তুলে দিয়ে ঠোঁটের কোণে দুন্টামী 
ভরা হাসি হাসল । 

গ্রাসয়ানো কৌতূহল নিবৃত্ত করতে গিয়ে নোরসাকে আবার প্রশ্ন করল--প্রিয়তমে 
আমাকে কৌতূহল মুস্ত কর। তুমি বল কি ক'রে এ সম্ভব হ'ল? 

পোশিয়া চিঠিটা বাসানিও-র হাতে তুলে দিয়ে বললেন অবসর মতো পড়ো।' 
এ-চিঠিতে জানতে পারবে আসল রহস্য কোথায়, জানতে পারবে তোমার পোর্শিয়াই 
ছিল আইনজীবী আর তার মুহুরী ছিল নোরপা। লরেঞ্জো হচ্ছে আমাদের সব 
কাজের সাক্ষী ॥। তোমরা ভেনিসে রওনা হ"বার একদিন পরেই আমরা রওনা হয়ে যাই। 
আযাণ্টনও আপনার সুসংবাদ হচ্ছে আপনার পণ্য বোঝাই 'তিনণট জাহাজ আঁচিরেই 
অপ্রত্যাঁশতভাবে বন্দরে নোঙর করবে । ূ 

আ্যাণ্টানও নির্বাক নস্পন্দভাবে তাঁর মূখের ধদকে চেয়ে থাকলেন । বাসানিও 
বললেন, তুমিই সেই আইনজীবী । তোমাকে চিনতে পারলাম না ! 

পোঁশয়া উপ্পা্থত সবার উৎকণ্ঠার অবসান ঘটাতে গিয়ে বললেন, ভোর হয়ে 
আসছে, আপনার বিস্তৃত ঘটনা জানার জন্য ব্যাকুল। চলুন ভেতরে "গিয়ে বিশ্রাম 
নেবেন, সেখানেই ঘটনাটা সন্তোষজনক বিবৃত দেবো । 

গ্রাসিয়ানো উদ্বেলিত আনন্দোল্লাস ব্যন্ত করতে গিয়ে দ£'হাত উদ্ধে উত্থিত করে বলে 
উঠলেন,_-তবে তা-ই হোক। আম উপাঁস্থিত ভদ্রুমহোদয়ের সামনে ঈশ্বরের নামে 
শপথ করাছ, যতাঁন দেহে শেষ রন্তবিন্বু থাকবে ততদিন নেরিসার এই আংটিটি.. 
স্যত্ে ধারণ ক'রে আমাদের প্রেমের আনর্বাণ জ্যোতি অক্ষু্ রাখবো । 
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এ 1মড সামার নাইট ডীম 


মহাকাব্য প্রণেতা ব্যাস, বাজ্মীক ও হোমারের পর শ্রেষ্ঠ কাঁবরূপে ঘাঁর নাম তানি 
হলেন উইলিয়ন শেক্সপীয়র ৷ শেক্সপীয়রকে পাঁথবীর সবগ্রেষ্ঠ নাটাকার বলা হয়। 
তিনি সাইন্লিশখানা নাটক, একশো সাতান্নখানা সনেট ও দংটো দীর্ঘ কবিতা 1িলখে 
গেছেন । তাঁর প্রতিটি রচনাই পাঁথবীতে অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়েছে। তাঁর রচিত 
মাকবেথ, হ্যামলেট, কিং লিয়র, ওথেলো, গ্যাণ্টানও 'রুওপেট্রা, রোমও ও জযলয়েট, 
ণ্াজ ইউ লাইক ইট প্রভৃতি নাটকের কথা কে না জানে । 

বস্তুতঃ পহথবীতে শেক্সপীয়রের মত জনাপ্রয়তা আর কোন লেখক বা কাঁবর ভাগ্যে 
ঘটেনি । কিন্তু এঢা বড়ই দুঃখের বিষয় যে মহাকাঁবর জীবন সম্বন্ধে আমরা খুব 
অজ্পই জানতে পারি । মহাকাঁবর মতত্যুর প্রায় দ,শো বছর পরে মেলোন তাঁর একখানি 
ক্ষুদ্র জীবনীগ্রন্য প্রকাশ করেন । অদ্রে উড, আঁলাঁডস প্রভাতি বহু সুধা ব্যান্তর 
অদ্রম্য প্রচেষ্টায় মহাকাঁবর জীবনের 'িকছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এই তথ্যের 
উপর ভীত্তি করেই সে জীবন"-গ্রন্থ । কিন্তু এসব তথ্য কতদ:র সাঁঠক সে সম্বন্ধে 
1নাণ্চত করে কিছ; বলা অসম্ভব । মহাকাঁবর জীবন সম্বন্ধে 1বাভন্ন সুধী ব্যান্ত ঠবাভন 
তথ্য প্রকাশ করেছেন । বেশশাদ্ন আগের কথা নয়, ১৯১৬৫ খন্টাব্রে, পৃথবীতে একটা 
সাড়া জাগানো সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল। সংবাদটা এই নাটাকার মার্লোই হলেন 
শেক্সপীয়র । একজন আততায়শর হাতে মালেো 'িহত হন বলে যে খবরটা শোনা 
1গয়েছিল তা নাকি ভুল, মার্লো নিজেই নাকি তাঁর আত্মীয়কে হত্যা করে আইনের 
ভধে নিজেকে গোপন করেন । তিনি নিরদদ্দেশ নাটক ও কবিতা লিখতে থাকেন এবং 
সে রচনা পেদ্রন ইংল্যাণ্ডের আল্লোকে পাঠান । আলো এ রচনাগ?লো শেক্সপনয়রকে 
দেন তাঁর নামে প্রকাশ করতে । ণেক্সপীয়র তাঁর 'নিদে'শমত নিজ নামে মার্লোর লেখা 
প্রকাশ করেন । মহাকাঁব সম্বন্ধে এ সংবাদ কতটা সত্য সে সম্বন্ধে যথেন্ট সন্দেহের 
অবকাশ আছে । একথা নিশ্চিত করে বলা যার, মালে প্রাতিভার চেয়ে শেক্সপীয়র 
প্রীতিভা আরো বেশ সমুজ্জবল বিস্ময়কর ! 

উইীলিয়ম শেক্সপীয়র ১৬৬৪ খঙ্টাব্দে ২৬ এ্রপ্রল ইংল্যাণ্ডের ওয়ারউইকে এক 
অভিজাত পাঁরবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম জন শেক্সপীয়র । মায়ের 
নাম মেরী আর্ডেন ৷ মেরী আর্ডেন ধনাঢ্য পিতামাতার সন্তান ছিলেন, কিন্তু তাঁর 
লেখাপড়া শেখা হয়ান | যে বছর মহাকাঁবর জন্ম হয় সে বছর দেশে দারুণ প্লেগ রোগের 
প্রাদুর্ভাব হয় । মহামারী দেখা দেয় । জন শেক্সপীয়র আর্ত ও রোগাক্তান্ত মানুষের 
স্বোর জন্য এগিয়ে আসেন এবং মত্ত হস্তে তাদের সাহাষ্য করেন । করেক বছরের 
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মধ্যে জন খুব দরিদ্র হয়ে পড়েন । এ অবস্থায় [তান স্পীর সম্পা্তি বন্ধক রেখে আর্থিক 
দুরবস্থা থেকে রক্ষা পান। 

মহাকাঁব আর তাঁর চার ভাইবোনকে নিয়ে তখন স্টাটফোর্ডের অবৈতানিক গ্রামের 
স্কুলে ভাত হন | ভাইবোনদের মধ্যে তিনি ছিলেন তৃতীয় এবং ভাইদের মধ্যে প্রথম । 
স্কুল জীবনে মহাকাঁব ল্যাণটন গ্রামার ও প্রাচীন ইংরাজী সাহিতা অধ্যয়ন করেন । তরি 
লেখাপড়ায় ছিল অদম্য উৎসাহ ও গভীর নিষ্ঠা । কিন্তু, ক গভীর দুঃখের বিষয়, 
যখন তাঁর মাত্র তের বছর বয়স তখন তাঁকে স্কুল ত্যাগ করতে হয় এবং জীবিকা 
অজনের জন্য সংগ্রাম করতে হয়। তাঁর জীবানকার অদভ্রে বলেন, স্কুল ত্যাগ করে 
মহাকাঁবকে একজন মাংসওয়ালার অধীনে কাজ নিতে হয়োছল। 

মহাকবি উানশ বছর বয়সে আন: হাথাওর়ে নাম্নী একটি সন্দ্রী যুবতদজে +বয়ে 
করেন । মহাকবির চেয়ে তাঁর পত্বী বয়সে সাত বছর বড় 'ছিলেন। বিয়ের পর ও"দের 
দ;টো মেয়ে ও একটা ছেলে হয় ৷ মেয়েদের নাম সংশানা ও জুডিথেয় এবং ছেলেটির 
নাম হ্যামলেট । কন্তু কবির সংসার জীবন খুব সুখের হয় না। জনশ্রুতি আছে, এ 
সময় নার টমাস লসর বাগান থেকে হরিণ চুরি করার অপরাধে মহাকবির বিরদ্ধে 
ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হয় । মামলার ভয়ে মহাকাঁব সংসার তাগ করে 
[নরুদ্দেশ হন । 

তেইশ বছর বরসে মহাকাঁব লপ্ডনে আসবেন । তখন তাঁর হাতে ধকছৃমান্র অর্থ 1ছিল 
না। তাঁর এমন শিক্ষাও ছিল না যার দ্বারা ?তিন ভদ্রভাবে বাঁচার মত অথ উপাজ'ন 
করতে পারেন । কেউ কেউ বলেন এসময্ন তিন স্থানীয় একটি থিয়েটারে অম্ব-রক্ষকের 
কাজ নিয়েছিলেন । এর কিছুদিন পরে 1তাঁন থিয়েটারের অভিনেতা হন । ছোট ছোট 
ভাঁমকায় (তিন অভিনয় করতেন । এরপর তাঁকে প্রখ্যাত নাট্যকারের পাণ্ডুলাদি কপি 
করার কাজ করতে দেওয়া হয় । এ কাজ তাঁর প্রাতিভা 'বিকাশে খুব সহায়ক হয় । ক্রমে 
[তন নিজেও নতুন নাটক ালখতে শুরু করেন । তাঁর নাটক 1থয়েটারে আভিননতও 
হুল। সুখ্যাতি লাভ করলেন মহাকাব। 

মহাকাঁব নিজের লেখা নাটক প7স্তকাকারে প্রকাশে আগ্রহী ছিলেন না। বরং এর 
[বরোধী ছিলেন । কাজেই তাঁর নাটক তখনো পমুস্তকাকারে বেরোয় নি। ক্রমশঃ তাঁর 
জনাপ্রয়তা বাড়তে থাকে । এ সময় জন ডাণ্টার নামে জনৈক বিখ্যাত পাইরেট ( প/স্তক 
পাবসারণ ) িয়েটার হলে গোপনে স্টেনোগ্রাফার পাঠিয়ে মহাকাবর অভিনধত নাটকের 
সংলাপ 'লাঁখয়ে আনেন এবং সে সংলাপ প/স্তকাকারে ছাপিয়ে বাজারে বের করেন। 
এর ফলে ইংল্যাপ্ডবাসীর কাছে শেক্সপীয়র ব্যাপকভাবে পাঁরচিত ও সমাদ-ত হন। 
বিখ্যাত ডাণ্টার এই মহত কাজটি করে পৃথবীবাসীর কাছে অমর হন | মহাকবির কথা 
স্মরণ করলে তাঁর প্রকাশক ডাশ্টারও স্মরণীয় হয়ে ওঠেন । 

দীর্ঘ সাতাশ বছর মহাকবি থিয়েটারের সঙ্গে যত ছিলেন । ১৫৯৫ খুঙ্টাব্দে ষাট 
পাউগ্ড মূল্যে নিউ প্যালেস নামে একখানি সান্দর অদ্টালিকা ক্রয় করেন॥ ১৬১৩ 
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খঙ্টাব্দে প্লোব থিয়েটার আগ্রদগ্ধ হলে তিনি থিয়েটারের সাথে সব সম্পর্ক তাগ করেন 
এবং নির্জন বাসে 'দিন কাটাতে থাকেন । 

১৬১৬ খম্টাব্দের এপ্রল মাসে মহ।কাঁবর মৃত্যু ঘটে । মৃত্যকালে তাঁর বয়স হয়ে- 
ছিল বাহান্ন বছর । 

মহাকবির মৃত্যুর পর তাঁর আঁধকাংশ সম্পান্তর উত্তরাধিকারী হন তাঁর মেয়ে 
শুশানা ও জামাই ডক্টর হল । ডক্টর হলের মৃত্যু হয় ১৬৩৫ খজ্টাব্ৰে এবং শুশানাহ্মারা 
যান ১৬৪৯ খঙ্টাব্দে জুলাই মাসে ! 


 কাঁহনীর নাম “এ মিড সামার-নাইট্‌স ড্রিম””**অথনৎ গ্রীদ্ম-নিশি স্বপ্ন। একটি 
রঙ্গন স্বপ্নের মধ্যে এ কাঁহনী গড়ে উঠেছে । চব্বিশে জনকে মিড সামার ডে বলা 
হয়। ধকন্তু কাঁহনীর সময়কাল দেখা যায় উনান্রশে এপ্রল। এ বিষয়ে সকলের মত 
এক নয় । ঘাই হোক, এ বিষয়ে আর না এগিয়ে আমরা স্বগ্নে ঘেরা রঙীন কাহিনীর 
মধ্যে প্রবেশ করি 1] 


মহাবীর গথাসিউল এথেন্লের ডিউক । তিন একাধারে কর্মবীর, অতুলনীয় যোদ্ধা, 
অপরাঁদকে জ্ঞান+, রুঁচবান এবং এক আদর্শ প্রেমিক । প্রজাদের প্রাত তার অপার 
সহান:ভূঁতিশীলতা এবং সাঁহুতা তাঁর চাঁরত্রকে মাঁহমাঁদ্বিত করেছে । 

দন ভালই কাটছল | সহসা দুরন্ত আমাজনরা এথেন্স আকরুমণ করে বসল। নারন 
প্রভৃত্বের দেশ আমাজন | এখানে পর নারীর প্রভুত্ব মেনে চলে । আমাজনের রাণীর 
নাম হিপ্পোদিটা । তিনি খুব যদ্ধাপ্রয়া ছিলেন। তিনি এথেন্স আক্রমণ করলে 
এথেন্সের ডিউক মহাবীর থিসিউস তাঁর সাথে প্রবল সংগ্রাম করলেন । এই যুদ্ধে 
আমাজনরা পরাজিত হল । রাণী 'হগ্পোলিটা বন্দী হলেন । িসিউস হিগ্পোিটাকে 
রাজধান' এথেন্সে নিয়ে এলেন । স্থির করলেন আর চারদিন পর হিপ্পোলিটাকে তিনি 
বয়ে করবেন । হপ্পোিটা ভডিউকের এই ইচ্ছা মেনে নিলেন । এরপর নাটকের কাহিন+ 
শুরু হয়। 

গিডউকের প্রাসা। এপ্রিলের শেষ । রাতের বেলা । আকাশে চাঁদ ভাসছে । 
1থাঁসউস 'বিয়ের স্বগ্নে বিভোর । তিনি সুন্দরী হিপ্পোলিটাকে বললেন, আমাদের 
গবয়ে হতে আর মান্র চারাঁদন বাকী, তারপর পর্ণমার চাঁদ দেখা দেবে। 

1প্পোলটা ধথাসউলের অধৈর্য ভাব লক্ষ্য করে বললেন, চারটে দিন দেখতে 
দেখতে কেটে যাবে । চারটে রাত সুন্দর স্বগ্ন দেখে কেটে যাবে । তারপর রূপোর 
ধন.কের মত নতুন জবলজবল চাঁদের উদয় হবে। 

1থাঁসউস তাঁর প্রমোদ্ধের সংগী ফিলেস্ট্রেটকে বললেন, তাঁর বিষে উপলক্ষে একটা বড় 
আনন্দ-উৎসবের আয়োজন করতে | 'ফিলেস্ট্েট নির্দেশ নিয়ে চলে দেল । 

1ডিউক 'হশ্পোঁলিটাকে বললেন, আম তোমাকে যুদ্ধে জয় করে এনেছি। তার আগে 
তোমাকে অনেক আঘাত করোছ। এখন যুদ্ধের মেঘ কেটে গেছে, তোমার ও আমার 
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মধ্যে সম্পর্ক এখন মধুর । আমি তোমাকে বিয়ে করতে চলোছি। অনেক শোভাযান্রা, 
নতা-গীত ও বাদ্যের মধ্যে বিয়ের অনমম্ঠান সম্পন্ন হবে। 

কথায় বাধা পড়ল । ই'জয়াস, হার্ময়া লাইসাণডার এবং ডেমিট্রয়াস এসে উপাচ্ছিত 
হয়েছে । ইজিয়াস হাঁময়ার বাবা । হামময়া বেটে, এক শ্যামাংগী যুবতী ! ধারালো 
প্রকৃতির মেয়ে সে। লাইসান্ডার ও ডৌমাত্রয়াস দুষ্ট প্রোমক যুবক । ওরা উভয়েই 
হার্ময়াকে পেতে চায়। লাইসাণ্ডার ভদ্র ও খোলা মনের ছেলে, ওর তুলনায় ডো মান্রয়াস 
একটু ককশ ও উগ্ন প্রকীতির । শথাসউস ওদের "দিকে বিস্ময়ে তাকালেন । হাঁজয়াস 
তাঁকে সসম্ভ্রমে আভবাদন জানালেন । 

_-কি খবর ইজিয়াস £ থাঁসউস বললেন । 

ইজিয়াসের মধ্যে উত্তেজনা দেখা গেল । সে বলল, আম খুব অশ্ান্ততে পড়োছি 
প্রভু। অশান্তি আমার কন্যা হার্ময়াকে নিয়ে । আম স্থির করোছি ভৌমান্রয়াসের 
সাথে ওর বিয়ে দেব। কিন্তু লাইসাণ্ডার নানারকম ছলাকলা করে আমার মেয়ের মন 
জয় করেছে । সে আমার মেয়েকে কত কাবতা, কত রকম উপহার দিয়েছে কি বলবো । 
চাঁদনী রাতে হায়ার ঘরের নিচে দাঁড়িয়ে কতাঁদন সে তাকে প্রেমের গান শুনিয়েছে। 
একটা অপারণত বযাদ্ধিসম্পন্ন মেয়ের মন জর করতে এর চেয়ে বেশী কিছ দরকার হয় 
না। আ'ম বলাছি লাইসাণ্ডার ছল-চাতুরী করেই হাঁর্ময়ার প্রেম চর করেছে এবং 
তাকে করে তুলেছে আমার প্রাতি অবাধ্য । প্রভু, আমার মেয়ে হাঁধর্ময়া যাঁদ আপনার 
সামনে ডৌমিীন্রয়াসকে বিয়ে করতে সম্মত না হয়, তাহলে আমি এদেশের আইন 
অনুযায়ী ওর 'বরহছ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করব । অর্থাৎ ও যার্দ আমার কথায় সম্মত না 
হয় তবে আপনার কাছে আমি ওর প্রাণদণ্ড প্রার্থনা করব । 

থাসউস চমকে ওঠেন । তিনি হাঁর্মরাকে 'জজ্ঞেস করেন, হার্ময়া তুমি ফি বলছ ? 
আম মনে করি তোমার পিতার কথা তোমার শোনা উচিত । তোমার দেহ, রূপ সবই 
তোমার পিতার দান । ?তাঁন তোমাকে রক্ষাও করতে পারেন ধ্বংসও করতে পারেন । 
তাই নর ? আম মনে কার ডোমার্রয়াস নিঃসন্দেহে এক যোগ্য পান্র। 

-_কিন্তু লাইসাণ্ডারও যোগ্য পাত । হায়ার ধারালো উত্তর । 

--মানুষ হসেবে সে যোগ্য সন্দেহ নেই, কিন্তু তোমাকে বিয়ে করার ব্যাপারে সে 
তোমার পিতার সম্মতি পায়নি । কাজেই ডোঁমান্রয়াসই তোমার বিয়ের যোগ্য পান্ন। 

--আমি যেভাবে আমার পান্রকে দেখেছি, আমার বাবা সেভাবে দেখছেন না। 

তুমিও তোমার তার দুষ্ট নিয়ে তোমার পান দেখছ না। 

_-প্রভু, আমি নারী । আপনার সামনে আমার গভীর প্রেমের কথা ব্যস্ত করতে 
পারছি না।--যদি আমি ডেমিট্রয়াসকে বিয়ে করতে সম্মত না হই তাহলে আমার 
কি শাস্তি হবে তা কি জানতে পারি ? 

--এথেন্সের নিয়ম অনুসারে তোমাকে মত্যুবরণ করতে হবে--নয়তো তোমাকে 
গচরকুমারী হয়ে মঠে সল্্যাসিনীর মত জীবন-যাপন করতে হবে । অতএব ভাল করে 
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ভেবে দেখ তুমি কি করবে। 
-আ'ম স্থির করেছি, প্রভু, আম চিরকুমারী থাকব, তবু যাকে আমি চাইনে 


তাকে বিয়ে করতে পারব না। 

ধথাঁসউস ভুরু কুচকে হায়ার 'দিকে তাকালেন, তারপর বললেন, তুমি এ বিষয়ে 
আরো ভাব। আমার ও হিপ্পোলিটার বিয়ের 'দিনে তুমি তোমার সংকল্পের কথা 
জানাবে । সোঁদিন হয় তুম পিতার বাধ্য হবে, অথবা মত্যুবরণ করবে । 

ডোঁমট্রিয়াস হার্মিয়াকে বলল, প্রিরা হার্ময়া, তুমি তোমার পিতার অবাধ্য 
হয়ো না। লাইসাশ্ডার, তোমাকেও বলাছ তুমিও অন্যায় আবদার করো না। যাতে 
কেবল আমারই আধকার তা আমাকেই পেতে দাও । 

লাইসাশ্ডার ডোমার্রয়াসকে বলল, তুমি হার্ময়ার পিতার ভালবাসা অর্জন করেছ, 
হাঁ্ময়ার নয়, অতএব হা্ময়ার ভালবাসা আগাকে পেতে দাও । ইচ্ছে হলে তুম 
তার পিতাকে বিয়ে করতে পার । 

ইীঁজয়াস রেগে লাল হয়ে গেল। সে চীৎকার করে বলল, খবরদার লাইসাণ্ডার, 
মুখ সামলে কথা বল। আমি ডেমি্্রিয়াসকে ভালবাস একথা সতা এবং সে কারণেই 
আম আমার মেয়েকে তার সাথে বিয়ে দিতে চাই । 

লাইসাশ্ডার 1থাঁসউসের 'দিকে ঘুরে সাঁবনয়ে বলল, প্রভু, ডৌমিষ্রিয়াসের মত আগমও 
সম্ভ্রান্ত ও ধনশ পরিবারের ছেলে ৷ হাধ্ময়ার প্রাতি আমার ভালবাসা ওর চেয়ে বেশন 
গভীর এবং সবচেয়ে বড় কথা হাধর্ময়া আমাকেই ভালবাসে । তাহলে আমি কেন 
হার্মিয়াকে বিয়ে করতে পারব না! আর একটা ব্যাপার এই, ভৌঁমষ্রিয়াস নেদারের 
কন্যা হেলেনাকে ভালবেসোঁছল এবং হেলেনাও ওর প্রেমে উন্মাঁ্ছনী প্রায় । অথচ ও 
এমন হদয়হীন ও ব*বাসঘাতক যে হেলেনার দিকে একবার ফিরেও তাকাচ্ছে না। 

ধথাঁসউস বললেন, এরকম কথা আমারও কানে এসেছে । আম চেয়েছিলাম 
ডেমৌ্রর়াসকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করব। কিন্তু নানারকম কাজের চাপে তা হয়ে 
ওঠোন। যাই হোক, ডেমিট্রিয়াস ও ইজিরাস তোমরা দুজনেই আমার সাথে চল। 
আম তে।মাদের কিছ পরামর্শ দেব। 

ণথাঁসউস 'িপ্পোলিটা, ডোমীন্টরিয়াস ও ইজয়াসকে 'নয়ে ওখান থেকে চলে গেলেন । 

লাইসান্ডার হার্ময়াকে বলল, তোমার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেছে। 

হাঁময়া সখেদে বলল, আমার কাঘা পাচ্ছে । 

_ভেব না। শোন, আম একটা কথা চিন্তা করোছি । আমার এক ধনী কাকীমা 
আছেন । তান বধবা। িঃসন্তন । এথেন্স থেকে সাত মাইল দুরে তাঁর বাঁড়। 
তান আমাকে তাঁর ছেলের মত ভালবাসেন । আমি যাঁদ ওখানে খেকে তোমাকে 
[বিয়ে করি তবে এথেন্সের আইন আমাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। যাঁদ তুঁমি সত্যই 
আমায় ভালবাস তবে তুমি আগামীকাল রাতে তোমার বাবার ঘর ত্যাগ করবে আমার 
সাথে এসে দেখা করবে । আম তোমার জন্য বনের ধারে অপেক্ষা করৰ। 
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ওরা উভয়ে জানে এই বন এথেন্স থেকে এক মাইল দূরে । এই বনেই লাইসাপ্ডার 
একদিন হেলেনাকে সংগে নিয়ে হার্মিয়ার সাথে মালত হয়োছিল। 

হার্ময়া উচ্ছৰাসভরে বলল, আমি তোমার কথামত কাজ কয়ব । এ সময় অরে 
“হেলেনাকে আসতে দেখা গেল। 

একটু পরেই হেলেনা এসে উপাস্থত হল। হেলেনা যৃবতী, ফর্সা, দরীর্ঘাংগী । 
লাজুক এবং কোমল প্রকৃতির মেয়ে । 

_ এসো সুন্দরী হেলেনা, হামযা 'বলল। 

_আঁম সুন্দরী নই হাঁম'য়া, হেলেনা সখেদে বলল। তোমার কথা তুলে নাও। 
ডেমিষ্রিয়াস তোমার পৌন্দর্যে মুগ্ধ । তোমার চোখ দাট কি স্ন্দর, যেন ধ্রুবতারা, 
তোমার কণ্ঠস্বর লাক পাখীর চেয়েও স্দর । আমাকে বলতো হা্ময়া তোমার 
'ৰ্টতে ?ক যাদু আছে যা "দিয়ে তুমি ভৌ মীদ্রয়াসকে অতখানি আকর্ষণ করেছ ? 

হামযা বলল, আঁম ওর দিকে বরূপ দর্টতেই তাকাই, তবু ও আমাকে ভালবাসে । 

-তোমার এ বিরূপ দবীষ্ট যা আমার থাকত তবে আম নিশ্চয়ই ওর ভালবাসা 
*পতাম । 

-আঁম তাকে সবসময়ই গালমন্দ কার তবু সে আমাকে ভালবাসে । দেখাছি, 
মাম তাকে যতই ঘৃণা করি, সে আমাকে ততই ভালবাসে । 

-আর আম ওকে যতই ভালবাস, সে আমায় ততই ঘৃণা করে। 

- আম তর নিবরদ্ধতার জন্য দায় নই, হেলেনা । 

_-ঠিক কথা তুমি তার জন্য দায়ী নও । কিন্ত; তোমার রুপই এজন্য দায়ী । 
ইস! আমার যা তোমার মত রূপ থাকত ! 

-_ শান্ত হও । শোন, এখন থেকে সে আর আগায় দেখতে পাবে না। আম ও 
লাইসান্ডার এখান থেকে পাঁলরে যাবার মতলব করেছি । লাইসাণ্ডারকে পাওয়ার 
আগে এথেন্স আমার কাছে স্বর্গ ছিল। এখন আম দেখতে চাই, কি গুণ রয়েছে 
লাইসান্ডারের মধো যা দিয়ে এই স্বর্গকে নরকে পরিণত করেছে । 

লাইসাশ্ডার হেলেনাকে তার ও হায়ার সংকজ্পের কথা জানাল। তারপর 
হা্মরাকে নিয়ে সে হেলেনার কাছ থেকে চলে গেল । 

হেলেনা একা । সে আপন মনে বলল, এ জগতে একজনের চেয়ে আর একজন কত 
না সুখী । আম ও হাঁর্ময়া দুজনেই সুন্দরী । কস্তৎ রুপে আমার কোন লাভ হল 
না। ডৌরিষ্রয়াস আমার রূপে মুগ্ধ নয়। প্রেমিক প্রোমকারা তাদের চর্মচক্ষ: দিয়ে 
একে অপরকে দেখে না, দেখে তাদের মনের রৃচি ও বাসনা দিয়ে । সে কারণেই প্রেমের 
দেবতা অন্ধ । প্রোমকদের মন বিচার করে ভ।লবাসে না। প্রেমের দেবতা এ কারণেই 
শিশুর মত চিত হয়েছে । কেননা প্রেম শিশুর মতই, সে শিশুর মতই নিববাচনে ভুল 
করে এবং বারবার শপথ ভঙ্গ করে । উদাহরণ, ভোঁমাট্রয়াস। হামিয়াকে দেখার 
আগে আমাকে কত ভালবাসত । আমার কাছে সে কত না শপথ করেছিল । কিন্তু যে 
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মূহূর্তে সে হামমিয়ার প্রেমের উত্তাপ অনুভব করল, সে মৃহূতে তার পূর্ব শপথ সব 
ভেসে গেল। হেলেনা চ্ছির করল সে গিয়ে ডৌমাট্রয়াসের কাছে হায়ার পাঁলয়ে 
যাওয়ার কথা বলবে । সে দ্রুত স্থান ত্যাগ করল 2 

কুইন্সের ঘরে একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে । এখানে বটম, স্নাগ, ক্লু, স্নাউট এবং 
স্টীভেলং এসে মিলিত হয়েছে । ওরা এথেন্সের সাধারণ শ্রীমক ও মজ্‌র। কুইন্স 
একজন ছতার মিস্ত্রী, বটম তাঁতী, প্নাও ছুতার, ফ্লুট হপার চালায়, প্লাউট এক 
ঝালাইকার এবং স্টাভেশিলং একজন দ্জ“। ওরা ঠিক করছে ডিউকের গববাহ অনুষ্ঠানে 
একটি নাটক আঁভনর করবে । ওদের নাটকের নাম “পরামুস ও 1থিসবীর করুণ মত্যু*। 
এ ন।টক লিখেছে কুইন্স । সে-ই এ নাটক পাঁরিচালনা করছে । 

আভনয়ের মহড়া হবে । ঠিক হচ্ছে কাকে কোন: ভূমিকা দেওয়া হবে । 

কুইন্স প্রত্যেক আঁভনেতার নাম লিস্ট ধরে ডাকছে । প্রত্যেকে নিজেদের উপাস্থিতি 
জানাল। 

তাঁতী বটমকে প্রোমক 'পরামুসের ভূমিকা দেওয়া হল । পিরামুস প্রেমের জন্যে 
বীরের মত প্রাণ ত্যাগ করবে। 

কত্ত; বটম এক মজ্জার মানুষ । সে বলল, এই ভুমিকায় অভিনয় করতে হলে প্রচুর 
কাঁদাকাটির দরকার হবে আমি এই ভূমিকায় অভিনয় করতে গিয়ে এমন ঝড়বৃষ্টির মত 
কান্না শুরু করব যে তা দেখে দর্শকদের চোখ ফেটে জল গড়াবে । তবে এ ধরনের 
ভূমিকার চেয়ে আম দৈত্যদানব বা কোনো শয়তানের অভিনয় করতেই বেশী 
ভালবাসি। ভয়ানক আতঙ্ক ও ভীত সূ্টি করতে আম বজ্রের মত আওয়াজ ছাড়তে 
পার এবং ভয়ানক ভয়ানক অংগভংগী করতে পাঁরি। কিন্তু প্রোমকের কেবল দ্বীর্ঘ*বাস 
আর কান্না । র 

ক্লুটকে দেওয়া হয়েছে প্রোমকা থিবসীর ভূমিকা । সে বলল, আমি মেয়ের ভূমিকান্ন 
আঁভিনয় করব না । আমার গালে দাঁড় গাঁজয়েছে। 

কুইন্স বলল, তুম মুখোস পরে নেবে। 

বটম বলল, আমাকে নায়কা থিবসীরের ভূমিকায় দাও । অভিনয়ের সময়ে আমি 
খুব নরম আর "মাহ গলায় বলব--ও [পর।মূস, আমার প্রিয়তম । তোমার প্রিয় 
থিসবীর এখানে । 

কিন্তু কুইন্স বটমের প্রস্তাবে রাজী হল না। সে তাকে 1পরামূসের অভিনয়ই 
করতে বলল । 

দরর্জ রবীন স্টাভেণলংকে দেওয়া হয়েছে থিসবীর মায়ের ভূমিকা, থমাস প্লাউটকে 
দেওয়া হয়েছে পরামুসের পিত।র ভূমিকা এবং কুইন্স নিজে নিয়েছে থিসবীর বাবার 
ভূমিকা । প্লাগ করবে সিংহের আঁভনয় । তার কোন ডায়লগ নেই, সে শৃধ্‌ যথাসময়ে 
গর্জন করবে । 

বটম বলল, আমাকে সিংহের ভূমিকাটি দাও । আম এমন গর্জন করব যে স্বয়ং 
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খডউক আমাকে বারবার গর্জন করতে অনুরোধ না করে পারবেন না। 

কুইন্স জানাল, না । তাতে বিপদ আছে । মাঁহলা দর্শকরা হয়তো নিদারূণ ভয় 
পেয়ে মূঙ্্া যাবে । তখন সকলকে ফাঁসর দাঁড়তে ঝুলতে হবে । এমন কখনো হতে 
পারে না। 

বটম ?রামুসের ভূমিকায় আভনয় করতে রাজী হল। 

কুইন্স বলল, আমরা ভিউকের প্রাসাদের নিকট এক বনে গিয়ে মিলিত হবো । 
ওখানে আমরা নাটকের মহড়া দেব । শহরে মহড়া দিলে বহু লোক এসে জুটবে এবং 
আমাদের ব্যাথাত ঘটাবে । অতএব বনই আমাদের পক্ষে প্রশস্ত | 

সকলে প্রস্তাবে রাজী হল এবং একে একে সকলে ওখান থেকে খুশী মনে 'বিদার 
নল । 


রাজপ্রাসাদের িকটবত+ এক বন । কুইন্সের দল এখনও এ বনে এসে পেণছায়নি। 
পাক ও একটা পরধীকে এসময় এখানে দেখা গেল । 


পাক বলল, কেমন আছ পরী বোন? কোথায় চললে? পরী দুলতে দঃলতে 

উত্তর দিল__ 

পাহাড় উপত্যকা পৌঁরয়ে 

ঝোঁপি ঝাড় ও জঙ্গল হয়ে 

ঝড় জল আর আগুন ছয়ে, 

দ্বিগণ বেগে চাঁদের চেয়ে 

বেড়াই ঘুরে বেড়াই ধেয়ে । 

আম পরীরাণির সেবা করি 

সবুজ মাঠ শিশিরে ভার-_ 

হল.দর হলুদ ফুলের কুশড় 

ওরা মোদের রাণীর সহচরী-- 

ওদের বুকে প্রণয় মণি দোলে 

তা দেখে প্রোমকরা ওদের রূপে ভোলে। 

শিশির বিন্দু মুক্তোর ফুল 

ওদের কানে পরাবো দুল, 

যাই গো যাই--দাও গো বিদায় 

পরীরাণী আসবেন হেথার । 

পাক বলল, পরীরাজ ওবেরন আজ রাতে এখানে নাচগান ও পানের একাঁটি আনন্দোৎ- 

সবের আয়োজন করেছেন । অতএব তোমাদের রাণ যেন এখন এখানে না আসেন । 
তাঁকে এখানে দেখতে পেলেই তিন ক্ষেপে যাবেন । এর কারণ তুমিও হয়তো জান। 
তোমাদের রাণী ভারতের রাজার কাছ থেকে একাঁট ছেলে চুরি করে এনে নিজের ভূত্য 
করে রেখেছেন । কিন্তু রাজা ওবেরন চান এঁ ছেলোঁটকে নিজের ভ্রমণের অনন্চর করে 
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রাখতে । এই নিয়ে দজনের মধ্যে ঝগড়া, রাগারাগি এবং ছাড়াছাঁড়। 

একথা শুনে পরী এতক্ষণে পাককে চিনতে পারল । পাক পরণরাজ ওবেরনের 
বিশ্বস্ত অনুচর । সে সকলের ক্ষাতি করে মজা পার । গ্রামের সরল মেয়েদের ভয় দৌখয়ে 
সে আনন্দ পায় । দুধ থেকে সে মাখন চুরি করে । নিজেকে অদৃশ্য রেখে কখনো 
কখনো ময়দার কল চালায় । রাতের বেলা আঁধারে পাঁথকরেের ভুল পথে পরিচালিত 
করে। যারা ওকে ভালবাসে, ও কেবল তাদেরই ভাল করে । 

দুই বিপরীত পথ ধরে রাজা ওবেরন ও রাণী টিটানিয়া এসে মুখোমূখ দাঁড়ালেন । 
দুইজনেই দুজনার '্দকে কঠিন দুষ্ট নিয়ে তাকালেন । 

ওবেরন টিটানয়াকে বললেন, গার্বতা টিটা'নয়া, চাঁদের আলোতেও তোমাকে 
আমার অসহ্য মনে হচ্ছে। 

টিটানিত্ার দ্রুত জবাব, তাই নাকি--হিংসুটে রাজা ওবেরন ! আঁম শপথ করা 
তোমার সাথে কোন সংশ্রব রাখব না। 

ওবেরন বললেন, আমি তোমার ম্বামী নই । 

-তাহলে আমিও তোমার স্ব নই । আম জানি তুম কেন এখানে এসেছ । তুমি 

সেছ আমাজানের রাণশ 1হপ্পোধিলটার বয়ে দেখতে । আর এই 'হিপ্পোলিটার প্রাতি 
তুমি একাঁদন প্রেমাসন্ত 'ছিলে। 

ওবেরন বিম্‌ঢ হল । 'িজেকে সামলে 'নয়ে বলেন, একথা বলতে তোমার লজ্জা হল 
না? তুমিও তো একদিন এথেন্সের রাজা থিসিউসের সাথে প্রেম করে বেঁড়িয়েছ। সে 
সব কি ভুলে গেলে ? 

-_তুমি আমার উপর হংসা করে এসব কথা বলা শুর; করেছ । যাক এখন প্রকাতির 
মধ্যে যে নানারকম ওলটপালট ও দ্ুযোগ শুরু হয়েছে এর কারণ কি জান 2 এর কারণ 
হলাম আমরা । আমাদের কলহ-বিবাদের ফলেই এইসব অশুভ লক্ষণ দেখা 
[দিয়েছে । 

--তাহলে এটা রুখতে চেত্টা করো। তোমার ওপরই সেটা নির্ভর করছে। 
আমাদের মধ্যে অশান্ত থাকবে কেন? তুমি এ মানুষের ছেলেটাকে আমাকে দিয়ে 
দাও তাহলেই সব অশান্তির অবসান হবে । 

1টটানিয়া মাথা নেড়ে বলল, উহ সেটা হচ্ছে না। সমস্ত পরী-রাজ্যের বিনিময়েও 
ছেলেটাকে আম দেব না। ওকে টটানিয়া 'বিশেষ কারণে চায়। ওর মায়ের সাথে 
ছিল টিটানিয়ার বোনের মত ভাব | ওরা দুজনে রাতে চাঁদের আলোয় বসে কত গল্প 
করত। কিন্তু এক'দন সেই মহিলা বাচ্চা প্রসব করতে গিয়ে মারা গেল, তখন টিটানিয়া 
এঁ ছেলেটাকে নিয়ে আসে এবং মায়ের কথা স্মরণ করেই ওর 'দিঞ্ষে বিশেষ যত নেয়। 
ওবেরন বললেন, ভুমি এখানে কতক্ষণ আছ টটাঁনয়া ? 

-_যতক্ষণে থিঁসিউসের বিয়ে না সম্পন্ন হয় । এই বলে টিটানিয়া পরীর দল নিয়ে 
ওখান থেকে চলে গেলেন । 
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ওবেরন হাসলেস এবং মনে মনে ঠিক করলেন, টিটানিয়াকে খুব জব্দ 
করবেন। 

--পাক, কোথায় তুমি ? 

পাক দ্রুত কাছে এসে বলল, এই যে প্রভূ । 

--শোন, তোমার সেই “অলস-প্রণয়-ফুলের কথা মনে আছে তো ? যে ফুলের উপর 
সহসা প্রেমের দেবতা কিউপিডের একটা তীর এসে পড়েছিল এবং এ কারণেই সে ফুলের 
নাম হয়েছে “অসল-প্রণয়-ফুল+ । এই ফুল তোমাকে আম একাঁদন দেখিয়োছ। তুমি 
আমার জনো এই ফুল এখন নিয়ে আসবে ৷ এই ফুলের রস যাঁদ ঘূমস্ত কোন নারী বা 
পদ্রষের চোখে দেওয়া যায় তাহলে সেই নারী বা পৃরূষ ঘুম থেকে উঠে সামনে যাকে 
জীবন্ত দেখতে পাবে তারই সাথে প্রেমে পড়ে যাব । তুঁম দ্রুত ছুটে গিয়ে সেই ফুল 
নিয়ে এস। 

পাক মূহূতে অবশ্য হল । 

ওবেরন ঠিক করেছেন টিটানিযা ঘুময়ে পড়লে তিনি তার চোখে অলস-্প্রণয়- 
ফুলের রস ঢেলে দেবেন । টিটানিয়া ঘুম থেকে উঠে বাঘ 1সংহ ভালুক যাকে দেখতে 
পাবেন তারই প্রেমে পড়ে যাবেন । তাকে তখন ছেলেটাকে ফিরিয়ে দিতে বাধা করা 
হবে। ছেলেটাকে পেলে ওবেরন অনা একটি ফলের রস 'টটাঁনয়ার চোখে 'দয়ে তাঁকে 
যাদূমুক্ত করবেন । 

ডেমিদ্রিয়াস এবং হেলেনাকে ওখানে আসতে দেখা গেল । 

ওবেরন ওদের দেখে নিজেকে লূকালেন এবং আড়ালে থেকে ওদের কথা শুনতে 
লাগলেন । 

ডৌঁমট্রয়াস হেলেনার মুখে শুনেছে হাঁর্ময়া এই বনে পাঁলয়ে এসেছে । তাই সে 
হার্মিয়াকে খুজতে বনে এসে উপস্থিত হয়েছে । হেলেনাও ওর পিছু ছু এসেছে । 
ডেমিষ্রিয়াস হেলেনাকে ঝাঁবিয়ে বলল, আমার পিছ পিছ; এস না। আম তোমাকে 
ভালবাসি না। লাইসান্ডার আর হাঁর্ময়া কোথায় 2? আম লাইসাস্ডারকে হত্যা করব 
আর হাঁর্ময়া তো আমাকে (ভাল না বেসে) আগেই হত্যা করে রেখেছে । হেলেনা, 
তুমি চলে যাও । আমার কথা না শুনে যাঁদ আমার পিছু গিছঢ আস তাহলে এই 
মুহূতে মামি তোমার শ্ললতা হানি করব । 'এই বলে ডেমি্রিয়াস হেলেনাকে ভয় 
দেখাবার চেষ্টা করল। 

কিন্তু হেলেনা এ কথায় এতটুকু ভীত না হয়ে বললস্ষমান্দির, শহরে, প্রান্তরে 
সর্বতুই তুমি আমার ক্ষতি করেছ । লজ হওয়া উচিত তোমার ৷ তোমার নির্মমতা 
সমস্ত নারীজাতির উপর কালিমা লেপন করেছে। 

সুন্দরী হেলেনার জন্য ওবেরনের বড় মায়া হল। তিনি আড়াল থেকে বেরিয়ে 
এলেন । মনে মনে ঠিক করলেন 'ন্ঘ'য় ডৌমাট্রয়াসকে তান জব্দ করবেন । অলস- 
প্রেমের-ফুলের রস তিনি ওর চোখেও দেবেন । 
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এ সময় অলপ-প্রেমের ফুল নিয়ে পাক এসে উপাক্ছিত হল। 

ওবেরন পাকের কাছ থেকে ফুল 'নিলেন। 

ক্রমশঃ রাত বাড়ছে, 'টিটািয়া বনের মাঝে এক নদীর তীরে ঘহাময়ে পড়লেন । 
ওবেরন তাঁর চোখে অলস-্প্রেমেরফ্‌লের রস দেবেন । তান পাককে নির্দেশে দিলেন 
ডোঁমা্ররাসের চোখে সে ফুলের রস দিতে । পাককে বললেন, এঁ বদ ছেলেটাকে চিনতে 
তোমার অসুবিধে হবে না। ওর পরনে শহরে পোষাক । ওর পেছনে দেখবে একটি 
যুবতী মেয়ে ছুটছে । ও যেন ঘুম থেকে উঠেই এ যুবতীর মুখ দেখতে পায় । 

পাক ঘাড় কাত করল । এমন মজার কাজে ওর খুব উৎসাহ দেখা দিল । 


বনের অপর একাঁট অংশ | অদূরে নদী । রাত গভীর । 1টটানিয়া এখন ঘুমিয়ে 
পড়বেন । তাঁর পত্বী-সহচারীরা গোল হয়ে দাঁড়িয়ে নাচতে ও গাইতে শহর 
করেছে । ওদের গান শুনতে শুনতে 'টিটানিয়া ঘুময়ে পড়বেন । 

অনেকক্ষণ ধরে পরীরা ঘুমপাড়ানন গান গেয়ে টিটানিয়াকে ঘুম পাড়াল। টিটানিয়া 
গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়েছেন । 

পরীরা স্লবলে নিজ নিজ কাজে গেল। 

ওবেরন তখন অলস-প্রণয়-ফুল নিয়ে ধীরে ধীরে এসে রাণীর কাছে উপস্থিত হলেন 
এবং ফুল থেকে রস বের করে টিটানিয়ার চোখে ঢেলে দলেন । অস্ফুটে বললেন, ঘুম 
থেকে উঠে তুমি যাকে দেখতে পানে তাকেই তুমি ভালবেসে পাগল হবে । এই বলে 
1তনি দ্রুত ওখান থেকে প্রস্থান করলেন । 

এরপর লাইসাণ্ডার ও হার্মিয়া অদৃরে এসে উপাস্িত হল। ওরা দ্বজনেও বনে 
ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে । ওরা এখন ঘুম্‌তে চার । 

হা্মরা হাই তুলে বলল, লাইসাশ্ডার, তুমি তোমার শোবার জন্যে একটা জারগা 
দেখে নাও; আমি এই ন্ধীর তীরে শুয়ে পড়াছি। 

লাইসাণ্ডার বলল, আমরা দুজনে এক জায়গাতেই শুতে পার । আমাদের দুজনের 
একই হাদয়, একই শপথ, একই শয্যা । 

_-তা হোক । তুমি একটু দূরে গিয়ে শোও, এত কাছে নয়। 

--আমার সহজ কথাটা একটু বুঝতে চেষ্টা কর হার্ময়া-- 

তোমার কথা 'বি*বাস করাছি না তা নয়। কিন্তু বন্ধু, প্রেমের মর্যাদা রক্ষার্থেই 
তোমার একটু দূরে শোয়া উচিত । আববাহিত যুবক-যুবতীঁদের পাশাপাশি শোয়া 
রীতি নয়। তুমি একটু দূরে গিয়েই শুয়ে পড় হা । আমার প্রাতি তোমার প্রেম 
যেন চিরাদন অটুট থাকে। 

লাইসান্ডার আর যান্তর অবতারণা করল না। ওরা পরস্পরে কছটা দুরত্ব বজায় 
রেখে শুয়ে পড়ল । অল্পক্ষণের মধ্যে ওদের চোখে গাঢ় ঘূম নেমে এল ॥ 

গভনর রাতের নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে । চুপি চুপি পাক এসে ওখানে উপাস্থিত হল, 
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€র হাতে প্রণয়-ফুলের রস | লাইসান্ডারকে দেখে সহজেই ডোঁমীট্রয়াস বলে ভূল করল। 
লাইসাণ্ডারের পরনেও 'ছিল শহরে পোষাক এবং ওর অরে শুয়ে আছে একটি যুবতাঁ। 

পাক মনে মনে বলল, মেয়েটা সত্যই ভাল, আর এই ছেলেটা সত্যই রসের হাঁড়ি। 
নইলে মেয়েটা পাশে শুয়ে নেই কেন? 

পাক লাইসাণ্ডারের চোখে দ:'ফোঁটা প্রণয়-ফুলের-রস ঢেলে দিল । অস্ফুটে বলল, 
এবার তুম 'ঠিক জব্দ হবে খোকা । ঘুম থেকে উঠে তুমি যখন এই সুন্দরী যুবতীকে 
দেখবে তখান তুমি ওর প্রেমে পড়বে । বেচারা মেয়েটা এবার থেকে আর হা-হ?তোশ 
করে মরবে না। 

কাজ সেরে পাক রাজা ওবেরনের কাছে চলে গেল । 

পরক্ষণেই ডৌ'মীন্রয়াস ও হেলেনা ছুটতে ছুটতে এখানে এসে উপপাস্থত হল্‌। 

হেলেনা কাতরভাবে বলল, ডৌঁমান্রয়াস একটু থাম-_আমি আর তোমার সাথে ছুটে 
পারছি না। | 

ডোঁমিট্রিয়াস চীৎকার করে বলল, তুমি চলে যাও, আমার পিছু এসো না । 

--তুঁম কি আমাকে এই গভীর আঁধার রাতে এখানে ফেলে যাবে 2 

_হ্যাঁ, তুমি থাক এখানে । আম চললাম । 

ডেমিষ্রিয়াস বেগে প্রস্থান করল । আঁধারে ওকে আর দেখা গেল না। 

হেলেনা গভীরভাবে আত্না্ করে উঠল, চোখ ফেটে জল বেরোল । কান্না ভরা 
গলায় বলল, আমাকে দেখতে বোধহয় নিশ্চয়ই খুব কদর্য, পশঃরাও আমাকে দেখে ভয়ে 
পালিয়ে যাবে । ডোঁমাট্রয়াস আমার উপর কিছু অন্যায় করেনি । আম যেন সাক্ষাৎ 
এক দানবী। আয়নার আমি নিজেকে এতাঁদিন ভুল দেখোঁছ। আম কখনোই হামি'য়ার 
রূপের পাশে দাঁড়াতে পার না। 

সহসা সে 'নাদ্রুত লাইসাণ্ডারকে দেখে চমকে উঠল । ভাবল, ও 1ক বেচে আছে 
না মরে গেছে? 'বাস্মিতা হেলেনা লাইসাণ্ডারের নাম ধরে ডাকতে লাগল । 

লাইসাণ্ডার ডাক শুনে জেগে উল । সে সম্মুখে দেখতে পেল সুন্দরী হেলেনাকে 
অমাঁন সে হেলেনার প্রেমে পড়ে গেল । প্রণয়-ফুলের রস তাকে প্রোমোন্মন্ত করে তুলল। 
সে হেলেনাকে বলতে লাগল, আম তোমার জন্য সব কিছ; করব হেলেনা । ভৌমী্রয়াস 
কোথায় ? তাকে আমি তরবারির আঘাতে পৃথিবী থেকে সারিয়ে দেব! 

এমন অসম্ভব কথা শুনে হেলেনা তাজ্জব হয়ে গেল। এক মূহূর্তনৈ কোন কথা 
বলতে পারল না। তারপর সে বলল, এমন কথা বলবে না লাইসাশ্ডার, দোহাই 
তোমার । ডেমিষ্রয়াস তোমার প্রোমিকা হার্ময়াকে ভালবাসে বটে, কিন্তু হামি'যা তো 
তোমাকেই ভালবাসে । অতএব শান্ত হও । 

লাইসাণ্ডার অবাক হয়ে বলল, তুমি কি বলছ-_-আ'ম এখন হাঁময়াকে ভালবাসি ? 
মোটেই না। আম তাকে এখন এটুকু ভালবাস না। বরং আমার এখন এই ভেবে 
দুঃখ হচ্ছে, কেন আম এতাঁদন ওর সাথে 'মশে সময় নষ্ট করেছি। হাঁময়াকে নয়, 
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আমি তোমাকেই ভালবাস হেলেনা । 

হায়, এ কি হল, হেলেনা আর্তনাদ করে উঠল, লাইসাপ্ডার আমায় তুম বিদ্রুপ কর 
না। ডেরমিট্রয়াস কখনো আমার দিকে ভাল চোখে তাকায় নি। এটা তুমি জেনেও 
আমার প্রাতি নির্মম আচরণ করছ । এস তুঁম এখন, 'বিদায় ৷ যাবার সময় শুনে যাও, 
আমি তোমাকে বেশ ভাল ছেলে বলেই মনে করতাম ।***এটা বড়ই দৃঃখের ব্যাপার, 
যখন কোন মেয়ে কোন ছেলের কাছে থেকে প্রত্যাথান পায়, তখন অপর কোন ছেলে 
তাকে বিদ্ুপ করে। হেলেনা চলে গেল। 

লাইসান্ডার বৃঝল হেলেনা হাধর্ময়াকে দেখতে পায়ান । সে স্থির করল, হাঁম'য়াকে 
আর সে কখনো ভালবাসবে না । এবার থেকে সে হেলেনাকে গভনরভাবে ভালবাসবে । 
বীর প্রোমকের মত বিশ্বস্ত ভালবাসা । 

লাইসান্ডার হা্য়াকে ফেলে রেখে হেলেনার খোঁজে চলে গেল । 

একট পরে হামযা ধড়মড় করে ঘুম থেকে জেগে উঠল । সে দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে 
উঠেছে । উঠে লাইসাণ্ডারকে ডাকতে লাগল, লাইসান্ডার, তুমি কোথায় 2 আমায় রক্ষা 
কর । একটা সাপ আমার বুকের উপর দিয়ে হাটিছে ওটাকে ফেলে দাও । 

কিন্তু কোথায় লাইপাণ্ডার ? 

হাঁর্ময়া উঠে বসল । বলল, বাঃ বাঃ! 'ি দুঃস্বপ্নই না দেখেছি । এখানে কোথাও 
সাপ নেই তো। তারপর সে লাইসান্ডারকে কাতরভাবে ডাকল । কিন্তু লাইসান্ডারের 
কোন খোঁজ পেল না। অবশেষে ওকে খুজতে খুজতে ওখান থেকে অন্যদিকে চলে 
গেল। 


পুবসংকম্পমত কুইন্সের অভিনেতা দল বনভূঁমির এক অংশে এসে হাজির হল। এ 
জারগ্ৰাটা নাটক-মহড়ার পক্ষে ওদের খুব পছন্দ । 

ণকছদ্‌রে 'টিটানিয়া ঘ্াময়ে রয়েছেন । 

কুইন্সের দল কন্ত: তাঁকে দেখতে পেল না । ওরা নাটক-মহড়ার জন্যে প্রয়োজনণয় 
প্রস্তুত নিচ্ছে । 

প্রথম কথা উঠল পরামুসের আত্মহত্যা নিয়ে । বটম বলল, 'পিরামুস যাঁদ নিজে 
তরবা'র 'দিয়ে আত্মহত্যা করে তবে মেয়ে দর্শকরা ভীষণ কষ্ট পাবে । বটমের কথায় 
ঠিক হল, আগেই 'পিরামূসের মুখ গেকে বলে নেওয়া হবে পিরামূস মরছে না, 
কেননা আসলে সে বটম নামে এক তাঁতিৰ। 

এরপর কথা উঠল 'সিংহকে নিয়ে ৷ জীবন্ত ?সংহ যা মণ্টে আসে তবে মেয়েরা খুবই 
ভয় পাবে । অতএব ঠিক হল, আগেই দর্শকদের জানানো হবে ষে ওটা আসলে সিংহ 
নয়-_-ও হল 'সংহের মুখোশ পরা একটা মানুষ । 

এরপর কথা উঠল--মণ্ে চাদের আলো পাওয়া যাবে কি করে 2 অথচ 1পরামুস ও 
1থসবীরের 'মিলনকালে চাঁদের আলো দ্বরকার হবে । 
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বটম বলল, তখন ঘরের জানালা খুলে দেওয়া হবে। চাদের আলো এসে মণ্ছে 
পড়বে । 

এরকম কয়েকঁট প্রয়োজনীয় আলোচনা শেষ করে ওরা নাটকের মহড়া শুর: 
করল। 

িরামুসের আঁভনয় প্রথমে 2 সে আভিনয়ের জনা দাঁড়াল। 

এ সময় সকলের অলক্ষ্যে পাক সেখানে এসে উপাস্থছত হল, অভিনেতাদের দেখে ও 
অবাক হল। অভিনয় দেখার লোভ সামলাতে পারল না ও। চুপ করেও ওখানে 
দাঁড়িয়ে রইল । 

কুইন্স বটমকে ধলল,--বল িরামূস £ থিসবা এদকে এস। 

পিরামুস বলল £ 'থিসবী, ফুলের যেমন সুগন্দ__ 

--সুগন্দ নয়, বল সুগন্ধ । 

ফুলের যেমন সুগন্ধ তেমনি তোমার প্রশ্বাস । কিন্তু ওকে সের যেন গোলমাল্‌ 
শোনা যায় । একটুখানি অপেক্ষা কর প্রিয়ে, আমি একটু আসছি? 'পরামূস 
কুইন্সের িদেশ নিয়ে স্থান ত্যাগ করে গেল। 

পাক ভাবছে, অভিনয় ঠিক হচ্ছে না। বটমের এর চেয়ে ভাল অভিনয় করা উচিত 
এবং সে ব্যবস্থাই সে করবে। 

পাক দূত অদৃশ্য হল। একট? পরে তাকে দেখা গেল সাজঘরে বটমের কাছে । এক 
অদ্ভূত ক্ষমতাবলে সে বটমের মাথায় পাঁরয়ে দিল একটা গাধার মাথা! বটম এর 
িছুই জানতে পারল না । 

এদিকে থিসবীর্‌পন ফ্রুট উঠে দাঁড়িয়েছে । কুইন্স তাকে বলল, তুমি জান পিরামুস 
এক্ষুনি এসে পড়বে । 

ণথসবী আঁভনয় করে বলল, স:ন্দরকান্ত-পরামুস । লাল ফলের শ্বেত রং এর 
গোলাপ ফুলের রন্তোজবল রং এই দহ-রংয়ের সংামশ্রনে তোমার দেহ সুন্দর । আমি 
তোমার সাথে নিনির কবরক্ষেত্রে সাক্ষাৎ করব । 

কুইন্সকে বলতে শোনা যায়, নিনি নয়--নিনাসের কবরক্ষেতত। 

বটম যথাসময়ে মণ্ডে এসে প্রবেশ করল । তার পেছন পেছন পাক । বটমের মাথায় 
গাধার মাথা দেখে উপাস্ছত সকলে হতভম্ব হয়ে গেল । 

পরামূস বলল, আমি যাঁদ র্‌পবান হই, তবে আমার সব রূপই তোমার। 

কুইন্স ভয়ে চীৎকার করে উঠল, কী ভরংকর দৃশ্য | ভূতের মুখে পড়েছি আমরা ! 
সবাই পালাও। রক্ষা কর ভগবান । 

বটম ছাড়া অন্য আঁভনেতারা সকলে ছুটে পালিয়ে গেল । 

পাক সহর্ষে বলল, পালাবে কোথায় তোমরা 2? আমি তোমাদের পিছ ধাওয়া 
করব। মুহূর্তে মুহুর্তে আম আমার রূপ পাল্টাবো | কখনো ঘোড়া, কখনো কুকুর 
কখনো ভাল্‌ক হবো এবং তোমাদের ছলনা করে ভয় দেখাব । পাক পলাতক আঁভ”- 
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পনতাদের পেছনে ধাওয়া করলো । : 

বটম একা । সে বুঝে উঠতে পারছে না সকলে পালাল কেন ? তবে কি ওকে ভয় 
দেখানই সবার উদ্দেশ ? যাঁদ তা হয়, তবে বটমও এখান থেকে পালাবে না এবং 
"স যে ভয় পায়নি তা বোঝাবার জন্যেই সে গলা ছেড়ে গান ধরল-_ 

কোকিল তুমি হও না কৃষ্ণ কালো 
তব; তোমার গলা'ট বড় ভালো 
ময়না পাখী গাহ গো গান 
শোনাও তোমার মধদর তান । 

বটমের গানে 'টিটানিয়ার ঘ্‌ম ভেঙে গেল। তিনি ঘুম থেকে জেগে উঠে বললেন, 
আহা ! যেন কোন দেবদত আমায় মধুর গান শোনাতে এসেছে । আহা বড় মধুর 
'গ্রান | 

বটম ককর্শ গলায় গেরে চলেছে-_ 

চাতক কোকিল চড়াই পাখা গাইছে প্রেমের গান, 
পুরুষ মানুষ সে গান শুনে মুখ ফিরিয়ে যান । 

গান বন্ধ করে সে বলল, যাবে না কি করবে ! সবাই যাবে_ কোন বুদ্ধিমান মান্ষ 
[ক কখনো কোন বোকা পাখীর গান শুনে সময় নষ্ট করে ? 

টটা'নয়া গাধা-মুখো বটমকে দেখেই তার প্রেমে পড়ে গেলেন । বললেন, ওহে 
সংন্দর পুরুষ ! তুমি আবার গাও। তোমার গান শুনে আমার মনপপ্রাণ 'বিগালত 
হয়েছে । তোমাকে দেখে আমার চোখ উজ্রল হয়ে উঠেছে । আঁম তোমার প্রেমে 
উতলা হয়ে পড়েছি। 

বটম অবাক ! নিজেকে সামলে সে বলল, এমন প্রেমে পড়ার তো কোন য্যান্ত দোঁখ 
না। তবে একথা সত্য, প্রেমের সাথে য্যান্তর আজকান। খুব একটা ছিল দেখা 
যায় না। 

__তুমি যেমন জ্ঞানী তেমন সুন্দর । 

--এর একটা কথাও আমার নয় । তবে আম যাঁদ এ বন থেকে একবার বেরোতে 
পারতাম তবে আমি আমার বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারতাম । 

এ বন ছেড়ে তুমি যেও না। পছন্দ কর.আর না কর এ বনেই তুমি থাকবে । আঁম 
সাধারণ রূপসী নয় । আম পরীর রাণী ?টটানিয়া, আমি তোমায় ভালবেসোছি। 
অতএব তুমি আমার কাছেই থাকবে । আমার অধীনস্থ পরীরা তোমার সেবা করবে। 
তারা সমুদ্র থেকে তোমাকে মুক্তো এনে দেবে এবং গান গেয়ে তোমাকে ফুলের বিছানার 
ঘুম পাড়াবে। আমি মায়াবলে তোমার মানবদ্হেকে এমনভাবে রুপাতশ্রত করব 
যাতে দ্রুতগামী বায়? কিংবা আলোর মত, তুমি আমার সাথে চলাফেরা করতে পার। 

িটানিয়া, মটরফুল, প্রজাপতি, সর্ষেবাঁজ, সাকসার জাল প্রভৃতি তাঁর সহচরাঁদের 
'ডাকলেন। সহচারীরা দ্রুত এসে উপাস্থিত হ'ল। িটানয়া তাদের বললেন, আমার 
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প্রেমিকার সেবা করবে তোমরা । তাঁকে তোমরা আমার কাছে নিয়ে এসো । টিটানিয়া 
চলে গেলেন। 

সহচরীরা বটমের সেবা করতে এাঁগয়ে এল । বটম চকচকে চোখে ওদের দিকে 
তাকাল। 

ওবেরন নদীর তীরে টিটানিয়াকে দেখতে এসেছেন । তান রাণশকে খ*জছেন । 
কিন্তু তাঁকে দেখতে পাচ্ছেন না। এমন সময় পাক এসে রাজার কাছে উপস্থিত হ'ল। 

ওবেরন 'জিন্দ্রাসা করলেন, কি খবর পাক ? 

পাক বলল, প্রভু, আমাদের রাণন একটা দানবের প্রেমে পড়েছেন । 

এরপর সে রাজার কাছে অভিনেতা বটমের সব কাহনণ ব্যন্ত করল। 

রাণী টিটানিয়া শেষে গাধা-মাথা একটা মানুষের প্রেমে পড়েছেন শুনে ওবেরন খুব 
খুশী হলেন । টিটানিয়া এবার ভাল জব্দ হয়েছেন | ও'র কাছ থেকে এখন মান.ষের, 
ছেলেটাকে বাগাতে ওবেরনের কোন অসুবিধে নেই। 

ওবেরন এরপর জিজ্ঞেস করলেন, সেই বদ্‌মাশ ছেলেটার চোখে ফুলের রস দিয়েছ 
পাক? 

_ হ্যাঁ, প্রভু! সে ঘুমিয়ে পড়লে আম তার চোখে ফুলের রস দিয়েছি । মেয়েটা 
1ল ওর পায়ের কাছে শুয়ে, কাজেই ঘুম থেকে উঠে ও মেয়েটার,মুখই দেখবে । 

ওবেরন খুশী হলেন। কিন্তু ওর একটু পরে ডেমিট্রয়াস ও হার্মিয়া এসে ওখানে 
উপাস্থছত হল। ওদের দেখে পাকের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল! 

ওবেরন পাককে নিয়ে একটা ঝোপের আড়ালে চলে গেলেন। তিনি ফিস-ফিসিয়ে 
বললেন, এই সেই বদ ছোকরা ।*** 

ডেমিট্রর়াস হাঁর্ময়াকে বলল, আমাকে তুমি গালাগাল করছ কেন, আমি তো 
তোমার শল্লু নই ? 

হযা্ময়ার ধারণা ডোমিষ্রিয়াস ঘ:ম্ত লাইসাণ্ডারকে খুন করে নদীতে ফেলে দিয়েছে, 
কেননা অনেক খোঁজাখীজর পরও সে লাইসাণ্ডারকে খুজে পাচ্ছে না। 

তাই সে কেঁদে কেদে বলল, তুমি ওকে খুন করেছ $ এবার আমায় খুন কর। 

লাইসাণ্ডার হেলেনার সাথে প্রেমে পড়েছে একথা ডেমিষ্টরিয়াস জানে না। কাজেই 
সে বলল, বিশ্বাস কর হার্মিয়া আম ওকে খুন কার না। বরং আমাকেই তুমি হত্যা 
করেছ । 

হাীর্ময়া উত্তোজত পদক্ষেপে স্থান ত্যাগ করল। 

ডৌঁমীট্রয়াস ওর পন যাওয়া উচিত মনে করল না। সে শোকে দুঃখে কার হয়ে 
এখানেই হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল । 

ওবেরন পাককে বলল, পাক, তুম বড ভুল করে ফেলেছে, তু উ৭লর্য় ছেলেটার 
চোখে [নর রগ না ছয়ে হতো অদা কারো চোখে ফুলের রস দিয়েছ। কত বড় ভূল. 
করেছ বল দেখি ! 
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ওবেরন বললেন, যাও, এখনই দ্লুতগাঁততে বনের মধ্যে বাও। ওখানে গিয়ে 
এথেন্সের হেলেনা নামে একটি যুবতীকে দেখতে পাবে । সে প্রেমশরে বিদ্ধ হয়ে করুণ 
[বিলাপ করছে! তুম তাকে মায়াবলে এখানে নিয়ে আসবে ॥ হীতিমধ্যে আম নিজে 
এ বদ হোকরার চোথে প্রণয়-ফুলের রস 'দিচ্ছি। জেগে উঠে ও হেলেনাকে সম্মুখে 
পেয়ে ওর প্রেমে পড়বে ॥ তারের থেকেও দ্ুতবেগে পাক অদৃশ্য হল। 

ওবেরন ঘুমন্ত ডেমিন্রিয়াসের কাছে এগিয়ে এলেন এবং ওর চোখে প্রণয়-ফুূলের 
রস েলে দিলেন । 

আলোর চেয়েও দ্রুতগাঁতিতে পাক ফিরে এল । 

সে ওবেরনকে জানাল হেলেনা কাছেই রয়েছে । সে ভুল করে যে ছেলেটার চোখে 
ফুলের রস দিয়েছে সে ছেলেটা যুবতীর কাছেই রয়েছে এবং যুবতনকে প্রেম নিবেদন 
করছে। 

এ সময় দেখা গেল সেই ছেলেটা ও মেয়েটা একেই আসছে । ওরা আর কেউ 
নয়--লাইসান্ডার ও হেলেনা । 

পাক ভাবল, এবার দুই প্রোমিক একটি মেয়েকে কাড়াকাঁড় করবে । বেশ মজা 
হবে। 

লাইসান্ডারের উপর প্রণয়-ফুলের কাজ চলছে । লাইসাণ্ডার হার্মিয়াকে ভুলে 
হেলেনার পিছ পিছ এসেছে । হেলেনার প্রণয়ী হ'ল ডেমীন্রয়াস। অতএব সে 
লাহসাণ্ডারের প্রেমে পড়তে রাজী নর । তাই সে লাইসান্ডারকে ভদ্রুভাবে তার ছু 
ছাড়তে অনুরোধ করে । এমন সময় ডেমিন্রিয়াসের ঘম ভেঙে যায়। সে জেগে ওঠে 
সম্মুখে হেলেনাকে প্রথম দেখতে পেল এবং তখাঁন হেলেনার প্রেমে পড়ে গেল। 

হেলেনাকে সম্বোধন করে বলল দেবী, তোমার রূপ গুণের তুলনা নেই । তোমার 
চোখের সৌন্দর্যে এক অপার বিস্ময় । এ উজ্জ্বল চোখের পাশে স্ফাটককেও কালো 
মনে হবে। তোমার রন্তলাল অধরে প্রলোভনের :হাতছানি । তোমার হাত তুষারের 
চেয়েও ধবল । এ হাত আমায় চুম্বন করতে দ্বাও । 

ঘণায় হেলেনার চোখ কুঁচকে গেল। যাবেই তো। আদর্শ প্রোমকা পরপুরুষের 
প্রেম গ্রহণ করবে কেন ? আবার এ কথাও হেলেনার মনে হ*ল লাইসাণ্ডার তাকে বিদ্রুপ 
করছে । লাইসাণ্ডার কখনই তার প্রোমক ছিল না। সেহামিয়ার প্রেমিক। অতএব 
তার হেলেনার কাছে প্রেমের নিবেদন যেন নির্মম উপহাস ছাড়া আর কিছ নয়। 
একথা ভেবে কোমল হৃদয়া হেলেনার চোখে জল এসে গেল । সে চোখ মূছতে লাগল । 

লাইসাশ্ডার ডেমিষ্রয়াসকে বলল, তুমি হাঁমক্নীকে ভালবাস, আ'মও ওকে 
ভালবাসতাম । বকন্তু এখন আম হায়ার দাবী ত্যাগ করোছি এবং ওর বদলে 
হেলেনাকে চাইছি । ্‌ 

উত্তরে ডেমিট্রিয়াস বলল, না, তুমি হা্ময়াকেই নাও--ওকে আমার দরকার নেই । 
ওকে আম একাঁদন খুব ভালবাসতাম বটে, কিন্তু এখন সে ভালবাসার এতট:কু িহ 
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মামার মধ্যে অবশিষ্ট নেই । 

সহসা ওখানে হািয়া এসে উপস্থিত হ'ল। 

সে বরাবর লাইসাশ্ডারকেই ভালবাসে । তাই সে তাকে বলল, "প্রয় লাইসাণ্ডার, 
তুমি আমাকে ছেড়ে কোথায় 'গিয়েছিলে ? ভাগ্যিস তোমার গলা শুনে আম এখানে 
এসেছি । 

-আমার প্রেমই তোমার কাছ থেকে আমাকে সাঁরয়ে এনেছে । লাইসাশ্ডার বলল। 

-কোন প্রেমই লাইসাশ্ডারকে আমার কাছ থেকে সাঁরয়ে নিতে পারে না। 
হামিক্লা বলল। 

_ পারে, যেহেতু আম হেলেনাকে ভালবাসি এবং তোমাকে ঘৃণা কার । তোমাকে 
না ছাড়লে আম হেলেনাকে পাব না। 

_-তূমি কি রৃসকতা করছ নাকি? আমাকে তরাীম কখনোই ছাড়তে পার না। 

হেলেনার কাছে ব্যাপারঢা এবার যেন স্পন্চ হয়ে উঠল । ও যেন একটা ষড়যন্মের 
মুখ দেখতে পেয়েছে । ওর মনে হল হাঁময়া, লাইসান্ডার ও ডৌঁমীন্রয়াস তিনজনে 
এক হয়ে ওকে ঠকাবার জন্য এক জঘন্য মতলব এ“টেছে। তাছাড়া আর ভাবা যায় না। 
হেলেনার সবচেয়ে বেশী রাগ হলো হার্মযার উপর । হ্ার্ময়া তার বাল্যকালের 
সখী । একই সঙ্গে লেখাপড়া শিখছে, একই আসনে বসে গান গেয়েছে একই বৃন্তের 
দুটো ফুলের মত ওরা ছোট থেকে বড় হয়ে উঠেছে । কন্তু সে কথা ভুলে গেছে 
হা্ময়া। ও হেলেনাকে দুঃখ দেবার জন্যেই এই নিষ্ঠুর তামাসায় মেতে উঠেছে । এ 
কথাগুলো হেলেনা হার্িয়াকে খুব জোরের সঙ্গে শুনিয়ে দিল । 

হামিয়া প্রত্যন্তরে বলল, আমি তোমার সাথে তামাসা করছি না, বরং তুমিই 
আমার সাথে তামাসা করছ। 

হেলেনা উত্তেজি তভাবে বলল, তম ক লাইসাণ্ডারকে আমার পিছ নিতে বলনি ? 
তাকে আমার রূপের প্রশংসা করতে বলিনি আমি । ল্াইসাপ্ডার তোমার প্রেমিক। 
তোমার অনুমাতি ছাড়া সেকি আমাকে প্রেম ানব্দন করতে পারে £ 

- আমি বুঝতে পারাছ না, তোমার কথা । 

_-বুঝতে পারছ বোক ! শুধু এখন না বোঝার ভান করছ । তোমার মধ্যে 
যাঁদ এতটুকু দয়ামায়া থাকত তাহলে তুমি এমন নিষ্ঠুর খেলায় মেতে উঠতে না। 
আমার এখন মরণ অথবা এই স্থান ত্যাগ করা ছাড়া গতি নাই । 

হেলেনা যাবার জন্যে পা বাড়াল। লাইসাশ্ডার হেলেনার গাতিরোধ করল ॥ 
বলল, আমাকে ছেড়ে যেওনা হেলেনা । লক্ষমী সোনা আমার । 

হেলেনা ব্যথার হাঁস হেসে বলল, বাঃ বেশ হচ্ছে। 

হার্মির়া লাইসাণ্ডারকে বলল, প্রিয়তম ওর সঙ্্রে অমন রসিকতা কর না। 

রেগে গিয়ে ডোমাই্রয়াস লাইসান্ডারকে বলল, তাঁম বাঁ হার্মরার অনুরোধ না 
রাখ, তবে আম তোমার উপর বল প্রয়োগ করতে বাধ্য হবো । 
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_আমি তোমার ভীতপ্রদর্শনে এতট;ুকু শঙ্কিত নই । আমাকে বলতেই হবে 
হেলেনাকে আমি ভালবাসি । 

ডেমাট্রয়াস বলল, আম তোমার চেয়ে হেলেনাকে অনেক বেশ ভালবাসি । 

লাইসাণ্ডার ক্ষেপে গিয়ে বলল, তাহলে চলে এসো-_লড়াইয়ে প্রমাণ হোক কার 
কথা সত্য। 

ডেঁমিন্য়াস লড়াইয়ের জন্য তোঁর হল । 

হাঁর্ময়া শাঙ্কত হয়ে তার প্রোমক লাইসাশ্ডারকে লড়াই করতে নিষেধ করল। 

লাইসান্ডার হমাঁক দিয়ে ওকে বলল, দূর-হ কালামুখাী । 

হাঁমিরার আকেল গুড়ুম । ওর সন্দর মুখঘানা মুহূর্তে কালো হয়ে গেল । 
রাগ পড়ল গিয়ে হেলেনার উপর । তাই বলল, হেলেনা তুই কোন একটা কট, আমার 
প্রোমকের হদয় থেকে প্রেম চর করে 'নয়োছস। 

হেলেনাও রেগে উত্তর দল, তোর কথা শুনে আমার কঠিন উত্তর দিতে ইচ্ছে 
করল । ধিক তোকে । তুই একটা পৃতুল । হ্যাঁ, তাই। 

_ি বলাল। আম পৃতুল 2 কেন, আম বেটে বলে? আর তুই লম্বা, 
তাই ঃ ধকন্তু একথা জেনে রাখ, আমি এমন বেটে নই যে তোর চোখ আমি আমার 
নখ দিয়ে খামচাতে পারব না। 

হেলেনা রাগী হাঁময়াকে ভাল করেই চেনে । তাই সে হাঁ্ময়ার সাথে বিবাদ 
করতে চায় না। সে শান্তভাবে বলল, আম এখান থেকে এথেন্সে চলে যাচ্ছ হামযা । 
তোমরা কেউ আমার সাথে এসো না: 

যাও না । কে তোমায় না করেছে । 

-আ'ম গেলেও আমার হদয় পড়ে থাকবে ডৌমীন্রপ়াসের কাছে। 

লাইসাণ্ডার হেলেনাকে বলল, তীম এখান থেকে যাবে কেন ? হাঁর্ময়াকে তাঁম 
ভয় করো না--আগমি থাকতে ও তোমায় আঘাত করতে পারবে না। 

ভৌমানয়াস ফ'ুসে উঠল, লাইসাণ্ডারকে বলল-হ্া্মকনা হেলেনাকে মারবে না, 
তব; তম হেলেনার পক্ষে রয়েছ । 

হেলেনা বলল, না, হাণ্ময়া ভীষণ বদরাগী । ও বেটে এবং ভরঙ্কর । 

-আবার আমাকে বেটে বলছিস 2 হার্মিয়া রেগে লাল হয়ে গেল। 

ডৌমাইরয়াস লাইসাণ্ডারকে বলল, তাঁম কখনো হেলেনার নাম মুখে আনবে না। 
তাহলে তোমার আমি আস্ত রাখব না। 

লাইসান্ডার একথা সৃহা করতে পারে না। সে লড়াইয়ের পথই বেছে নেয় । 
অবশেষে ওরা দুজন লড়াইয়ের জন্য খোলা জার্মিতে উপাস্থিত হর । 

হার্মিয়া অনুযোগ করে হেলেন্মকে বলল, তোর জন্যেই এত গ্রগোল। তোকে 
পালাতে দেব না আম । 

হেলেনা বলল, তোর গায়ে ষত জোর থাক না কেন, তুই বেটে । আমার সাথে তই 
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দৌড়ে পারার না। হেলেনা বেগে ছুট দিল । 
হার্ময়া কি করবে বুঝতে পারল না। অবশেষে ওখান থেকে চলে গেল । 


ওবেরন এসব ব্যাপার দেখে তাজ্জব হয়ে গেছেন। তান পাককে বললেন, ছোকরা 
দু'টো লড়াইয়ের জন্য উপধনস্ত্ত জারগা খুজছে। পাক, তুই আলোকিত আকাশকে 
ঢেকে দে, আঁধার নেমে আসুক । এ ছোকরা দু'টো পথ হারিয়ে ফেলবে । একে 
অপরের কাছে এগোতে পারবে না। ওদের লড়াই ব্ধ করে দিতে হবে । তুই একবার 
লাইসাস্ডারের গলা নকল করে ডাকাঁব । আবার কখনো ডোঁমাট্য়াসের গলা নকল 
করে ডাকবি। ওদের দ*্জনকে বিভ্রান্ত কাব । একেবারে ক্লান্ত হয়ে ওরা যখন ঘাময়ে 
পড়বে তখন লাইসাপ্ডারের গোখে এই নতুন ফুলের রস ঢেলে 'দাব। ও ঘুম থেকে 
জেগে ওর আগের প্রোমকা হাঁর্ময়ার প্রেমে ফিরে যাবে এবং এথেন্সে গিয়ে আবার 
সুখে বাস করবে । আম যাচ্ছি আমার রাণধ টিটানয়ার কাছে। ভারতের সেই 
ছেলেটাকে আমি তাঁর কাছ থেকে নেব । ছেলেটাকে পেলে আম রাণশর চোখ থেকে 
অলশক মায়া সারয়ে ফেলব এবং এঁ দানবের হাত থেকে তাঁকে মুস্ত দেব । 

পাক ওবেরনের নিরেশে পালনে তৎপর হল । ওবেরনও চলে গেলেন । 

পাক আপন মনে বলল, আম এঁ ছোকরা দু'টোকে এঁদক ওাঁদক ছয়ে মারব । 
ওদের নিয়ে খুশশমত খেলা করব । 

এঁদকে লাইসাণ্ডারকে ডো মীট্রয়াস খুজে বেড়াচ্ছে, কন্তু আঁধারে তাকে দেখতে 
পাচ্ছে না। 

সে চিৎকার করে বলল, ওরে পাজণ ডে মিট্রয়াস, বল তুই কোথায় ? কথা বল, 
জবাব দে। 

পাক তখন ডে মিষ্রিয়াসের কণ্ঠস্বর নকল করে উত্তর দিল, এই যে শয়তান এখানে 
আম ॥। কোথায় তুই ? 

লাইসাণ্ডার জানাল, আমি এক্ষুনি তোর কাছে যাচ্ছ । 

পাক বলল, এস তুমি কোন সমতল জায়গায় ৷ 

লাইসাণ্ডার পাকের কন্ঠস্বর অনুসরণ করে এগিয়ে চলল । 

ডেমিট্রপাস আঁধারে পথ খ+জে না পেয়ে আবার ওখানে এসে উপাচ্ছিত হ'ল। সে 
বলল, লাইসাণ্ডার আবার কথা বল। তুই একটা কাপুরুষ । চলে গোল বাব? বল 
কোথায় লুকোি ? 

পাক এবার এগিয়ে আয়; আমি তোকে চাবুক মারব। তোর সাথে লড়াই করতেও 
আম লঙ্জা বোধ কারি । তুই হধন হয়ে আকাশের নক্ষত্রের সাহত সংগ্রামে লিপ্ত হতে 
চাস। 

ডেশীষ্রয়াস বলল, তুই তবে এখানে ? 

পাক বলল, আমার গলার স্বর শুনে শুনে এাদকে আয় । আমরা এখানে লড়াই 
করব না। 


১৪৫ 
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লাইসাণ্ডার ডে মিট্রিয়াসকে খুজে পেল না। ওর ধারণা হ'ল ডেমিত্রয়াস ওর 
কাছ থেকে কেবল পালিয়ে পালপ্ে বেড়াচ্ছে । ওহে সযলোক তোমার আলো 
বিচ্ছুরিত করে আমাকে দেখবার সুযোগ করে দাও । আমি এই নিদারুণ অপমানের 
প্রাতিশোধ নেব । লাইসান্ডার আর ওকে খ'জবার চেষ্টা করল না। সে খুব ক্লান্ত হয়ে 
পড়েছে । এখন ও বিশ্রাম চায়। ভূমির উপর শুয়ে পড়ল সে। ওর চোখে ঘুম এল । 
একটু পরে পাক ও ডে মী্রয়াস অদ্‌রে এসে উপস্থিত হ'ল । পাক লাইসান্ডারের 
গলা অনুকরণ করে বলল, কই কাপুরুষ, এদকে আসাঁছস না কেন ? 
ডেমিটরিয়াস বলল, যাঁদ সাহস থাকে তবে অপেক্ষা কর । কোথায় তই ? 
_-এখানে। 
_-বুঝতে পারছি তামাসা করছিস । রাত পোহাক, তারপর তোকে ঠিক ধরব, 
মজাও দেখাব। এখন তুই যেখানে খুশী চলে যা । আমার ঘুম পেয়েছে । 
ডোঁমাট্রয়াস ভূমির উপর শুয়ে পড়ল এবং কছুক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল । 
হেলেনা এল । সে চাইছে এথেন্সে ফিরে যেতে 'কম্তু আঁধারে সে ষেতে পারছে না। 
রাত পোহালে সে এথেম্সে চলে যাবে । রাতিটা তাকে এখানেই কাটাতে হবে । অতএব 
হেলেনা ভীমর উপর শুয়ে পড়ল । ওর চোখেও ঘুম আসতে বেশী দেরী হ'ল না। 
পাক বলল £ তিনজন এল, আসুক একজন আর 
দুটো ছেলে দটো মেয়ে তবেই হবে চার 
এ আসছেন তিনি বিষম প্রাতিমা-_ 
জেনো প্রেমের দেবতা আত পাজী 
মেয়েদের পাগল করা তার কারসাজি । 
অবশেষে হামযা ক্লান্তপদে এখানে চলে এল । জীবনে এত ক্লান্ত সেআর আগে 
কখনো হয়াঁন। এতখান দুঃখ আর আগে কখনো পায়নি । ও আর এক পা এগোতে 
পারাছল না। ওর শুয়ে পড়ার ইচ্ছে হ'ল এবং অবসন্ন দেহে ভূমির উপর শুয়ে 
পড়ল । শোয়ামান্র ও ঘুময়ে পড়ল । 
পাক লাইসাশ্ডারের কাছে এগয়ে এল এবং তার চোখের তারায় ভিন্ন এক ফুলের 
রস নিংড়ে দিল এবং বিড়বিড় করে বলল £ 
ভূমির প'রে ঘুমাও ছেলে 
চোখে দিলাম ওষধ ঢেলে__ 
জাগবে যখন দেখবে তখন 
আগের 'প্রয়া তোমার আপন । 
দুঃখ রজনণী শেষে মিলন হবে 
তোমাদের । 
অক্ষয় হোক অমর হোক 
প্রেম তোমাদের । 


৯৪৬ 


খুশী হও, সুখী হও তোমরা সবে, 
এবার মোরে দাও গো বিদায় । 

ঘৃম থেকে জেগে লাইসাপ্ডার পূর্ব স্মীতিতে ফিরে যাবে এবং হাঁরমময়ার প্রত 
'তার দদবরি প্রেম অনুভব করবে । 

বনভূঁমিতে লাইসান্ডার, ডো মাত্রয়াস, হাঁর্সয়া এবং হেলেনা ঘুমিয়ে রয়েছে । 

এমন সময় 'টিটানিয়া এবং তার প্রোমক গ্রাধামুখো বটমকে একবে দেখা গেল। 
ওদের পিছনে এক মটর ফুল, মাকড়সার জাল, প্রজাপাঁত ও সরষে বীজ । ওদের 
অলক্ষ্যে ওবেরন ও পাক দাঁড়রে দাঁড়য়ে দৃশ্যটা দেখছেন । 

টিটানিয়া বটমকে সোহাগ জানয়ে বললেন, "প্রিয়তম, এস এই ফুলে ভরা হ্ছানে 
বস। আম তোমার নরম গালে হাত বলয়ে দেব । তোমার স:ম্দর চুলে ফুল গ'জে 
দেব এবং তোমার সবৃহৎ সুন্দর কান দুটিতে চুম্বন করব । তুমি খুশী হবে। 

বটম একথায় কর্ণপাত না করে বলল, মটর এল কোথায় ? 

_-এই যে আম ! মটর ফুল বলল । 

আমার মাথাটা ভাল করে টিপে দাও এবং আঁঢড়ে দাও। মাকড়দার জাল 
কোথায় ? 

_-এই যে। 

তুমি এক কাজ কর, তোমার জাল 'দিয়ে একটা লাল পাখাওয়ালা সংম্দর মৌনাছি 
ধরে আনো এবং এর মধুর থলেটা নিয়ে এস। সরষে বীজ কোথায় ? 

_এই যে প্রভু! 

_তুমি মাকড়সার জালকে মাথা টিপে দিতে সাহাধ্য করে যাও। আম ক্ষৌরাগারে 
নাঁপতের কাছে যাব । আমার মুখে অনেক বড় বড় চুল গাঁজয়েছে । 

টিটানয়া বলল, "প্রিয়তম, তুমি কি গান শুনবে ? 

_-আঁম গান খুব ভালবাস । একটা চাষাড়ে গ্লান শুনতে চাই গান 
শুরু হল। 

গান শেষ হলে টিটানয়া শুধায়, প্রিয়তম তুমি কি খাবে ? 

_আমার জানোয়ারের খাবার খেতে ইচ্ছে করছে । শুকনো যব খাব । এক আঁটি 
ভাল ঘাস হলে আম বেশ খুশী হবো । ভাল ঘাসের সাঁত্যই কোন তুলনা নেই। 

_একটা পরী তোমার জন্যে বাদাম নিয়ে আসবে । 

_-তার দরকার নেই । আমি বরং দৃ-মুঠো শুকনো মটর খাব। কিন্তু তোমার 
পরারা ষেন কেউ এখন আমায় বিরন্ত না করে। আমার এখন ঘুম পাচ্ছে। আমি 
ঘ:মোব। 

_তুমি নাশ্চন্তে ঘুমোও প্রিয় । আমি তোমাকে স্বর্ণলাতকার মতো জাঁড়য়ে 
ধুমোচ্ছি। 

ধটটা'নয়া পরীর দলকে চলে যেতে বলল । পরণরা যে যার জায়গায় চলে গেল । 
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টিটানিয়া বটমকে জাঁড়য়ে ধরে শুয়ে পড়লেন । একাঁট মাধবীলতা যেন এক 
সুগন্ধ গাছকে জাঁড়িয়ে ধরেছে। 
যথাসময়ে বটম ও 'টিটানিয়া ঘুমিয়ে পড়ল । 


পাক এসে উপাচ্ছিত হল। 

ওবেরন ওর কাছে এগিয়ে এলেন। 

ওবেরন বললেন, এস পাক। দেখছ ক সহন্দর দশ্য। একটা গাধার সাথে 
[টটানিয়া কেমন প্রেম করছে! এ দেখে ওর প্রাতি আমার খুবই করুণা হচ্ছে। 
কিছুক্ষণ আগে এ বনে ওর সাথে আমার দেখা হয়েছিল। রাণণ এখন আমার বশে 
এসেছে, ওর কাছে সেই ভারতীয় ছেলেটাকে চাইলাম । কোন রকম আপাতত না করে 
ছেলেটিকে আমায় দিয়ে দিল । আমার ইচ্ছে পূর্ণ হয়েছে । এবার আমি ওর চোখ 
থেকে অলশক মায়া সরিয়ে ফেলব । 

এই বলে ওবেরন পাককে বটমের মাথা থেকে গাধার মাথা সারিয়ে দিতে বললেন । 
এথেন্সের মানুষ বটম যেন ঘুম থেকে জেগে অলক মায়া সারয়ে ফেলল । 

ওবেরন 'নাদুতা টিটানিয়ার চোখে আপন কর স্পশ করে বললেন--টিটানিয়া 
এবার জাগো । 

এতে যেন মন্ত্রের মত কাজ করল। টিটানয়া জেগে উঠলেন । বললেন, প্রিয়, 
ওবেরন ! আমি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখাঁছলাম, আমি একটা গাধার পাথে প্রেম, 
করাছলাম ।".- 

ওবেরন গণ্ভীরভাবে বললেন, হ*-_এঁ সেই গর্ভ শুয়ে রয়েছে । যাকে তুমি 
ভালবেসোছলে । | 

টিটানিয়া ভুরু ক্চকে বললেন, কি করে এসব হল ? উঃ, কি কদাকার লাগছে 
ওকে দেখতে । 

ওবেরন পাককে বললেন, বটমের মাথা বদলে দিতে । পাক ওবেরনের নিদেশ 
পালন করল এবং সেই মুহতেই সংগীত শর করা হ'ল । পরীরা এক অপূর্ব 
সংগীতের মুছনা সাঁন্ট করল। এই সংগীতের প্রভাবে বটম আরো নিদ্রাভিভূত হ'ল, 
এবং সেই সাথে হািয়া, লাইসান্ডার, ডো মাট্পাস ও হেলেনাও গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন 
রইল । 

ওবেরন সহাস্যে, রাণ টিটানিয়ার হাত ধরলেন। মধ্রস্বরে বললেন, [িটানিয়া, 
তোমার ও আমার মধ্যের বিবাদ ধমটে গেছে । আমরা এখন পরস্পর পরস্পরের বম্ধু। 
এবার শোন তোমাকে জানাই আমরা আগামী ফাল রাতে ডিউক থাসউসের প্রাসাদে 
সাড়ম্বরে নৃত্য করব এবং তাঁর বিয়েতে আশাবাদ বর্ষণ করব। ছিনি সুখী ও 
সমদ্ধশালী হবেন। 

এরপর তান দুই জোড়া ঘুমন্ত প্রোমিক-প্রোমকাদের দোঁখয়ে বললেন, এদেরও 
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শবডউকের প্রাসাদে ধূমধামের মধ্যে বিয়ে দেয়া হবে। 
চি বলল, প্রভু, আমি চাতকের ডাক শুনতে পাঁচ্ছ__ভোর হতে আর দেরি 
| । 
ওবেরন টিটানিয়াকে বললেন, চল 'প্রয়তমা আমরা অগ্রসর হই । আর দোর নয় । 
-চল যেতে যেতে আমায় তুমি বলবে, কি করে আমার জীবনে এমন একটা 
শবস্ময়কর ঘটনা ঘটল । 
গুরা চাঁদের থেকে দ্রুতবেগে রওনা হলেন। 
পরক্ষণে শিঙার আওয়াজ ভেসে এল। বনভূম কেপে উঠল । দেখা গেল, 
'অনুচর পাঁরবেম্টিত হয়ে ডিউক 1থাঁসউস ও 'হিপ্পোিলটা ইজয়াসকে নিয়ে বনমধ্যে 
প্রবেশ করছেন। রা ক্রমে বনের ভিতরে চলে এলেন । 
ডিউক একজন অনুচরকে বললেন, যাও বন রক্ষককে ডেকে নিয়ে এস, আমাদের 
মে দিবসের উৎসব পালন করা হবে। 
এখন প্রভাত। আমার 'প্রয়তমা শিকারণ কুকুরের সংরেলা ডাক শুনধেন। 
শকারণ কুকুরগুলোকে ছেড়ে দাও ; তাড়াতাঁড় করো সুন্দরী 'হপ্পোঁলিটা, আমরা 
এখন পর্বতের শীর্ধদেশে ষাব এবং সেখানে গিয়ে শিকারী কুকুরদের মধুর ডাক 
'গুনব। সে ডাক চারিদিকে প্রাতিধানিত করবে । 
হিপ্পোলিটা জানালেন যখন বীর কাডমস এবং হারাঁকউলিস ক্রেটন বনে 'ছিল, 
তখন তান সেখানে উপাচ্িত ছিলেন । তান দেখেছেন ওরা স্পার্টরি ?শিকারী কুকুর 
শ্দয়ে ভালুক শিকার করেছে । ূ 
থাসিউস বললেন, আমার শিকারী কুকুরগুলোও স্পা থেকে আনা হয়েছে। 
ওদের লম্বা লম্বা ঝূলন্ত ঠোঁট, সোনালী রং, লম্বা কান, বাঁকানো হাঁটু, গলার নাচে 
মাংস ঝুলতে থাকে- অনেকটা থে2সালির ষাঁড়ের মত। ওদের গাঁত মন্হর, 'কিল্তু 
ওরা শিকারে অব্যর্থ । 
সহসা থাঁসউসের চোখ পড়ে ঘুমন্ত প্রোমকদের উপর । চমকে উঠে তিনি বলেন, 
€খানে কারা ঘুমিয়ে আছে ? 
ইঁজয়াস ঘুমন্তদের দেখে সহজেই চিনতে পারল । বলল, প্রভু, এই আমার মেয়ে 
'হা্ময়া এবং এই লাইপাণ্ডার । এ ডেমিষ্রয়াস এবং ওর কাছে বৃদ্ধ নেদারের কন্যা 
হেলেনা । একল্তু আমি বুঝতে পারছি না ওরা এখানে কেন এসেছে ! 
থাঁসউস এক মুহূর্ত চিন্তা করে বললেন, মনে হয় এখানে আমাদের বিয়ের খবর 
পেয়েই ওরা এখানে এসেছে । কিন্তু ইীজয়াস ! আজই না হাার্ময়ার চড়ান্ত সিদ্ধান্ত 
ল্লানানোর কথা £ 
---হণ্যা, প্রভূ । ইজিয়মস উত্তর দিল। 
_ তাহলে যাও এবং ধনমালণীকে শিঙা বাঁজয়ে তাদের ঘুম থেকে জাগাতে বল । 
আম্পক্ষণ পরে বাদ্বের শব্দ হয় । লাইসাণ্ডার, হার্য়া, ডোমিট্রয়াস এবং হেলেনা 
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সকলেই ঘুম থেকে জেগে ওঠে । ওরা সম্মুখে ডিউককে দেখে নতজানু হয়। 

থিসিউস মৃদয হেসে ওদের বললেন, সপ্রভাত বন্ধৃগণ ! 

_ স্প্রভাত, প্রভু । ওরা উত্তর দেয়। 

ডিউক বললেন লাইসান্ডার ও ডেমিট্রিয়াস, আমি জানি তোমরা দু'জনেই" 
হাঁর্ময়াকে বিয়ে করতে চাও এবং এজন্যেই একে অপরের প্রাতদ্বন্বী এবং একে অপরের 
শত্রু । অথচ, দেখাছ তোমরা একে অপরের কাছাকাছি বেশ 'দাব্য ঘুমিয়ে রয়েছ । 

লাইসাপ্ডার বলল, প্রস্থ আম আপনাকে সঠিক বলতে পারব না, কি করে আমি 
এই বনে এসেছি । শুধু এইটুকু মনে আছে, আমি হায়ার সাথে এখানে এসেছি । 
আমাদের উদ্দেশ্য ছিল এথেম্সের আইনের হাত থেকে' রক্ষা পাওয়ার জন্যে এথেন্স 
থেকে কোথাও পালিয়ে যাবো এবং সেখানে গিলে আমরা নিরিঘ্লে বিয়ে করতে পারবো । 

ইজিয়াস রাগ সামলাতে পারছে না। সে ডিউককে বলল, প্রভু, লাইসান্ডার 
নিজের অপরাধ স্বীকার করেছে, অতএব আপাঁন ওকে আইনানুষায়শ শান্তি দিন।, 
ও আমার মেয়েকে নিয়ে পালানোর ষড়যন্ত্র করেছে এবং ডো মীষ্টয়াসকে প্রতারণা করার 
সংকগপ করেছে । 

ডে মিট্রয়াসও ভিউককে বলল, প্রভূ, হেলেনা আমায় জানিয়েছিল লাইসাপ্ডার ও. 
হার্ময়া এথেন্স থেকে পালিয়ে এই বনে এসে আশ্রয় নিয়েছে । ওর কথা শূনে আম 
রেগে গিয়ে এ বনে চলে আসি । কিন্তু আমি এখন বলতে পারছি না কেন এবং কোন: 
মন্্রগ্ণে হাম্িয়ার প্রতি আমার ভালবাসা কেটে গেছে । আমি এখন ওকে এতটুকু 
ভালবাস না। ওকে একাঁদন ভালবাসতাম-এ ঘটনাটা যেন আমার কাছে এখন 
ছেলেবেলার অঙ্গীক-স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে । হামিক্ার বদলে এখন হেলেনার প্রাতিই 
আমার সমন্ত ভালবাসা মূর্ত হয়ে উঠেছে । আমার সমন্ত হৃদয় জুড়ে এখন শুধু, 
হেলেনা আর হেলেনা ।--.-*. 

একথা শুনে সবাই বিস্মিত, বিমঢ়। 

1থাসউস ডে মীট্রয়াসকে বললেন, আমরা তোমাদের এই বস্ময়কর কাহিনী ষথা- 
সময়ে আরো বিস্তারিতভাবে শুনব । এরপর তিনি হীজয়াসকে বললেন; ইজিয়াস, 
আম তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারাছ নে। মান্দরে আমার সাথে খন হিস্পোলিটার: 
বিয়ে হবে তখন দুইজোড় প্রোমক-প্রেমিকাদেরও সে মন্দিরে বিয্ের, কাজ সম্পন্ন: 
হবে। 

ইজিয়াস মৌন হয়ে িউকের দিকে তাকাল । থাঁসউস বললেন, প্রভাত ভত্বীর্ণ 
হয়েছে। অতএব আমাদের প্রস্তাবিত শিকার এখন বন্ধ থাকবে । আমরা সকলো 
এবার এথেন্সে ফিরে যাব । আমাদের তিন জোড়া প্রেমিকেরই অনেক ধুমধাম ও 
আনন্দ উৎসবের মধ্যে আজ বিয়ে হবে । এস হিণ্পোলিটা। এই বলে তান সন্দরী 
হপ্পোলিটার একখান বাহ আকর্ষণ করলেন । 

গুরা দ:জনে এঁগয়ে চললেন । হীজিয়াস ্থ অনন্রবূন্দ নীরবে গুদের অনুসরণ 
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করল। 

বাকণী ওরা চারজনে একে অপরের দিকে ইতন্ততঃ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল । 

ডেমিট্রিয়াস বলল, কোন পরতমালা যেমন ক্রমশঃ দূর থেকে দৃষ্টির আড়ালে 
চলে যায়, ঠিক তেমানি যেন আমার জখবনের এই ঘটনা আমার কাছে ক্রমশঃ অস্পঙ্ট 
এবং ছায়াময় হয়ে উঠেছে ! সন্টি করেছে এক গোলকধাঁধা । 

হামা বলল, আমার কাছে এ ঘটনা কখনো বান্তব আবার কখনো স্বপ্নময় বলে 
মনে হয়। 

হেলেনা বলল, আমারও এরকম মনে হয় । 

ডৌঁমট্রয়াস হেলেনাকে বলল, আমরা ক সাঁত্যই জেগে উঠোছি? আমার যেন 
মনে হয় এখনো আমরা ঘুমোচ্ছি এবং স্বপ্ন দেখাছ। এটা ক সত্য যে ডিউক এখানে 
এসোঁছলেন এবং আমাদের তাঁর প্রাসাদে যেতে বলেছেন ? 

হার্ময়া বলল, হ্যা, ডিউক সাঁত্যই এসোছিলেন এবং আমার বাবাও তাঁর সাথে 
শছলেন। 

হেলেনা বলল, 'হিপ্পোলটাও 'িউকের সাথে এসোছলেন । 

লাইসাশ্ডার বলল, তিনি আমাদের তাঁর সাথে মান্দরে যাওয়ার 'নর্দেশ করেছেন । 

ডেমমিট্রয়াস বললঃ তাইতো ! তাহলে আমরা সত্যই জেগে উঠোছ এখন। তবে 
আমরা [িউকের পেছন পেছন যেতে পার । 

সকলে ওর কথায় রাজী হ'ল । িউককে অনুসরণ করে তখন এগোতো লাগল 
ওরা । 


এঁদকে বটম ঘুম থেকে জেগে উঠেছে । পাক তার ধাদংক্রিয্নায় কখন বটমের ঘাড় 
থেকে গাধার মাথাটা সাঁরয়ে তার আসল মাথাটা পাঁরয়ে দিয়ে গেছে । বটম অবশ্যই 
এখন আগের মানুষ হয়ে উঠেছে । তার মান্ডচ্কে প্রস্মৃতি ফিরে এসেছে । সে ঘুম 
থেকে জেগে উঠেই নাটকের ডায়ালগের খেই ধরে বলতে শুরু করেছে, খন আমার 
ডায়ালগ আসবে, তখন আম বলব । তারপর বলল, পটার কুইন্স, ক্লুট, স্নাউট 
তোমরা সব কে কোথায় ? কাউকে আম দেখতে পাচ্ছি না । আমি যখন ঘময়ে 
পড়ছিলাম তখন ক তোমরা আমাকে ফেলে চলে গেছ ? 

আম একাঁট সুন্দর স্বপ্ন দেখোছ ! কি অদ্ভূত আমার প্রেমাবধূর সে স্বপ্ন । উঃ 
কি অদ্ভুত! মানুষ গাধা হয়ে গেছে । মানুষ এমন ঘটনা কখনো শোনোনি, কেউ 
কখনও এমন ঘটনা দেখোঁন। তার হাত এমন স্বাদ পায়ান, তার 'জিভ এমন ব্যাপার 
ভাবতে পারোনি- এমন স্বপ্ন আমি দেখোছ। 

আমি পটার কুইম্সকে বলব আমার এই স্বপ্ন নিয়ে একটা গণীতিআলেখ্য লিখতে । 
এ কাব্যের নাম হবে “বটমের স্বপ্না । আমি নাট্যাঁভিনয়ের শেষে ভিউকের সামনে এই 
পারীত-আলেখ্য নিবেদন করব । থসবীর মৃতার পর যাঁদ এটা গাইতে পার তবে 
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নাটকটা আরো প্রাণবন্ত এবং চমৎকার হবে। 
বটম বনভূঁম ত্যাগ করে এথেন্সে ফিরে চলল । 


এথেম্স। কুইন্সের ঘর | রাতের বেলা । কুইন্স স্নাউট, ক্লুট ও স্টার্ভোলং চিস্তিত 
হয়ে পাপ্নচারী করছে । বটমের জন্যে ওদের গভশর দুশ্চন্তা-বটম কোথায় গেল ? 

কুইন্স স্টার্ভোলংকে জিজ্ঞেস করল, তুমি বটমের বাড়ী গিয়ে ভাল করে খোঁজ 
নয়েছ? সে কি নিরাপদে বাড়ী ফেরোন ? 

স্টাভেণলং উত্তর দিল, বটমের কোন খবরই নেই । মনে হয় পরীরা ওকে নিয়ে 
গেছে। 

ক্লুট হতাশ কণ্ঠে বলে উঠল, সমস্ত নাটকটা বরবাদ হয়ে যাবে সে না এলে । 

এ কথা ভুল নয়, কুইন্স উত্তর দিল। 1পরামূসের আঁভনয়ে বটমের মত সক্ষম 
এমন একটি সূক্ষত্র আভনেতাও সমগ্র এথেন্সে খজে পাওয়া যাবে না। অতএব বটম 
বিনা এ নাটক হবে না। 

ক্লুটও এ কথার সমর্থন করল । 

কুইন্স আবার বলল, তাছাড়া বটম হল সবচেয়ে সুদর্শন আভিনেতা এবং এক 
সুকণ্ঠে উপপাঁত। 

উপপাঁত নয়, বল আঁধপাতি-ক্রুট কুইশ্সের ভূল সংশোধন করে দিল । স্নাগ এসে 
ঢুকল। 

সে বলল, বম্ধূগণ, মহামান্য ডিউক এইমান্র তাঁর বিবাহ সম্পন্ন করে মান্দির থেকে 
ফিরছেন । এ মন্দিরে আরো দু-জোড়া বিয়ে হয়েছে । অতএব আমরা যাঁদ এখন 
1ডউকের সামনে নাটক আভনয় করতে পারতাম তাহলে নিঘাঁথ আমাদের বরাত খুলে 
যেত। 

ক্লুট সথেদে বলল, হায়, আমাদের প্রিয় বটম ! কোথায় তুমি ; তুমি চলে গিয়ে 
আজ ছয় পেনি পাওয়ার সুযোগ হারালে । 1ডউক তোমার আভনয় দেখে কম করেও 
ছয় পৌঁন ?দতেন। 

এমন সময় বটমকে আসতে দেখা গেল । 

উপপাচ্ছত সকলে ওকে দেখে গা ঝাড়া দিয়ে উঠল । 

বটম একটা বড় আওয়াজ ছেড়ে বলল, বন্ধুগণ, তোখরা কোথায়? এই বলে সে 
এগিয়ে এল । 

কুইন্স আনন্দে লাফিয়ে উঠল । চিৎকার করে বলল, বটম ! তুমি এসেছে । ওঃ 
শুক সৌভাগ্োর দিন আজ, কি আনন্দের মৃহৃত“ ! 

বটম বলল, বল্ধুগণ! আমি তোমাদের কাছে একটি বিস্ময়কর ঘটনা বলব £ 

আমরা তোমার সব কথা শুনব, কুইম্স বলল । 

বটম দম নিয়ে বলল, উহ, আমি এখন সে বিষয়ে একটি কথাও বলব না। ধা 
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বলগাছ তা এই--ডিউক ডিনার শেষ করেছেন, তোমরা তোমাদের পোশাক নিয়ে জলদি 
প্রস্তুত হও। অভিনয়ের জন্য, আর ধা কিছ: দরকার তাও গাাঁছয়ে নাও। আমরা 
তাড়াতাঁড় 'ডিউকের প্রাসাদে বাব । সকলে নিজের নিজের ভায়ালগ মুখন্ছ রাখ। 
এরপর সে ঘাড় ঘু'রয়ে ফ্লুটকে বলল, থসবশ, তুমি ষেন নিজের পোশাক পাঁরজ্কার 
রাখতে ভুল না। স্নাগকে বলল, সিংহ, তুমি যেন তোমার নখ কেটে ফেল না। 
অভিনয়কালে তোমার নখগুলি সিংহের থাবার কাজ করবে । 
আর শোন, তোমরা কেউ পেয়াজ বা রসুন খেও না, কারণ আভনয়কালে আমাদের 
মুখ থেকে তাহলে মধুর মধুর নিঃ*বাস বেরোবে না। আম নাশ্চত, দশকরা 
'আমাদের নাটক দেখে খুশী হবে । আর কোন কথা নয়, চল আমরা বোরয়ে পাঁড়। 
ওরা সকলে ওদের 'জানিসপন্র নিষ্লে ডিউকের প্রাসাদ আভমুখে রওনা হল। 


'ডিউকের প্রাসাদ । মায়াভরা সম্দর রাত । আকাশে নতুন চাঁদের উদয় হয়েছে । 
প্রাসাদের অভ্যন্তরে দেবতার মন্দিরে তিনটে বিয়ে সুসম্পন্ন হয়েছে । ডিউক থাসিউস 
রাণী হিপ্পোলিটাকে বিয়ে করেছেন এবং লাইসাণ্ডার বিয়ে করেছে হা্ময়াকে 
এবং হেলেনার বিয়ে হয়েছে ডেমিট্রয়াসের সাথে। 

বিয়ের পর দরাজ মন 'নয্লে ওদের দুজনের মধ্যে কথা হাঁচ্ছিল। বনের 'বস্ময়কর 
এবং আঁবশ্বাস্য ঘটনা 'নয়ে থাঁসউস হিপ্পোলিটার মধ্যে কথা শুরু হ'ল । 

হিণ্পোলিটা বললেন, এই প্রোমক-প্রোমকারা ঘা বলছে তা সত্যই বিস্ময়কর । 

থাসিউস বললেন, কিন্তু এ কাঁহনশ যতটা বিস্ময়কর ততটা সত্য নয়। আমি 
এসব অবান্তর গঞ্প মোটেই বিশ্বাস করি না। প্রোমক এবং উন্মাদের মন্চি্ক খুবই 
উত্তপ্ত, তারাই এমন অদ্ভুত কঞ্পনা করতে পারে। উন্মাদ, প্রোমক ও কবি তিনজনেই 
কঞ্পনাবলামী। নরকে যে শয়তান আছে তার চেয়েও বেশ এরা । যে এসব দেখতে 
পায়, সেই হল উন্মাদ এবং সেই হল প্রোমক যে অদ্ভূত অদ্ভূত ক্পনার মধ্যে তার 
প্রোমকার রূপ, রস, স্বাদ ও সব সৌন্দর্য দেখতে পায় এবং সেই হ'ল কাব যার 
দৃষ্টি এক আশ্চর্য ধারণায় স্বর্গ থেকে মতে মর্ত থেকে স্বর্গে পারম্রমণ করে। যা 
অ-দেখা, অ-জানা তাকেও সে নিজের কঙ্গনা দিয়ে রূপে রসে বর্ণে গঞ্ধে ও ফলে 
ফুলে সাঁজয়ে তোলে । 

-_কিম্তু ওরা সকলেই এক কথা বলছে, হিপ্পোলিটা বলল, কাজেই ওদের কথা 
ডীঁড়য়ে দেওয়া যায় না; এটা ভাববার মত এক আশ্চর্য ব্যাপার নিঃসন্দেহে । 

ইতিমধ্যে লাইসাণ্ডার, ডে মীট্রয়াস, হার্মিরা ও হেলেনা এসে উপাস্থিত হ'ল ওদের 
ানকট। 

1থাসউস সাদরে বর ও বধূদের অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, এস, বসো। 
তোমাদের দাম্পত্য জীবন পরম সুখের হোক ।॥ উজ্জ্বল হোক তোমাদের ভবিষ্যৎ । 

লাইসাণ্ডার তাঁকে বলল, আমরাও সবস্তিঃকরণে আপনাদের সুখ সমৃদ্ধি ৩ শান্ত 
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কামনা কার । 

_ আমাদের বাসরে যেতে এখনো তিন ঘণ্টা বাকণ, থাসিউস বললেন, এই দীর্ঘ 
সময় কাটাবার জন্যে আমরা কোন প্রমোদ অনুষ্ঠান চাই । গফলেস্ট্রেটে আমাদের জন্যে 
নিশ্চয়ই কোন প্রমোদ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছে । 

1ফলেস্ট্রেট কাছেই ছিল । সে িনীতভাবে িউককে বলল, প্রভু, সে ব্যবস্থা আমি 
অবশ্যই করোছ। প্রমোদ অনুজ্ঠানের এই তাঁলকা দেখুন। 

[িউক তালিকা নিয়ে পড়লেন । তালিকার মধ্যে কুইন্সের নাটকের উল্লেখ ছিল । 
[িউক এই নাটকটিই আভনয়ের জন্যে পছন্দ করলেন। নাটকের সম্বন্ধে লেখা 
আছে-_ 

এ নাটক খুবই দীর্ঘ অথচ খুবই ক্ষুদ্র । এমন অদ্ভুত মজাদার কথায় 1থাঁসউস 
বললেন, কথা দুটো একে অপরের পাঁরপন্হণ, উত্তপ্ত বরফ তুষারের মতই অদ্ভূত । 

[িলেস্ট্রেট বিদ্ভত করে র্থীসউসকে জানাল, নাটকটা খুবই ছোট বলতে পারা 
যায়। এটা দশ কথার নাটক, তব এটা খুবই মজার অথচ খুবই দুখের । নাটকে 
নায়কের নাম িরামুস, নাক্পকার নাম থিসবশী । ওরা দুই প্রোমক-প্রোমিকা। কিন্তু 
ওদের প্রেম সার্থক করতে পারছে না। বাধা ঘরের অসম্মীত ! অবশেষে দুই প্রোমক- 
প্রেমিকার নিদারুণ মৃত্যু । আমি ওদের নাটক মহড়ার সময় এটা দেখোঁছ। সত্যই 
বড় দুঃখের নাটক । মজার নাটক । এমন সুন্দর নাটক এর পূর্বে আমি আর দৌখাঁনি। 
আম কাঁদতে কাঁদতে হেসোছ। হাসতে হাসতে কে'দোছ। 

_ কারা এ রহসাঘন নাটক আঁভনয় করবে । ডিউক হাসতে হাসতে 'জজ্ঞেস 
করেন। 

_ এথেন্সের কয়েকজন শ্রামক-_ফিলেস্ট্রেট উত্তর দেয়। এই প্রথম ওরা মানাঁসিক.. 
শ্রমের কাজ করছে। প্রভু ওরা খেটে খাওয়া মানুষ, ওদের মনে কোন কপটতা নেই । 

-ঠিক আছে ওদের নাটক আমরা দেখব । ওদের ডাক । 

_কন্তু এরা নিতান্ত সাধারণ মানুষ । এ নাটক আপনার দেখার মত নয়, 
প্রভু । 

তবু আমি এ নাটক দেখব । সরল মনের শ্রামকগণ-আমার আনন্দ বিধানে 
আগ্রহী হয়েছে, অমি ওদের প্রত্যাখ্যান করব না ।-_মনে দুখ দেব না। ডাক ওদের ।' 
ওদের আঁভনয় যত খারাপই হোক তবু আম উৎসাহ দেব ওদের । 

1িলেস্ট্রেটে আদেশ পালন করতে তৎপর হয়ে উঠল । 

হপ্পোিটা বললেন, এদের অমন নাটক দেখার আমার এতটুকু ইচ্ছে নেই । এর 
চেয়ে অন্য কোন প্রমোদের আয়োজন করলেই বোধহয় ভাল হ'ত । 

_-খুব খারাপ হবে না ওদের নাটক প্রিয়তমা । ডিউক বললেন। 

1ফলেস্ট্রেট বলল, ওদের আভনয় তাই আপনাদের দেখার মত নয় প্রভু। 

ডিউক বসলেন, ওরা ষেটুকু করবে সেটুকুতেই আমরা ধন্যবাদ জানাব। আঁভনঙ্জে 
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ওদের ঘটি থাকবে অনেক । কিন্তু ওদের কতব্য-পরায়ণতা ও ভালবাসা সেই শুট 
ঢেকে দেবে । অনেক সভা অনৃজ্ঞানে আমাকে বহুদিন যেতে হয়েছে । সেখানে আমার 
সম্বর্ধনা জ্বাপনকালে অনেক 'শাক্ষত ব্যন্তিও তাঁদের ভাষণ বলতে গিয়ে চালিত হয়ে 
পড়েছেন, তাদের কথা গলায় আটকে গেছে । কেউ কেউ শেষ পর্যন্ত কথা শেষ করতে 
না পেরে লঙ্জায় মাথা নত করে ফেলেছেন । বিশবাস কর প্রিয়তমা, তবু আম তাঁদের 
মধ্যে কতব্যপরায়ণতার এক সরল ভর প্রচেম্টা দেখেছি । যারা বাক্য গ্রকাশে 
আমাকে ভালবাসা জানাতে অক্ষম, আম তাদের ভালবাসা সর্বদা অনুভব কার । 

ফিলেস্ট্রেট ফিরে এসে জানাল, ওরা সকলে এসে গেছে । এবার নাটকের প্রচ্ভাবনা 
শাদর« হবে । 


কুইন্স এসে ঢুকল । নাটকের সত্রধর-রূপে সে উপাচ্ছিত দর্শকব্‌ম্দের উদ্দেশে) 
মুখচ্ছর মত গড়গড় করে বলে গেল। আমাদের নাটক যাঁদ আপনাদের আনন্দ 'দতে 
ব্যর্থ হয়- তাহলেও জানবেন আপনাদের কষ্ট দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়। বরং 
আমরা আমাদের বথাসাধ্য অভিনয় সামর্থ্য আপনাদের দেখাতে ইচ্ছুক । এটাই 
আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য । আমি আপনাদের সময় নস্ট করব না। আঁভনেতারা মণ্ে 
উপস্থিত হচ্ছে। আপনারা তাদের আঁভনয় দেখুন । 

নাটক শুরু £ গিরামুস, থিসবখ, দেওয়াল, চাঁদের আলো এবং সিংহের প্রবেশ | 

কুইন্সের প্রস্তাবনা পাঠ £ উপাঁচ্ছত ভদ্ুমহোদয়বৃন্দ, আপনারা হয়তো আমাদের 
দেখে অবাক হচ্ছেন। ষতক্ষণ পর্যস্ত সমন্ত ব্যাপারটা, আপনাদের কাছে পাঁরম্কার হয়ে 
মা ওঠে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের অবাক হয়েই থাকতে হবে। এই ভদ্রলোককে 
দেখছেন, এঁর লাম পিরামুস এবং এই সুন্দক্ষশী মাহলা এর নাম থিসবী। এই 
দেওয়ালটা দেখছেন আসলে ইনও একজন মানুষ, এর গায়ে চুন ও সুরাক লাগিয়ে 
দেওয়ালের রূপ দেওয়া হয়েছে । এই দেওয়ালটাই দুই প্রোমক-প্রোমিকার প্রেমের পথে 
বাধা সৃম্টি করবে । হতভাগা প্রোমক-প্রোমকা এই দেওয়ালের ছিদ্র দিয়ে একে অপরের 
সাথে প্রেমালাপ করবে । একে অপরকে প্রেম নিবেদন করবে । এই ভদ্রলোককে 
দেখছেন, এ*র হাতে রয়েছে একটি লণ্ঠন । নাটকে ইনি চাঁদের আলোর আঁভনয়, 
করছেন। দেখবেন একটা কুকুর গুকে অনুসরণ করে চলেছে । দুই প্রেমিক-প্রোমকা 
নিনাসের সমাধির ধারে আসবে-_চাঁদের আলোয় প্রেম নিবেদনের উদ্দেশ্যে । থিসবী 
ওখানে এসে উপস্থিত হবে। পরামুস তখনো এসে উপাচ্ছিত হয়ানি । ঠিক এই সময় 
এক ভয়ংকর সিংহ ওখানে উপাঁশ্িত হয়ে থসবীকে ভয় দেখাবে । 

থিসবাী ভঈতা হয়ে ওখান থেকে পাঁলয়ে যাবে । পালিয়ে যাবার সময় তার গায়ের 
ওড়নাটা মাটিতে পড়ে যাবে । সিংহ ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে &ঁ ওড়নাটা কামড়ে কামড়ের 
ছি'ড়ে ফেলবে । এরপর সিংহ চলে যাবে। 

আগে থেকেই সিংহের মুখে ছিল রন্ত। সেই রন্তু লেগে বাবে ওড়নায় ।: 


১৫৫ 


এ সময় থিসবীকে খঃজতে খুজতে পিরামৃস সেখানে এসে উপাশ্থিত হবৈ। 
প্রোমকার রন্তান্ত ওড়না দেখে সে ধৈর্য হাঁরয়ে ফেলবে এবং তখাঁন নিজের তরবারি 
নিজের বুকে বাসিয়ে রন্ত বার করে ফেলবে । একটু পরেই তার মত্যু হবে। 

1থসবী অদূরে একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকবে । সে প্রেমিকের মৃত্যু দেখে 
আর প্রাণ ধারণ করতে চাইবে না, তাই প্রোমকের তরবার নিয়ে নিজের বুকে বাসিয়ে 
“দেবে । পরক্ষণেই তার মৃত্যু হবে । এবার মণ্ে এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করুন । 

দেওয়াল ব্যতীত কুইন্স সহ সকল আভনেতা-আভনেন্রী মণ্চ ত্যাগ করলেন । 

থিসিউস বললেন, 1সংহটা যাঁদ কথা বলে তবে বেশ অবাক হবে না সকলে ? 

ডোমিট্রিপ্লাস বলল, ওর কথা বলাটা আশ্চর্য নয় । 

দেওয়াল বলল, আমার আসল নাম স্নাউট । এই ক্ষুদ্র নাটকে আম দেওয়ালের 
আঁভন্য় করাছ। এটা এমনই একটা দেওয়াল যাতে একটা 'ছিদ্র আছে । এই ছোট্র ছদ্র 
দিয়ে দুই প্রেমিক-প্রেমিকা পিরামূস ও থিসবী গোপনে উঠীক মেরে ডুকে একে 
অপরের সাথে প্রায়ই ফিসাবফাঁসয়ে কথা বলে । আমার গায়ে চুন, বালি ও কাঁকর, এর 
অর্থ আমিই সেই দেওয়াল । আর এই হল দেওয়ালের ছিদ্রপথ । এখান থেকেই প্রোমক- 
প্রোমিকা প্রেমালাপ করবে । 

গথাঁমউস হেসে বললেন, ইট চুনের কাছ থেকে এর চেয়ে ভাল কথা কখনো শোনা 
যায়নি। 

পিরামুসের মণ্ডে প্রবেশ ঘটল । 

িরামৃস £ কি ভয়ংকর দর্শন রাত ! কি ভয়াবহ অন্ধকার | হার, হায় ! থিসবী 
এখনো এল না। 1থসবী ! িসবী! না, মনে হয় থসবী ওর শপথের কথা ভুলে 
গেছে। 

ওগো দেওয়াল, বাড়ীর মাঝে দাঁড়িয়ে থেকে বাধা সস্টি করছ কেন? দেওয়াল, 
ওগো মধুর দেওয়াল, আমাকে তোমার ছিদ্র প্রদর্শন কর। আমি এ ছিদ্রের ভিতর 
দিয়ে থসবীকে খুজে বেড়াব। 

( দেওয়াল আঙ্গল তুলে 'ছিত্র প্রদর্শন করে) 

ধন্যবাদ ভদ্র দেওয়াল । দেবরাজ জোভ তোমাকে এই ভদ্ুতা প্রদর্শনের জন্য রক্ষা 
করবেন । 

(ছিদ্র দিয়ে পিরামৃস উঠীক মারল ) 

কই, আমি তো আমার প্রেমিকাকে দেখতে পাচ্ছ না। ওরে দুষ্ট দেওয়াল, আম 
কেন তোর ছিদ্র দিয়ে আমার প্রেমিকাকে দেখতে পাচ্ছ না! আমাকে তুই প্রতারণা 

-করছিস। তাই আম তোর সব ইট-চুন-পাথরকে আঁভশাপ দিলাম । 


থাঁসউস বললেন, দেওয়ালও জ্ঞানী, তারও পাঙ্টা আভশাপ দেওয়া উঁচত। 
পিরামুদ তা শুনে বলে উঠল, না প্রভু, সে তা পারবে না। এখান থিসবার 
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প্রবেশ ঘটবে । সে আমার কথারই খেই ধরে ডায়ালগ বলবে । আমি দেওয়ালের ছিদ্র 
ধদয়ে তাকে দেখতে পাব । আপাঁনও দেখতে পাবেন ঠিক এখনই । এ থসবার মণ্ডে, 
প্রবেশ। 

1থসবী £ ওগো দেওয়াল, তুমি আমাদের দুজনের মধ্যে ব্যবধান সাঁন্ট করেছ। 
এজন্য কতাঁদন তোমার কাতর বিলাপ করোছি। তোমার ইট» পাথরে আমি আমার 
রান্তম অধর দিয়ে কতাঁদন চুম্বন করোছ। শকল্তু তবু তুমি আমার উপর সদয় 
হওান। 

ণপরামুস, দ্‌র থেকে বলল, আম কার কণ্ঠস্বর শুনাছি। আম দেওয়ালের 'ছদ্র 
দিয়ে উঁক মেরে দেখব । 1থিসবী ? 

থিসবী£ প্রিয়তম ! মনে হয় তুমিই আমার সেই প্রিয়তম । 

ঠপরামুস £ তুমি যা খুশী ভাব, আম তোমার প্রিয়তম ছাড়া আর কেউ নই ॥ 
আ'ম লাইসাণ্ডারের মত তোমার বিশ্বস্ত প্রেমিক । 

থিসবী £ এই পাঁথবীতে যতদিন অদৃজ্টবলে বে*চে থাকব, ততাদন আমিও, 
হেলেনার মত তোমার প্রাত বিশবাসণ থাকব । 

পরামুস £ ওগো, এই জঘন্য দেওয়ালটার ছিদ্র দিয়ে আমায় তুম চুম্বন কর। 

1থসবী £ চুম্বন করতে 'গয়ে আম দেওয়ালের ফুটোকেই কেবল চুম্বন করে যাচ্ছি 
তোমার অধর একবারও খংজে পাচ্ছ না। 

পিরামুস £$ তুমি কি এখন নিনাসের সমাধি পাশে আমার সাথে দেখা করবে ? 

গথসবী ৪ বাঁচি বা মার, আমি তোমার সাথে এক্ষুীন ওখানে গিয়ে দেখা করাছি।' 

পরামুস ও থিসবর প্রস্থান । 

দেওয়াল £ আমার আভনয় শেষ, এখন আম প্রচ্থান করতে পারি । দেওয়ালের 
প্রচ্থান। 

থাঁসউন বললেন, বাঁচা গেল-_দেওয়ালটা চলে গেছে । 

ডোমাুয়াস হাসতে হাসতে বললো, 'কিম্তু আবার ফিরে আসতে তার অসুবিধে 
নেই। 

হপ্পোিটা বলে উঠলেন, এমন বিশ্রী ব্যাপার আগে কখনো শোনা যায়ান। 

খথিসিউস তার উত্তরে বললেন, ভাল নাটক। বান্তব জীবনের ছায়া ছাড়া আর 
ছু নেই। বাজে নাটকের আভনয় ও ডায়ালগের দোষগুলি যদি দর্শকরা কঞ্ুপনাবলে 
সংশোধন করে নেন, তবে এঁ নাটক বান্তব জীবনের চেয়ে কোন অংশে খারাপ 
হবেনা। 

হপ্পোলিটা বললেন, এটা তবে দর্শকের কম্পনার বলে, আঁভিনেতাদের কাতিস্বের 
জন্য নয়। 

থাঁসউস উত্তর দেন, এ কথা ওরা আগেই স্বীকার করে নিয়ে আভনয় আরন্ত 
করেছে । এ জন্যেই ওরা চমৎকার । 


৯৬৪৭ 


'1সংহ ও চাঁদের আলোর প্রবেশ । 
সিংহ ঃ দর্শকদের প্রাতি করঙ্গোড়ে বললেন, হে মাঁহলাব্‌ন্দ আপনাদের অনেকের 
“অন্তরই খুব নরম । ছোট্ট ইদুর দেখেও আপনারা ভীত হয়ে ওঠেন। কাজেই 
আপনাদের সামনে যাঁদ কোন জীবন্ত সংহ এসে উপা্ছিত হয়, তবে আপনারা অবশ্যই 
মূচ্ছ(যাবেন॥। কিম্তু আমাকে আপনাদের কোন ভয় নেই। আম আসলে একজন 
কাঠের 'মগ্বী, নাম স্নাগ । আমি কখনই প্রকৃত সিংহ নই। সিংহের চামড়া গায়ে 
পরে সিংহের শুধু আভিনয় করছি । সাত্যই বাদ আমি আসল 'সংহ হয়ে এখানে 
আসতাম, তবে আমারও প্রাণসংশয় আনবার্ধ ছিল । 

থাঁসউপ সিংহের উপর খুশী হয়ে বললেন, পশুটা বড়ই মহৎ, চমৎকার ওর 
কর্তব্যবোধ । 

ডো মিট্রপ্লাস বলল, জানোয়ারের ভূমিকায় ওর আভনরও বড় চমৎকার । এত শান্ত 
পশ. বড় একটা দেখা যায় না সচরাচর । 

পাশ থেকে বাধা দিয়ে লাইসাণ্ডার বলল, এর পূর্বে আম এমন পশু একটাও 
দোঁখ নাই । সাহসের দিক থেকে [সিংহটা একটা খাঁটি শগাল। সিংহের বিক্রম এর 
মধ্যে কিছুই দেখা যায় না প্রভু । 

থাঁসউস বললেন, কিচ্তু জ্ঞানে অবশ্যই সে পণ্ডিত । 

চাঁদের আলোর প্রবেশ । | 

চাঁদের আলো £ এই লশ্ঠনটা হল অধণ্ন্দ্র, এর মধ্যে ষে মানষাঁট রয়েছে তার হয়ে 
আমি আছ। 

থাঁসউন বললেন, এটাই হল সবচেয়ে মারাত্মক ভুল । মানুষটাকেও লণ্ঠনটার 
মধ্যে ভরে রাখা উচিত ছিল । এছাড়া সে চাঁদের ভিতরে মানুষ হবে কি করে? 

ডেমাট্রয়াস 'বদ্রুপাত্বক কণ্ঠে বলল, পুড়ে ফবার ভয়ে সে লণ্ঠনের আলোর মধ্যে 
প্রবেশ করতে পারছে না । কতবড় মশাল ?নয়ে লণ্ঠনটা জবলছে। 

[হপ্পোলিটা বললেন, এই চাঁদ দেখে আম ধৈধ“ হারিয়ে ফেলোছ। ভাবাছি 
কতক্ষণে চাঁদ অন্ত যাবে । আবার আঁধার নামবে। 

চাঁদের আলো £ আম আপনাদের বলেছি তো এই লশ্ঠনটা হল চাঁদ এবং 
মাম হচ্ছ চাঁদের ভিতরের মানুষাঁট । এই ঝোপটা হ'ল আমার কলংক । 

থিসবীর প্রবেশ। 

থিসবী $ এই হ'ল [ননাসের প্রাচীন সমাধ। আমার প্রয়তম কোথায় 7 

সিংহ ভয়ংকর গর্জন করে ওঠে । ৃ 

থিসবা ভয়ে ছটে পালায় । ওর গায়ের ওড়না মাটিতে পড়ে যায়। 

ভৌঁমাট্রপ্নাস সকৌতুকে বলল, ?সংহ চমৎকার গর্জন করেছে । 

1থাসউস উত্তরে বললেন, থসব*ও চমৎকার ভাঙ্গমায় পাঁলয়েছে। 

- হণ্পোলিটা হেসে বললেন, চাঁদও চমৎকার আলো দিয়েছে । 


৯৬৮ 


1সংহ থিসবীর ওড়নাটা কামড়ে ছিড়ে ফেলে প্রস্থান করে । ওর মুখে ছিল রন্তু, 
তাও ওড়নার গায়ে লেগে যায় । 

গপরামুসের প্রবেশ । 

শিরামুল £ প্রিয় চাঁদ, তোমার উজ্জল কিরণের জন্য আম তোমায় ধন্যবাদ 
জানাই । তোমার উজ্জল আলোয় আম আমার বিশ্বস্ত প্রোমকা থিসবশকে খুজে 
পাওয়ার আশা কার। 'কম্তু এ কি দেখাছ। হায়! কি হৃদয়াবদারণ দৃশ্য ! 
(থিসবীর ওড়না তুলে 'নয়ে ) এ আম ি দেখাছ? ক করে এমন ঘটল? ওগো 
সুন্দরী প্রয়ে আমার, ওগো প্রিয়তমে ! একি, তোমার সহম্দর ওড়নায় যে রক্তের চিহন। 
হে নিয়াতিদেবী, তুমি ত্বরায় এসো, আমার জীবন-গ্রাঁচ্ছ কেটে দাও। হত্যা কর। 
ধংস কর, শেষ কর আমাকে । 

ধথাঁসউসের কর্ণে বেজে উঠল প্রোমকার মৃত্যুর সুর এবং সেই সাথে প্রোমকের 
এই গভগর শোক । এই আঁভব্যান্তুর ঘে কোন মানুষের মনকে নাড়া দেবে । 

ণহণ্পোণলটা বললেন, আমারও এ প্রোমক লোকাঁটির জন্য খুব দুঃখ হচ্ছে । 

িরামুস £ হে প্রকাতি, তৃগি কেন এঁ ভয়ানক [সিংহ সৃজন করেছ? পাঁথবীতে 
এ পর্যস্ত ধত নারী এসেছে, ভালবেসেছে, তাদের মধ্যে আমার 'প্রিয়তমাই সবচেয়ে 
সুন্দরী । তাকে এ নির্মম পশু হত্যা করেছে! এস অশ্রুজল-আমাকে কাঁদয়ে 
ভাসয়ে দাও । এস অস্ত্র, পিরামুসের বক্ষে আঘাত হানো। (িরামুস নিজের 
বুকে তরবারি ঢঁকয়ে দিল ) আম মরাছ। এখন আম মৃত। আমার আত্মা এখন 
দেহ ছেড়ে আকাশে আরোহণ করছে । সর্ষের আলো তুম নিবে যাও। চাঁদ, তুমি 
বদেয় হও । (চাঁদের প্রস্থান) এখন আম মরে গেলাম । (মত্যু) 

থাঁসউস বললেন, ওঝা ডাকলে হয়তো বাঁচতেও পারতো । 

হিপ্পোলিটা বলল, থিসবী আসার আগেই চদি চলে গেল! সে এখন তার 
*প্রানককে দেখবে কি করে ? 

_হয়তো নক্ষত্রের আলোয় দেখবে । মার এর পরই হয়তো নাটকের শেষ । 
থাঁসউস উত্তর দিলেন। 

1থসবাীর প্রবেশ । সে তার প্রোমককে খঃজছে। 

[হপ্পোঁলিটা বলল, থিসবশর উাঁচত নয় তাঁর প্রোমকের মত অতক্ষণ গিবলাপ করা ॥ 

ডে মাট্রয়াস বললে, যেমন প্রেমিক তেন প্রোমকা । কার আভনম্ন যে ভাল তা 
বলা কাঠন। 

[থসবা ঃ প্রিরতম, তুমি কি ঘুমিয়ে রয়েছ 2 ক, তুমি মত? ওগো পিরামুস 
জাগো, কথা কও। তুম কানে এমন কালা হয়ে গেছ কেন? বল, তুম ি মরে গেছ ? 
সত্যই মরে গেলে ? 

তোমার এঁ সুন্দর চোখ, শ্বেতবর্ণ অধর, চোরফুলের মত রন্তলাল তোমার সমন্দর 
না$, হলংদ ফুলের মত তোমার সহম্দর গাল, তোমার চোখ দুশট যেন শ্যাওলার মত 


১৫৯ 


সুম্দর । ওগো তুমি চলে গেছ ॥। পৃথিবীর সমন্ত প্রোমক-প্রোমকারা তোমার বিচ্ছেদে: 
অশ্রু বিসর্জন করবে । 

ওগো ডাঁকনীীরা, তোমরা এস, আমার কাছে এস । তোমাদের হাত রন্তা সন্ত 
হোক। ইতিমধ্যে তোমাদের হাতেই পিরামসের রন্ত ঝরেছে। আর কোন কথা বলব 
না, আম এই তরবার দিয়েই আমার বুকের রন্ত ঝরাব। (তরবারি নিজের বকে. 
বদ্ধ করে থিসবী ) বিদায় বন্ধু! 'থিসবী মরে যাচ্ছে । 'বদায়-_বিদায় ! (ঢলে 
পড়ে মৃত্যু ) 

1থাঁসউস বললেন, মনে হয় চাঁদের আলো ও ?1সংহ রয়েছে অন্ত্যেষ্টর জন্যে! 

ডোনীট্রয়াস বলল, দেওয়ালও বুঝ এ জন্যে রয়েছে । 

িরামুসরুপশ বটম সহসা উঠে দাঁড়য়ে বলল, না, সে দেওয়াল আর নেই । 
1পরাম£স ও থিসবার প্রেমের পথে যে পাপিম্ঠ দেওয়াল বাধা সৃ্টি করোছিল তাকে 
ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে । এখন বলুন, আপনারা কি নাটকের পাঁরাশিম্ট একাঁট ক্ষুদ্র 
গীতকাব্য শুনবেন? আমাদের দলের দু'জন সদস্যের নাচ দেখবেন ? 

1থাঁসউস বললেন, পাঁরাশিষ্ট বন্ধ রাখ । যখন নাটকের বড় আঁভনেতারাই মরে 
গেছে, তখন আর পাঁরশিল্টের প্রয়োজন নেই । যাঁদ এ নাটকের লেখক 'পিরামুসের 
আঁভনয় করত এবং 'থসবীর পায়ের মোজা গলায় জাঁড়য়ে আত্মহত্যা করত। তবে 
নাটকটা একটা সুন্দর বিয়োগান্ত দৃশ্যে শেষ হ'ত। তোমাদের চমৎকার আভনয় 
হয়েছে । এখন তোমরা নাচ দেখাও । | 

নৃত্য শুরু হ'ল । 

রাত তখন বারোটার ঘণ্টা বাজছে । উৎসব মুখর রাজপ্রাসাদ ধীরে ধীরে নীরক 
হয়ে আসছে । 

থাঁসউস, লাইসাণ্ডার, হ্যার্ময়া, ডৌমান্রপ়্াস ও হেলেনাকে বাসর ঘরে শুতে 
যেতে বললেন । বললেন, আমি ও হিপ্পো টাও বাসরে যাচ্ছি । আমাদের আনন্দ 
উৎসব পনের 'দিন-ব্যাপশ চলবে । সকলকে শুভরাত্র জানাই । 

লাইসাণ্ডার-হামিয়া, ডোমীত্রয়াস ও হেলেনা নিজ নিজ বাসর ঘরে চলে গেল । 

এরপর 'থাঁসউস ও 1হস্পোলিটাও তাঁদের সুসাঁঞ্জত বাসর ঘরে চলে গেলেন । 

কোলাহলখয় ম্থানাট এখন জনশূন্য । রান্রি ঘাঁড়র কাঁটার সঙ্গে তাল মালয়ে 
বাড়তে লাগল । 

সহসা এখানে ঘটল পাকের আঁবভবি । সে রাজা ওবেরনের নিদেশে ডিউকের 
রাজপ্রাসাদে এসেছেন । রাত গভীর, আকাশ ভরা তারা জবলজব্ল করছে । ঠিক এ 
সময় পরশীরা বিচরণে বের হয়। চলাফেরা করে অবাধ গাঁতিতে ॥ 

পাক চাইছে একটা ই*দুরও যেন প্রাসাদের শান্তি বাত করতে না পারে । রাজা 
ওবেরনের প্রীতি ও শুভেচ্ছা রয়েছে 'ভিউকের প্রাত। সকলের অলক্ষ্যে ওবেরনের 
প্রাসাদে এসে ডউককে আশীবদি করবেন। পাক এ সন্বন্ধে পূর্ণ সচেতন ।, তাই ওবেরন 
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আসরে আসার আগেই সে এথানে এসেছে এবং একটা ঝাড়ু ছিয়ে প্রাসাদের ধূলো- 
ময়লা পারচ্কার করছে। 

কিছুক্ষণ পরে ওবেরন' ও টিটানিয়া প্রাসাদে এসে উপপাক্থত হলেন । সঙ্গে তাঁদের 
পরশ অনুচরীবন্দ । 

ওবেরন পরণদ্দের বললেন, প্রাসাদের মধো 'স্তিমত আলো ছাড়িয়ে দাও । তারপর 
তোমরা ছন্দে ও সুরে তাল মিলিয়ে নাচগান আরম্ভ কর। 

টটানিয়া বললেন, প্রথমে গানের মহড়া দাও । তারপর প্রতোকে হাত ধরাধার 
করে নাচ শুর কর । আমরা গান গাইব এবং এ প্রাসাদ গৃহকে আশীবদি করব । 

নৃত্য ও গীত শুরু হল। 

ওবেরন বললেন, শোন পরীর দ্বল, যতক্ষণ ভোরের আলো না দেখা যায়ঃ ততক্ষণ 
তোমরা প্রত্যেকে প্রাসাদের ভিতরে গিয়ে বিচরণ করবে । আমরা থাঁসউস ও 
[হপ্পোলিটার ফুলশয্যার কাছে গিয়ে ওদের আশীবাদ করব । ওদের সন্তান সবাক 
য়ে ভাগ্যবান হবে এটাই হবে আমাদের একমাহন কামনা । 

এ ছাড়া, তিন দম্পাতি যাতে প্রেমে চিরাদন বিশ্বস্ত থাকে সে কামনা করেও ও'দের 
আশাবাদ করব । তোমরা প্রত্যেক পরব ও'দের আলাদা আনাদ্া বাসর ঘরে চলে যাও 
এবং নিঃশব্দে ও'দের আশীবর্দ কর । যাও, এতটুকু বের করো নাঃ ভোর হলে 
সকলে আমার সাথে এসে দেখা করবে! এস। 

পাক ব্যতীত সকলে ওখান থেকে চলে গেলেন । 

পাক মত'বাসীর উদ্দেশ্যে বিনম্র কণ্ঠে বলল, আমরা ছায়াবাসী পরী । আমরা 
যাঁদ আপনাদের কথনো কন্ট দিয়েও থাক, তব আপনারা যেন রাগ করবেন না। 
আপনাদের কম্ট অচিরেই দূর করে দেব আমরা । ভদ্রমহাশয়গণ ও ভদ্রমহিলাবন্দ, 
আমাদের আনন্দ কৌতুকের জন্য আপনারা আমাদের দোষারোপ করবেন না। 
কেন না, আপনাদের দান্টতৈ যেটা ভাল আমাদের সেটা দোষ বলে মনে হবে, 
সেটা কিন্তু আসলে একটা স্বপ্ন ছাড়া আর কিছ? নয় । একথা মনে করে আপনারা 
যাঁদ আমাদের মাজঁনা করেন, তাহলে আমরা আমাদের আচরণ সংশোধন করার 
প্রশ্নাস পাব। 

আম যাঁদ আমার প্রাতিশ্রুুতি না রক্ষা করে চলে যাই, আপনারা তবে পাককে 
মিথ্যাবাদী বলবেন। এখন আপনাদের প্রত্যেককে বিদায় সম্ভাষণ জানাচ্ছি। 
আপনারা হাততাল 'দয়ে আমার বিদায় দিন । 

আপনাদের এই ভদ্দুতা ও সৌজন্য প্রদর্শন পাক কখনো ভুলবে না, সে আপনাদের 
প্রাত চিরান কৃতজ্ঞ থাকবে । নমস্কার । 

বন্ত্‌তা শেষ করে পাক অদৃশ্য হ'ল। 

স্বপ্নে ঘেরা কাহিনীর ধবাঁনকা ধীরে ধারে নেমে এল । 
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টুয়েলভথ নাইট 


এক 


ইউিয়া রাজ্য । আর্সনো নামে এক রাজা সেখানে রাজত্ব করেন । রাজা আসনো 
আঁবিবাহিত । অকৃতদার হলেও তাঁর জীবনে নারীর পদ্বার্পণ ঘটেছে । কিন্তু কে সেই 
রূপসী তন্বী ঘুবতী ? কি তাঁর নাম?-_-আঁলাভয়া ৷ 

হাঁরুপসী। রুপসী আলিভিয়া । দেহে যৌবনের ঢল, সর্বঘ সৌন্দর্ষের পসরা । 
রূপের আভায় চোখ ঝলসে দেয় । 

অিভিয়া শোকসন্তপ্তা । ভ্রাতৃ-বিহোগবিধ্রা আলাভয়ার অন্তরে শোকের ছায়া । 
নির্জন গৃহকোণই আজ তাঁর একমান্র অবলম্বন । 

যুবতী আলাভয়ার আজ কিছুই ভাল লাগছে না। অশাস্তর আগুন অন্টক্ষণ 
বুকের ভেতর কুরে কুরে খাচ্ছে । দেহ-মনে 'বিষপ্নতা আজ স্থায়ী আসন পেয়েছে । 

আলাভয়ার প্রাণের ভাই লোকান্তরে ৷ এই তো সামান্য বয়স, এরই মধ্যে প:থিবীর 
মায়া কাঁটয়ে চিরনের মত বিদায় নিতে হয়েছে । দুদন আগেও আলাভয়া যে 
ভাইকে এক মুহ;তে'র জন্যও চোখের আড়াল করতে পারতেন না । সে আজ দ্বরে__ 
বহ; দরে চলে গেছে । এই পীথবীর একেবারে বাইরে, জীবন নদীর ও-পায়ে পাড় 
জাঁময়েছে । শত হা-হুতাশ করলে, বুক চাপড়ে কান্নাকাটি করলেও সে আজ আর 
ফিরে আনবে না। ভাইঅস্তঃ প্রাণ-মনের শাস্তি নিঃশেষে কোথায় উবে গেছে । 

রাজা আর্সনো প্রেমিকার দ্বেখা না পেয়ে বিশেষ ভাবিত । তাঁর প্রেমে নেমে 
এসেছে ভাঁটা--বিষাদের ছায়া । অবাঞ্চিত বষাদঘন মৃহতণগুলো কাটাচ্ছেন তিনি । 
তাঁর প্রতিটি মুহূর্ত কাটছে অনন্ত হাহাকার, হা-হৃতাশ আর দার্ঘ*বাসেব মধো | 
ম্ান্তর পিয়াস রাজা আর্সনো । শোকাহত রাজা সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে সামান্য শাস্তি 
চাইছেন । ও 
রাজকাজে মন নেই অর্পিনোর শুধুমান্ত রাজসভাই বা বাল কেন 2 কোন কিছুই 
যেন আজ তাঁর ভাল লাগছে না। 'বিচারপ্রার্থী প্রজারা বিষগ্ন মনে ফিরে যাচ্ছে। 
বিদবেশাগত রাজারাও আর্সনো"র এই অগ্রত্যাশিভ আচরণে উদ্দিগ্ন । সদাহাস্যময় বলে 
পারচিত মহলে রাজার খুবই খ্যাতি ছিল। কিন্তু আজ? হ্যা, তিল আজ বিষগ্রতার 
প্রাতমূর্তি। শুধ্মাত বিষপ্নতাটুকু সম্বল করেই তিনি যেন আজ বেচে রয়েছেন । 

আলাভগ্না ! হা আলাভয়াই আজ তাঁর অশান্তির একমাত্র কারণ। প্রিয়তম। 
আলাভয়া । তাঁর প্রাণে*্বরী আজ বিমুখ হয়েছেন । তাঁর দশর্ঘ অদর্শনেই মনের 
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কোণে বৈশাখী মেঘের উশীক-বধাক। থমথমে ভাব, যেন শুধ্মান বশেষ মুহতে র 
অপেক্ষায় রয়েছে । মুহূর্তের মধ্যেই যেন ভেঙেছুরে সবাকছন তছনছ করে দেবে। 

রাজ-সভায় গানের আঁসর বপালেন রাজা আর্সনো। সভাসছ পারবেচ্টিত হ'য়ে 
কের কণ্ঠের সঙ্গীত-লহরণীর মধ্য দিয়ে মনের বিষা কাটিয়ে পেতে চাইছেন একট, 
শান্ত-_-একটু সুখ । 

রাজা আর্সনো গানের আসরে বসে বলে উঠলেন,_-সঙ্গীত যা প্রেমের তুল্য হয় 
তবে গাও গান। গানে গানে আমার মন ভরে দাও । আমার মন প্রাণ জড়ে 
বিরাজ করুক গানের সুর-তাল-ছন্দ। নদীর তারের ভায়োলেট ফুলের বাগান থেকে 
ম্‌দুমন্দ বাতাস যেমন াষ্ট-মধুূর গন্ধ বয়ে আনে । মাননষের মনকে মাতোয়ারা 
কারে দেয় সে যাভরা গন্ধ। তেমাঁন গানের সংর-ছন্দ-লহরী ছাঁপ চাপ এসে আমার 
মন ভরে দিক । 

গান চলছে-_সংর-ঝংকারে সভাকক্ষ চমাকত। কিন্তু হায়! কিছ-তেই রাজা 
আঁসনোর মানাঁসক ভাবাস্তর হচ্ছে না তো! মনে নিরবাচ্ছল্ন আশ্ছিরতা কেটে গিয়ে 
শ্থিরতা আসছে কই ? গান যে তার চোখের পাতার প্রেমের কোমল স্পর্শ বুলিয়ে দিতে 
পারছে না। সেই মাদকতাই বা কোথায়? বৃথা চেঞ্টা তৃষা মেটাবার | 

হঠাৎ রাজা আর্সনো তীর আর্তনাদ ক'রে উঠলেন_ থামাও-_থামাও গান । গান 
চই না আমি ।__মূহূর্তকাল নীরবে কাটিয়ে এক সময় চাপা দীর্ঘ*বাস ফেলে তিনি 
বলে ডঠ'লন-_হে দেবতা- প্রেমের দেবতা ! তুম কী চগ্ল ! সাগরের মত মান*্যকে 
বূকে টেনে নাও, সবার বুকে বইয়ে দাও প্রেমের ফোরারা। কিন্তু মানুষ নিতান্তই 
অজ্ঞ । প্রেমের 'বাঁচন্রর্‌প মানুষ বুঝতে পারে না। 

রাজা আর্সনোর সহচর কিউরিয়ো। প্রভুর কাছাকাছি পাশাপাশ অবস্থান করে 
তারি মনোরঞ্জনই একমান্্ কাজ । গান প্রভুর মানাঁসক আঁশ্থরত। কাটিয়ে শান্ত আনতে 
পারছে না, লক্ষ্য করে বলল, প্রভূ, শিকারে যাবেন কিঃ 

রাজা শুধোলেন- শিকার ? 


হ্যাঁ শিকার | 

__ি শিকারের কথা বলছ 'কিউারয়ে। ? 

__শকার। শিকার করতে যাবেন কিনা, জিজ্জেদ করছি মহারাজ । 

তুমি কি আমার প্রশ্নটা বুঝতে পারানি কিউরিয়ো, নাকি বঝেও না বোঝার 
ভান ক'রে পাশ কাটিয়ে যেতে চাইছ ? 

রাজা আর্সনো'র কথায় কিউীরয়ো যেন আকাশ থেকে পড়লেন। 'তাঁন ঢোক 
গিলে হাত কচলে কোনরকমে জবাব দিলেন, মহারাজ অনয কোন কথা বলছি না, 
বলাছ শিকার-_- 

রাজা আসণনো তাঁর মৃখের কথা কেড়ে নিয়ে তির্কপূর্ণ দূন্টিতে তাকিয়ে 
শুধোলেন-_ক কিউারয়ো? কি শিকারের কথা বলতে চাইছ তু? কোন বশেষ 
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হীঙ্গত-_ 

_ইীগত? এতে আবার হীঙ্গতের কি থাকতে পারে মহারাজ ; আমি--- 

_-তুঁম কি মৃগের-_ 

1কউরিয়ো বললেন-হা, মৃগ ! মগের সন্ধান £ যাবেন কি? 

দীর্ঘশবাস ফেলে রাজা সহচর কিউরিয়োকে বললেন,_-এক চগলা হরিণীই ফে 
আমার মন-্রাণ জুড়ে রয়েছে । সেই র্‌পসী তগ্বী যুবতীর কাজল-কালো চোখের ' 
সন্ধানে আমার চঞ্চল মন ছহটে বেড়াচ্ছে, আবার কথনও শিকারী কুকুরের মত তার 
পিছ: পিছ? হন্যে হয়ে ছঃটোছ]াট করছে। 

কথার মাঝখানে রাজসভায় প্রবেশ করল ভ্যালিনটাইন। রাজার অপর এক সহচর 
হচ্ছে এই আগন্তুক যুবকটি । তার আকস্মিক আগমন লক্ষ্য করে রাজা বললেন-_ 
ভ্যালেনটাইন, ক সংবাদ, বল। 

ভ্যালেনটাইন 'নিয়ে এসেছে দুঃসংবাদ | দ্ীর্ঘ*বাস ফেলে সে নিবেদন করল-_ প্রভু, 
সবই বৃথা হয়েছে--তরি দেখা পেলাম না। 

রাজা আর্সনো আঁংকে উঠলেন-_সে কী কথা ভ্যালেনটাইন ? 

_ হ্যাঁ, মহারাজ ! 

_-তুঁমি ওর দেখা পেলে না ? 

না, মহারাজ ! 

রাজা আব্বাসের দৃষ্টিতে ভ্যালেনটাইনের দিকে তাকিয়ে আবার বললেন-_-আন্চ; 
বিশ্বাস কার না। 

সে আমার দঘৃভাগ্য মহারাজ । 

-কি করেই বা বি*বাস কার বলতো? তোমার মত একজন চালাক-চতুর লোক. 
খোঁজ করেও তার দেখা পেলে না, এটা একটা কথা-_ 

_মহারাজ অধমের অপরাধ নেবেন না। আপ্পান বি*বাস করুন আর না-ই বা 
করুন, আমি যে সাধ্যাতীত চেস্টা করেছি, এতে কোন ভুল নেই। 

_-ভাল কথা, সাধ্যাতীত চেম্টা করেও তুমি ওর কোন হদিস পেলে না, 
এই তো? 

না, মহারাজ, কিছহতেই দেখা পেলাম না। 

_যাও ভ্যালেনটাইন, আবার চেষ্টা করগে। যেখানে থাক, পাতালের ভেতরে 
লমকয়ে রাখলেও তোমায় তার খোঁজ আনতে হবে, আমি তাকে চাই। 

--অসম্ভব মহারাজ ! 

_-অসম্ভব ! কেন অসম্ভব ? 


তাঁর সথীর মুখে শুনলাম--সাত বছর বাইরের প্রকাতি আর তাঁর মুখখানির দেখা 
পাবে না । মানুষের তো প্রশ্নই ওঠে না। এন-ছ্বীর্ঘ সময়, তান মঠবাসন তপাস্বনণর 
মত গৃহকোণে নিজেকে আবদ্ধ রেখে শুধু কেদে বুক ভাসাবেন । এর মধ্য দিয়েই তিনি, 
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স্ভাইয়ের স্মীতকে অমর করে রাখতে চাইছেন । 

আর্পসিনো বিচক্ষণ । প্রেমের গাঁত তাঁর নখ-্বপরণে । ম্লান হেসে তিনি বললেন-_- 
'মৃত ভ্রাতার স্মৃতি যেন সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে ধরে রাখেন ? কিল্তু প্রেমের দেবতা যোঁদন 
তাঁর শর-সন্ধান করবেন, সে শরে যোঁঘিন বিদ্ধ হবেন-_সেদিন কি ভাবে নিজেকে ঘরে 
সরিয়ে রাখবেন । দ্ুরপ্ত প্রেম ষে তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে ধাবে--কি করে বাঁচাবেন 
নিজেকে 2? আমি এবারে উদ্যানে যাব। ফুলের ঝোপের আড়ালে আড়ালে ঘরে 
বেড়াব ৷ উদ্যানেই যাঁদ প্রেমের বাস হয়, সেখানেই আমি আমার প্রেমকে খখজে পাব। 
কথা বলতে বলতে রাজা সভাকক্ষ ত্যাগ করলেন । 


রাজা আ্সনো রূপসী আলাভয়ার প্রেমে উন্মাদপ্রার় ৷ প্রেমের কাছে নিজেকে 
অকাতরে স'পে দিয়ে তান সঙ্গীত ও মৃগয়ার মধ্য দিয়ে শান্তির সন্ধান করছেন । 
সেখানেও বাথ হতে হয় তাঁকে। অনন্যোপায় হয়ে কাননের নিভৃতে কালযাপন 
করছেন শোকাহত রাজা । 

পাঠক চলুক রাজপ্রাসা্ থেকে ঘরে বহ দূরে সমুদ্র সৈকতে কি অভাবনীয় 
কাণ্ড ঘটে চলেছে একবারটি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে আসি। 

গত রান্রের কথা । সমুদ্র ছিল ভীষণ অশান্ত-_উত্তাল। অফুরন্ত জলরাশি ফুলে 
ফে'পে চারাঁদক কাঁপয়ে তুলেছিল । আজ অবশ্য সমুদ্রের সে-রুদ্রু রূপ আর নেই। 
ভোর হতে না হতেই শাস্ত সৌম্য রূপ ধারণ করেছে বিশাল জলরাশি । কালনাগিনীর 
মত তাঁর ভয়াল ফণা আজ নত। সে নিরবাচ্ছন্ন গর্জনও যেন কোথায় মিলিয়ে গেছে। 
সম:দ্রতীরে কয়েকজন নাবক নজরে পড়ছে । শুধু নাবিকরাই নয়, তাদের সঙ্গে এক 
রুপসী তন্বী ষুবতীকেও দেখা যাচ্ছে । এদের পোষাক-পরিচ্ছদ দেখে মনে হচ্ছে গত 
রাত্রির জাহাজভ্ভাবর ফলে এরা আশ্রয়হীন-_-সহায়সম্বলহীন । রূপসী যুবতী কে? 
_নাম তার ভায়োলা । নাবকদের সঙ্গে আলাপরতা তিনি। পোষাক-পরিচ্ছদ 
ছন্নাবাচ্ছন্ন_-বিদ্রান্ত তিনি । চোখে-মুখে দুঃখের সৃস্পন্ট ছাপ। এত 'বিষ্নতার 
অধ্যেও সামন্দরীর প্রাত মন আকার্ধত হয় । | 

ক্যাপ্টেনকে ডেকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন- ক্যাপ্টেন । 

ক্যাপ্টেন কাজের ফাঁকে মুখ তুলে তাকালেন । ছোট করে উত্তর করলেন__বলুন। 

__দ্বেশটা খুবই অপাঁরাচিত মনে হচ্ছে । কোনদিন এ-দিকে এসৌছ বলে মনে হচ্ছে 
নাতো। একটা বেশ বড় ঢেউ বহ দূর থেকে ফুলে-ফে'পে এাঁগয়ে এসে তাদের গায়ে 
আছাড় খেয়ে পড়ল । মাস্তুলটা আচমকা দুলে উঠল। ভায়োলা কোন রকমে 
ঝাঁকুনিটুকু সামলে নিয়ে বললেন-ক্যাণ্টেন, সতি সংন্দর এই দেশটা । ষে কোন 
সোন্দর্য পিপাসু মনকে আকরণ করবে । 

ক্যাস্টেন বললেন-আজ্ছে হযা। 

--আমাদের এত কাছে এমন সংন্দর একটা দেশ আছে আগে কোনদিন ভাবতেও 
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পারি নি তো। অঙ্গুলি নির্রেশে করে আবার বললেন--&..এী দেখুন. 
কিওটাঃ 

ক্যাপ্টেন ঠোঁটের কোণে হাজ্কা হাঁসর প্রলেপ ফুটিয়ে তুলে বললেন-_ ওগুলো 
পাহাড়ের চূড়ো । তবে খুবই ছোট ছোট ওগুলো । সমুদ্র পঙ্ঠ থেকে কোন রকমে 
মাথা উচিয়ে উপক দিচ্ছে । শহধুমান্ত সাগরকে নিয়ে তপ্ত নয় হয়ত, জল থেকে উপক 
দিয়ে নীল আকাশ দেখে নিচ্ছে ।_-কথা কটা ছধড় দিয়ে ভায়োলার দিকে তাকিয়ে 
ঠেটি টিপে টিপে হাসতে লাগল । 

--পাহাড়ের চুড়োগুলো কেমন মোচার অগ্রভাগের মত মাথা বের করে রেখেছে, 
তাই না? সর্বনাশের কারণও বটে । 

হশ, সে তো নিশ্চয়ই । অন্ধকারে ছুটে গিয়ে যে কোন সময় নৌকো দ্বীপের গায়ে 
আচমকা ধাকা খেয়ে ভেঙে চুরমার হয়ে যেতে পারে । 

একটা চাপা দীর্ঘ*বাস ফেলে ভায়োলা বললেন--আচ্ছা কাণ্টেন_ 

ক্যাপ্টেন বললেন- বঙ্গুন । 

ক্যাপ্টেন, আপাঁন তো এ-পথে ধহ্‌বার এসেছেন, তাই না? 

কাাস্টেন মূচাক হেসে জবাব দ্বিলেন-হ্যাঁ, একাজ যখন করি, জলই যখন 
আমাদের ঘর-বাড়ি, হামেশাই এ-পথে আসতে হয় । 

- আচ্ছা ক্যাপ্টেন, কিছা্ঘনের মধ্যে এসবের অঞ্চলে কোন নৌকোডুবি হয়েছে, 
শুনেছেন ? 

--কই, কোন নোৌকোভুবির কথা শ্ীননি তো । 

_এটা কোন: রাজা বলুন তো? আমরা এখন কোথায় ? 

উত্তর দিতে গিয়ে ক্যাপ্টেন বললে- রাজ্যের নাম ইউলিয়া । 

মুহূর্তকাল নীরবে কাটিয়ে দারঘশ্বাস ফেলে ভায়োলা বললেন- এখানে কী 
করব আম? ভাই আমায় ফাঁক দিয়ে চলে গেছে । কিন্তু আমার অবুঝ মন যে 
মানে না। মন বলে তার মৃত্যু হয় নি, সে কেচে আছে । সে কিছুতেই ডুবে যেতে 
পারে না। আচ্ছা ক্যাপ্টেন, এব্যাপারে তোমার কি মনে হয় ? 

ক্যাপ্টেন বলল--আমিও তো তা-ই মনে কার । 

তার কথায় ভায়োলা আশাঁন্বিত হলেন । উল্লসিত হয়ে তিনি বলে উঠলেন--তবে 
নিরাশা নয়! আশা আছে! আমারই মত আমার ভাইও বেচে আছে ? 

ক্যাপ্টেন উচ্ছ্বসিত আবেগে বলে উঠলেন--হঠা, এটাই তো সম্ভব | বেচে থাকাটাই 

সম্ভব । জাহাজ ভেঙে গেলে যখন আমরা আপনার সঙ্গে ভাসছি, তখন আপনার 
ভাইকে দেখোছ । তিনি তখন নিজেকে আম্টেপ্ন্ঠে মাস্তুলের সঙ্গে বেধে মাস্তুল 
আঁকড়ে ধরে জলে ভাসছেন । এ-ষেন গ্রীক উপকথার নায়ক এরিয়ন--তিনি সাঁসাল 
থেকে ফিরছিলেন । এমন সময় নাবিকরা তাঁকে হত্যার চেষ্টা করে, নিরুপায় দেখে 
[তিনি জলে ঝাঁপ 'দলেন। জলে ভাসতে ভাসতে তিনি করুণ সংরে গান ধরলেন । 
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তর গানে মুগ্ধ হয়ে এক শুশুক ছুটে এসে নিজের পিঠে বহন করে তাঁকে নিরাপদ 
তারে পেশছে দেয় । আপনার ভাইকেও ঠিক তেমনি অবস্থার দেখোছ। তাঁকে 
ঢ্উয়ের সাথে মিতালী পাতাতে দেখোঁছি। 

ভায়োলা উচ্ছ্বাসত আবেগে বললে--ক্যাপ্টেন, এই শুভ সংবাদ দ্বানের জন্য এই 
নাও তোমার পুরস্কার । বাঁচলাম আমি, এমানতেই আমার মনে আশা জেগোছল 
তার ওপর তোমার কথায় আমার মনের সে আশা সূ হল। এ-রাজ্য কি তুমি চেন? 

ক্যাঞ্টেন আগ্রহ প্রকাশ করে বললেন--চান । খুব ভালই চিনি । আমার তো 
এখানেই জন্ম । বালোর, কৈশোরের ও যৌবনের দিনগুলো আমার এখানেই কেটেছে । 
আমার বাঁড়ও এখান থেকে বড় একটা ঘ্‌র নয়--মান্র ঘণ্টা তিনেকের পথ । 

ভায়োলা বললেন--এ রাজোর রাজা কে? ফিনাম তাঁর? 

ক্যাঞ্টেন বললেন- এক সামস্তরাজ | নাম তাঁর আর্সনো। 

মূহূর্তকাল নীরবে ভেবে ভায়োলা বললেন, আর্সনো 1 নামটা । কেমন চেনা- 
চেনা মনে হচ্ছে! বাবার কাছে শুনেছি, কিন্তু তিনি তো কুমার ছিলেন ? 

ক্যাপ্টেন পৃবস্বির অনুসরণ করে বললেন, এখনো তাই আছেন । মাসখানেক 
আগেও শুনেছি বিয়ে করেন নি । 

আগ্রহ প্রকাশ করে ভায়োলা জিন্দ্রেন করলেন--কি বললেন 2 তান আবিবাহত ? 

কাঞ্টেন ঠোঁটের কোণে হাল্কা হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে মূচঁক হেসে তার কথার 
জবাব দিলেন --হ"যা, তিনি এখনও কাউকেই পত্বীর সম্মান 'দিয়ে বুকে টেনে নেননি । 

_-আপনি ঠিক জানেন, নাকি অনুমানের ওপর নির্ভর করে বলছেন, ক্যাপ্টেন ? 

ক্যাস্টেন রাতমত দ:টতার সঙ্গে জবাব দিলেন_ অনুমানের ওপর ভিত্তি করে কথা 
বলা আমার প্রকৃতি বিরদ্ধ। নিজে নিঃসন্দেহ না হয়ে কোন মস্তব্যই আমি কার না। 
আপাঁন গিশবাস করতে পারেন, আমি যা বলোছ প্রত্োকাঁট বর্ণ সত্য । 

_তবে কি তিনি চিরকুমার থাকবেন মনস্থ করেছেন ? 

রুপসী আলাঁভয়ার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হবার কথা । এক আমীরের মেয়ে তিনি। 
রুপে-শুণে অনন্যা । বছর খানেক আগে বাপ মারা গেলেন ৷ অভিন্ন হর এক ভাই 
ছিল । আজ সে-ভাইও আর ইহজগতে নেই । আজ তিনি গৃহকোণে আশ্রয় নিয়েছেন 
সেখানেই স্বেচ্ছায় বান্বনশ-জীবনযাপন করছেন- প্রাতনিয়ত চোখের জলে বৃক 
ভাপাচ্ছেন। ঘর ছেড়ে কোথাও বেরোন না। 

দীর্ঘ*বাস ফেলে ভায়োলা বললেন-- আহা ! এমন মেয়ে! ও'র দ্বাসী হতে 
পারলেও ষে জীবন ধনা হয়ে যার ! আহা ! আমিও যে অমনি হতে চাই। 

ক্যাশ্টেন বললেন--কিস্তু সে যে বড়ই কাঠন কাজ। যেফেউ তো দরের কথা, 
রাজাকেও আমল দেন না তানি । 

ভায়োলা কি যেন ভেবে বললেন- নাবিক, তুমিই খুব ভাল লোক । তোমাকে 
উপযনন্ত অর্থে পুরস্কৃত করব । তোমাকে কিন্তু আমার একটা অন:রোধ রাখতেই হবে ॥ 
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আমার মনের মত একটা ছদ্সনাম এনে দিতে হবে । আম এ রাজার সেবা করব, তাঁর 
ঘাসী হব । আর তোমাকে শুধুমার আমাকে 'ডিউকের কাছে নিয়ে যেতে হবে । আর 
বলবে আম তাঁর সেবা করতে চাই। আম ছদ্মবেশ ধারণ করে তাঁর খোজা-ভূতা 
হতে চাই । আর তুমি যা যা বলবে আম তার অযোগ্য হব না। আমি গান জানি, 
গলার সুরের মধ্য দিয়ে তাঁর সেবা করধ আমি । তারপর আমার ভাগ্যে যা ঘটবে 
ঘটুক ।--যে কোন পাঁরাচ্ছতির জন্য তৈরী । তোমাকে আমার এ-অনুরোধটুকু 
রাখতেই হবে । ক্যাপ্টেন শোকসন্তপ্তা ফুবতঁ ভায়োলার অনুরোধ রক্ষা করতে সম্মত 
হলেন । তিনি বললেন-_বেশ, কথা 'দাচ্ছ খোজার ছদ্মবেশে আমি আপনাকে সাজাব । 

আশ্ান্বত হয়ে আবেগ্রভরে ভায়োলা নাবিকদের নিয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করলেন । 


রূপসী যুবতী আলাভয়ার গুহ । গৃহের সর্ব আভিজাত্যের ছাপ । এক নজরে 
দেখলেই স্পষ্ট বুঝা যায় কোন বনে পরিবারের বাসস্থল ৷ 

দামী মেহগাঁন কাঠের আসবাবপন্ন। ঘরের প্রাতাট খুঁটিনাটি ঠজানস পর্যস্ত অত্যন্ত 
যত সহকারে সাজানো । প্রথম দর্শনেই গৃহকতরি রুচিবোধের পাঁরচয় পাওয়া যায়। 
অগাধ চিত্তের আঁধকারী না হলে কোন মানুষের মধ্যে এমন রুচিবোধের প্রকাশ সম্ভব 
নয়। অথ'ই মান.ষকে সৌখনতার প্রতিটি ধাপের দিকে এগয়ে নিয়ে যায় । আর 'ফিছু 
নাহোক, অন্নবন্রের চিন্তায় যে লোক চমৎকার তার মধ্যে রুচিবোধ সপ্ত অবস্থায় 
থাকতে পারে সত, কিন্তু তার বাহ্রকাশ অসম্ভব । এক্ষেত্রে তার বাতিক্রম সাছে বলে 
মনে হয়না । 

আর্লাভয়ার কাকা সার টবিবেলসং ৷ দাদার মৃত্যুর পর তিনিই এ-বা'ড়ির সর্বেসর্বা। 
আঁলাভয়ার একমান্ন আঁভভাবক। কার্ধতঃ তিনি কিন্তু আঁভভাবক বলতে যা বূঝায় . 
প্রকৃতপক্ষে তার যোগ্য নন। নিদারুণ উচ্ছঙ্খল প্রকৃতির মানুষ, সে সঙ্গে একজন পাড় 
মাতাল। 

সর্বদা রসের নেশায় বদ হয়ে থাকেন । সকাল হতে না হতেই মদের গ্লাসের খোঁজ 
শর হয়ে যায় । আর কিছহ থাক না থাক মদের একটু ঘাটতি হলে আর রেহাই নেই, 
কেলেঙ্কারার চূড়াস্ত করে ছাড়েন । শহধ্য কি মদ? মদের আন[যাঙ্গক যে সব দোষ 
মান*ষকে চরম উচ্ছঞ্খলতার দিকে নিয়ে যায় তাদের সব কঁটিই রন্তু মাংস-মজ্জার সঙ্গে 
মিশে গিয়েছিল । এক করায় অপদার্থের এক শেষ। তাই কাষক্ষেত্রে দেখা যায় 
অলাভয়াই তাঁর আঁভভাবক । বাড়তে পা দিতেই তাঁর সঙ্গে দাস মোরিয়ার দেখা 
হয়ে গেল । সর দরজা 'দয়ে শরীরটাকে কোন রকমে গলিয়ে দিয়ে সামনের দিকে দুপা 
এঁগয়ে এলেন। শরীর রীতিমত টলছে, দেহের ভার বইবার সামান্য শিঠৃকু পর্যস্তও 
যেন হারিয়ে বসেছে । কোন রকমে দেয়াল ধরে টালটুকু সামনে নিলেন । মেরিয়া 
পাশেই কি একটা কাজে বাস্ত ছিল। সে ছুটে এসে হাত ধরে ঘরে নিয়ে গায়ে বসাল । 
আলাভয়ার জন্য সে বড়ই উদ্দিগ্ন। এ-ব্যাপার নিয়ে তারা আলাপ জুড়ে দিলেন । 
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স্যর টব বললেন__আরে ব্যাপারটা ফি বল দোথখ? ছঠড়টা ভাইয়ের মৃত্যুকে 
একেবারে এ-ভাবে নিলে 2 এ-যে দেখাঁছ জীবনমরণ সমস্যা । ভাবনা-চিন্তা যে ওর 
জীবনটাকে একেবারে নষ্ট করে দেবে ॥ 

মেরিয়া চাপা সরে বলল-_তা বাব, রাত্রে একটু সকাল সকাল বাঁড় ফিরলেই 
পারতেন। এতে যে আপনার ভাইবির খুবই আপাতত । কেন এত রাঘি করেন? 

সার টাব আচমকা মুখ তুলে তাকালেন । তাঁর চোখে-মুখে অবিশ্বাসের ছাপ। 
মোরয়ার চোখে চোখ রেখে শিশুর মত সহজ-সরল ভাঁঙ্গমায় বলে উঠলেন--অনেক 
রান্র হয়ে গেছে বুঝি ? 

মোরয়া বলল-_রান্রতো হয়েছেই । দেখছেন না পাড়ার সব বাঁড়র আলো 'নিভে 
গেছে। 

_তাই বুঝি? 

_-তা নয়ত কি জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখ্যন, কোন বাড়ির আলো দেখা 
যায় কিনা। 

স্যর টাব চেয়ার ছেড়ে ওঠার চেষ্টা করলেন । 

মেরিয়া তাঁকে বাধা দিয়ে বলল,_-থাক, আর আপনাকে উঠতে হবে না। সব 
বাঁড়র আলো তো নিভেছেই, চারদিক নীরব-নিস্তব্ধ | 

স্যর টাব তেমান [শশঃসৃলভ দুন্টিতে তাকয়ে আবার বললেন--হ), তবে অনেক 
রাত্রিই হয়েছে । তুমি যখন বলছ মোরয়া, অবশ্যই রানি হয়েছে-- 

কয়েক মূহূর্ত নীরবে কাটিয়ে এক সময় আবার মুখ খুললেন-মোরিয়া, তোমরা 
মামার সঙ্গে কেন এমনটা কর বল দেখ ? 

মোয়া বিনয় প্রকাশ করে বলল--কি 2 

_-কি আবার, এ যে বললাম-_ 

-কি? কি বললেন? 

অপেক্ষাকৃত নীচু গলায় কেটে কেটে উচ্চারণ করলেন-_-মেরিয়া, তোমরা তো জান, 
আমি একটু-আধটু নেশা করি-_ 

একটু-আধটু” নেশার কথা শুনে মেরিয়া মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগল । 

মেরিয়ার অর্থপূর্ণ হাঁসটুকু স্যর টাব'র দৃষ্টি এড়ায় নি। তিনি প্রাতবাদের সুরে 
বললেন--কি, মেরি তুমি হাসছ যে ? 


মোরয়া ব্যাপারটাকে চাপা দ্বিতে গিয়ে আমতা আমতা করে বলল- কিছ: না। 
তবে আমার অনুরোধ আপাঁন বাঁড় ফিরতে এত রানি করবেন না। 

সার টবি বললেন--কেন £ কেন মোরিয়া, তোমাদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে, 
তাই না? 

মোয়া চমকে উঠল । আমার কথার আপনি শেষ পর্যস্ত এই বুঝলেন ? 

--আমি কি কোন ভুল করেছি মেরিয়া ই তোমার কথার অর্থ কি আমি ধরতে 
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পারিনি ? 

_-রান্র করলে আমার অসুবিধা হয়, একথা আমি আপনাকে বললাম নাকি ? 

_-দিঘমণ'র কথা একবারাঁট ভেবে দেখেছেন কি? 

সহজভাবেই জবাব দিলেন স্যার টাব--ঠিক কথাই তো। রীতিমত আপাশ্তকর 
ব্যাপার বলেই তো আপান্ত করেছে । এতো খুবই স্বাভাবিক কথা । 

উত্তর দিতে গিয়ে মেরিরা বললেন--কিস্তু উনি ধা বলেন তা তো শোনা উচিত। 
এই যে বোতল বোতল মদ গিলে বাড়ি ফেরা, কাল উন কতই না বকলেন। তার ওপর 
এই বোকা-হাঁদ্দা যোছ্ধাকে বাড়ি নিয়ে এলেন তার সঙ্গে ভাব করাতে । স্যর টবি সোজা 
হয়ে বসে বললেন-_কে ? কার কথা বলছ তুমি? আন্দ্রয আগুচেকের কথা ? 

- তাছাড়া আবার কে ? 

তাঁর মত দ্বান্থ্যবান সুপুরুূষ সারা ইট্ীলগ্রায় একটিও পাবে ? 

-_-তা বাঁ হয়ও, তাতেই বা কি বয়ে গেল? 

--আরো বোকা, চার হাজার টাকার কাছাকাছি তার বছরে আয় । 

_-তা হলই বা! আন্দ্র; যেমন বোকা হাঁদা আর ছন্নছাড়া বাউন্ডুলে প্রকৃতির, 
সব বষয় সম্পান্ত এক বছরেই উড়িয়ে দেবে। 

--ছিঃ ছিঃ সেকী কথা! একা বলছ তুম ! লোকটা সাঁত্য একজন মাতাকারের 
গুণী । ভাল বেহালা বাজায়, তিন-চারটে ভাষাও অনর্গল বলে যেতে পারে ॥ প্রকৃতি 
সাধ্যমত সব গুণই ওর মধ্যে ঢেলে দয়েছেন। 

_-তাই নাকি ঃ 

_হ্যাঁ। এক বিন্দ;ও মধ্যে বাল নি। 

ওর গুণ একবারে গলা পযন্ত, তাই না? 

_ তোমার কথাগুলো কেমন তির্কপ্ণ মনে হচ্ছে । 

-"না, না-_তুমি যার গুণের কথা বলতে একেবারে পণ্চমুখ, আমি কি তার 
সম্বন্ধে দ্বমত পোষণ করতে পারি কখনও | তবে তোমার বিচার-ব্যা্ধর তারফ না 
করে পারছি না। 

_-এটাও ক তোমার বদ্রুপাত্মক মন্তব্য নয়? স্যর টাব বললেন ? 

[তান কোন কথা না বলে মচাঁক হেসে তার মুখের 'দিকে তাকিয়ে থাকলেন । 

স্যর টাব এবার বললেন--যে লোক সত্যকারের গুণী, যার মধো হাজারো গুণের 
সমাবেশ ঘটেছে, সে-কথা স্বীকার করতে হবে । লোকটা প্রকৃতই গৃণী সে বিষয়ে 
আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। ৃ 

_-আহা রে! গুণের বহর দেখে বাঁচনে । প্রকৃতির গুণে গুণে একেবারে 
ভরপুর ! তার ওপর ঝগড়াটে--এগ.ণেরও দাবী করতে পারে । সবই পেয়ে গেছে 
মানৃষের পক্ষে যা যা সম্ভব, এখন কবরে যাওয়াটাই শুধূমান্ত বাকী--এই ধা। 

ধবরান্ত প্রকাশ করে সার টাব গম্ভীর স্বরে বললেন, _নিন্দুকেরা তো 
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রাজরাজড়াদেরও নিন্দা করে । যারা এরকম কাজে অভ্ন্ত তারা তো কুট, পাজণ ও 
হতচ্ছাড়া এক কথায় বিশবনিন্বক । আচ্ছা কারা কারা এ-রকম বলে বেড়ায় বলতো? 

হাসিতে ফেটে পড়ার উপক্রম হল মেরিয়া । হাসি থামিয়ে এক সময় সে বলল 
- শুধু কি তাই-ই ?2-ওরা এ-ও বলে তান নাকি প্রতি রানেই আপনার সঙ্গে নেশা 
করে একেবারে বন্দ হয়ে থাকেন৷ 

_আমি তো ঠিক নেশার জন্য মদ খাই না, আমার ভাইঝির স্বাস্থ্য পান করি । 
আমার গলায় যতক্ষণ সামানাতম স্থান অপুণ“ থাকবে আমি স্বাস্থ্য পান করবই 1 
এঁ__এঁতো স্যার আন্দু আগ্‌চেক এসে গেছেন । 

আন্দ্র; ঘরে প্রবেশ করেই হাসি মুখে প্রশ্ন করলেন--ওগো মশায়, ও সার টাববেলস 
এবং পার ঢে'কুর, আপনারা আছেন কেমন ? 

উপস্থিত সবাই সমস্বরে বলে উঠলেন--ভাল আছি ; ভাল আছি। 

মেরিয়ার দিকে ফিরে ম্লান হেসে বললেন- তোমার মঙ্গল হোক সুন্দরী ।-- 
মঙ্গল হোক । 

মেরিয়া চোখে-মুখে বিতৃষ্কার ছাপ একে বলল, আপনারও মঙ্গল হোক । 

আন্দ্র আবার বললেন--কই স্যর টাবি, সংন্দরীর সঙ্গে আলাপ কারয়ে দিলেন 
নাতো? 

স্যর টাব বসলেন- এ আমার ভাইঝির পাম্বচর সহচর | আন্দ্রু আবেগ মিশ্রিত 
স্বরে বলে উঠলেন--আলাপ চাই। একটু ঘন আলাপ চাই । আর একটু কাছাকাছি 
পাশাপাশি অন্তরঙ্গ পাঁরচয় দরকার । | 

আন্দু কথাটি হাজকাভাবে ছংড়ে দিয়ে ঠোঁট টিপে টিপে হাসতে লাগলেন । 

স্যর টাব পাশেই দাঁড়য়ে থাকলেন । 

মেরিয়া কয়েক হাত দরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল কেউ তাকে নবাগতের সঙ্গে 
পরিচয় কাঁরয়ে দেয়, কিনা । স্যর টবিকেও নিবকি-নিগ্তত্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে 
[নিজেই দু'পা এগিয়ে আন্দ্র'র মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাল । ঠোঁটের কোণে হাসির 
রেখা ফুটিয়ে তুলে কয়েক মাহূর্ত নীরবতার পর নিজের পরিচয় দেবার জন্য প্রস্তুত 
নিতে লাগল । 

আন্দু মুচকি হেসে বললেন-_কেউ বাদ নেহাংই পরিচয় না কারিয়ে দেয় 
আমাদেরই অগ্রণী হয়ে পারচয়ের পর্বটুকু সেরে নিতে হবে, কি বলেন ? 

মেরিয়া গালে টোল ফেলে ম:চাঁক হাঁসির মাধ্যমে তাঁর কথার সমর্থন জানাল। 


আন্দ্রু এবার বললেন--কি সুন্দরী, মিথ্যে বলোছি? যাক, এবার তোমার কথা 


কিছ বল সূন্দরী। তোমার পাঁরচয় দিয়ে আমার কৌতুহলী মনকে শাস্ত কর। 
_ পাঁরচয় কি আর ঘেব, বলূন তো? পাঁরচয় দেবার মত কি-ই বা আমার আছে 


যার দ্বারা আপনাকে তুম্ট করতে পার । 
_ তবুও দিছু বল। তোমার মুখের দুটো কথা শোনার জন্য বড়ই চিত্ত-চল্য 
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বোধ করছি । বোবার মত মুখ বুজে থেকো না সান্দরী | যা হোক কিছ বলে আমার 
অশাস্ত মনকে শাস্ত কর। 

মেরিয়া নিজে থেকেই বলল, আমার নাম মেরিয়া। 

আন্দ্রু অকস্মাৎ যেন উচ্ছবাসত আবেগে একেবারে গলে গেলেন--আহা ! ক ভাল 
মেরিয়া! কী আলাপী ! সচরাচর এমনাঁট আর হয় না। 

মোয়া বিরান্তর স্বরেই বলল- আচ্ছা, আম কি এখন আসতে পারি ? 

সার টব বাধা দিয়ে বললেন-_-খবরদার এ-কাজও করবেন না মশায় ! যাঁদ 
এমনিভাবে সংন্দরীকে বিদায় দেন, তবে যে জীবনেও হাতিয়ার ধরতে পারবেন না। 

সার আন্দ্র; সঙ্গে সঙ্গে তরি কথায় সম্মত জানাতে গিয়ে বললেন--ঠিক | আর্পনি 
তো ঠিকই বলেছেন । আচ্ছা স;ন্দরণ, তুমি যা আমাকে এমানভাবে হতাশ করে চলে 
যাও তবে ষে জীবনেও আমার পক্ষে হাতিয়ার খেলা হবে না । আচ্ছা সুন্দরী, তোমার 
হাতে ভাঁড় আছে ? 

মোরয়া ছোট্ু করে হেসে বলল,_থাকবে কি করে ? আপনাকে যে এখনও হাতে 
পাই নি। 

কথাটা হৃদয়ঙ্গম করার ক্ষমতা আন্দ্রুর নেই । না বুঝেই বোকার মত বলে উঠল 
_এই তো আম তোমার 'দ্বকে হাত বাঁড়য়ে দিয়েছি ।-__নাও, আমাকে নাও। 

মেরিয়া মুখে দুছুমী ভরা হাসির ছোপ ফুটিয়ে বলল-হাত তো শুকনো 
একেবারে খটখটে । 

স্যর আন্দ্রু তাঁর কথার পাঁচ বুঝতে না পেরে বললেন--তা তো ঠিকই । তবে 
হাত শুকনো রাখতে আমি জানি। কিন্তু সুন্দরী, তোমার রাঁপকতা তো বুঝতে 
পারলাম না--স্পম্ট করে দোখ-- 

মোরয়া অনুরূপ হেসে বলল-_এ এক শুকনো রাঁসকতা । কথাটা বলেই মেরিয়া 
হাসতে হাসতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল । 

স্যর টাব এতক্ষণ নীরবে দাঁড়য়ে সব কিছ] প্রত্যক্ষ করছিলেন । মোরয়া চলে গেল 
তিনি বললেন-ওগো বীর যোদ্ধা মশাই, ভিজে মুড়ির মত এমন করে গিইয়ে গেলে 
কেন? তোমার কি এক পান্রর দরকার ? 


স্যর আন্দ্ু মেরিয়ার ফেলে যাওয়া পথের দিকে অপলক চোখে তাঁকয়ে 
থাকলেন। সে চোখের আড়ালে চলে গেলে তার ফহংপফুপ নিঙড়ে একটা চাপা 
দ্বীর্ঘ*বাস বোরয়ে এল । স্যর টাব'র কথা লক্ষা করার তাঁর সময় কোথায় । মেরিয়া'র 
রূপ-সৌন্দর্য যে তাঁর মনপ্রাণ কেড়ে নিয়েছে । 
স্যর টাব তাঁর কাছ থেকে কোন রকম সাড়া শব্দ না পেয়ে আবার বললেন-_ 
কগো, তুমি যে হঠাৎ কেমন চিপসে গেলে? 
সার আচ্দ্রু; আচমকা সাঁম্বং ফিরে পেয়ে পার টাব র দিকে ঘাড় ঘোরালেন । মুখে 
'শুকনো হাসি ফুটিয়ে তুলে জিজ্ঞেস করলেন--কি ? আমাকে কিছ; বলছ ? 
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স্যর টাব একটু বিরান্তির ম্বরেই'জবাব দিলেন,-কই, তোমাকে ছাড়া দ্বিতীয় কোন” 
ব্যান্তকে তো এখানে দেখাছ না। 

আন্দ্ু সলঙ্জ হাসি হেসে বললেন-শাক 2 কি বলছ ? 

__বলাছ যে, হে বীর যোদ্ধা এক পান্নর গলায় পড়লে হয়ত তোমার ঝিমিয়ে পড়া, 
ভাবটা একটু কাটত। 

_ম্দ; মদ্বের কথা বলছ ? 

হাঁ, মদ । যা বল তো আনতে বলি। গলাটা একটু ভিজিয়ে নাও $ শরশর ও 
মন দুই-ই সতেজ হবে । আনতে বলব কি ? 

স্যর আন্দ্রু অন্যমনস্কভাবে জবাব দ্বিলেন--মদ তো আমাকে নিভিয়ে দেয় না। 
কিন্তু কখনও কখনও একেবারে কেমন যেন হর্দা-ভোঁদার মত করে ফেলে । আম 
গরুর মাংস বেশী খাই বলেই বোধ হয় বুদ্ধি এমন ভোঁতা হয়ে গেছে! 

সার টাব এক গাল হেসে বললেন,--তাতে সন্দেহের কোনই অবকাশ নেই। 


স্যর আন্দ্ু বললেন -ভাল কথা, কাল আমি বাঁড় যাচ্ছি। তোমার ভাইঝির 
চদিব্ন দর্শন আমার ভাগ্যে জ্টল না। আর আমার দূ বিশ্বাস তা কোন দিনই 
সম্ভব নয় । তা ছাড়া আম বাজ রাখতে পারি, তিনি মোটেই আমাকে চান না । এ" 
হতচ্ছাড়াটা তাঁর 'পছন পিছন 'ছেক ছেক করাছল। 

--কি বললে ? 

_- যে এ নচ্ছারটার কথা বলাছ। 

_কে? কার কথা বলছ, স্পম্ট ক'রে বল। 

-_-এর চেয়ে স্পম্ট করে তোমাকে বলতে হবে জেনে আশ্চর্য হচ্ছি। এ যে, এ 
আমীরের কথা বলাছি। 

সার টাব বললেন- আমীর ? 

"হ্যাঁ, এ নচ্ছারটা একেবারে জহালিয়ে পযড়য়ে খেল দেখছি ! আমার এতদিনের 
আশা-ভরসায ছাই ছাড়য়ে দিয়েছে । 

_আমীর'কে তোমার প্রাতিদ্ন্বী ভাবছ দেখে আমিও কম অবাক হচ্ছি না। 


_তুমি অবাক হচ্ছ? কিন্তু এ নচ্ছারটা যতন এখানে থাকবে ততদিন তোমার 
ভাইঝি র মনের নাগাল পাওয়া আমার অলীক কজ্পনা মান্ত। 

_না, অসম্ভব । কাউপ্টকে সে কিছুতেই 'বিয়ে করবে না । তার চেয়ে যার বয়স 
বেশী তাকে সে বিয়ে করতেই পারে না। বৃদ্ধিতে বড়, এমন ক সম্পান্তিতে বড় হলেও 
না। এ-কথা আম ওকে হলফ করে বলতে শুনেছি । 

স্যর আন্দ্দ আক্ষেপসূচক শব্দ উচ্চারণ ক'রে বললেন- আহা ! তোমার মুখে 
ফুল-চন্দন পড়ঢক। তোমার কথা যাঁদ সত্য হ'ত-- 

সার টাব দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন- যা নয়, আমার কথায় পুরোপুরি আস্থা, 
রাখতে পার। আমি হলফ ক'রে বলতে পারি__- 
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সার আন্দ্রয অবাক বিগ্ময়ে তাঁর ম:খের দিকে তাকিয়ে রইলেন । 

কয়েক মূহূর্ত নীরবে কাটিয়ে আবার বললেন-_আমি ভেবে পাচ্ছি না, এটা তুমি 
1বণবাস করলে কি ক'রে! যে কাউশ্টকে সে দচোথ পেতে দেখতে পারে না । যার 
মুখের কথা শংনলে তার গায়ে জালা ধরে যার, সেই হতভাগা বুড়ো হাবড়া'কে সে 
কববে বিয়ে 1! সত্যই তুমি হাসালে ভাই। 

_তুমি হাস, ক্ষতি নাই । কিন্তু আমি নিজের চোখকে তো আর আববাস 
ক'রতে পারিনে । 

_-তা না হয় না-ই বাকরলে। কিন্তু তুমি এমন ক দেখলে যার জন্য এমনভাবে 
হতাশ হ'য়ে হাল ছেড়ে দিচ্ছ ? 

_মাম দিনের পর দিন লক্ষ্য করেছি কাউন্ট তার পিছনে অন্টক্ষণ কেমন ঘুর 
ঘর করে । এমন একটা ভাব যেন এক মহরত চোখের আড়াল ক'রলে একেবারে 
অদ্ধকার দেখে । আশা কার এমন দৃশ্য তোমার চোখেও বহুবার পড়েছে, তাই না? 

--হযা, একশ বার। অস্বীকার করছি না। 

_-তবে? 


--এতেই ক প্রমাণ হয় যে, সে কাউণ্ট'কে বিয়ে করবে? কাউপ্ট তার পিছনে 
[পিহনে জোঁকের মত লেগে থাকে সতা। 

_ শ্ধ্‌ কি তা-ই ! কেমন লালসা মাখানো ঢ্যাবা ঢ্াাবা চোখ মেলে তাকিয়ে 
থাকে, এ ও অবশ্যই দেখে থাকবে ? 

_ হণ্যা, তা-ও দেখেছি, অস্বীকার করছি না। 

_ সবই যখন স্বীকার করে নিচ্ছ, তবে অস্বীকার কি করছ, তা-ও তো আম 
বঝতে পারছি না। 

সার টব এবার রণাঁতিমত দড্নতার সঙ্গেই ব্যস্ত ক'রলেন--অস্বাঁকার করছি একটামাত 
কথা, তুম যে বললে, সে কাউণ্ট'কে বিয়ে করবে, এই কথাঢা । 

_ তবে--তবে কি আর এক মাস থেকেই যাব? একটু আধটু আশার আলোক 
দেখা যাচ্ছে মনে হচ্ছে । সত্যই আমি একট অদ্ভুত মানুষ ! মুখোস নাটকে একটু 
আমোদ-স্ফুর্তি, একটু হৈ-হ:ল্লোড়, আম বড় ভালবাস। 

_ আহা সে কথা আর বলতে ! এসবে তো তুম একেবারে প্রথম সারির প্রথম । 

-সেতো নিশ্চয় । সেতো নিশ্চয় । 

-_-আচ্ছা আন্দ্র;, বড় যোদ্ধার কাজ কি বলতে পার? 

_সে তো খুবই সোজা । যে ভাল নাচতে জানে সেইতো বড় যোদ্ধা । আর 
আমার মত পেখম নাচ নাচতে সারা ইউলিয়ার ক'জন জানে ? 

স্যর টবি হাঁস চাপতে না পেরে উচ্চৈস্বরে হেসে উঠলেন- বন্ধু এগুলো এতাঁন 
তবে কেন চেপে রেখোঁছলে ? তোমার মধ্যে এতগুণ ।॥ তাই বাল, তোমার পায়ের এমন 
সুভোল গঠন হ'ল কি ক'রে! তোমার এমন সূন্দর পা দুটো দেখে মনে হয় নাচের 
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লগ্মেই তোমার জল্ম ! 

হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন । আমার পা ঘুটো খুবই শন্ত। চল যাই, এবার একটু 
সাইকেল ক'রে আসিগে। 

--কি আর করব? আমাদের লগ্নে রয়েছে তারাস গ্রহটি । 

-সেকী কথা! তারাস! তিনি তো হৃঘ-পিণ্ডে অবস্থান করেন । 

_- আরে এসব বাজে কথা । তিনি থাকেন পায়ে আর উরহতে । তুমি একটা কাজ 
করতে পার আন্দ্রু ? 

_-কি কাজ আদেশ কর বন্ধ । 

_ তোমার নাচ দেখতে খুব ইচ্ছে করছে । যাঁদ আমার আকাঙ্ক্ষা-_ 

স্যর টাবর মুখের কথা শেষ হ'তে না হ'তেই স/র আল্দ্রু ধাঁড় ছাগলের মত ধেই 
ধেই করে নাচতে লাগলেন ৷ এ যেন রীতিমত প্রলয় নাচন। 


সার টবি নিজেকে সংযত রাখতে পারলেন না । পেট ফাটা হাসি চেপে রাখতে 
না পেরে হো হো করে হেসে উঠলেন । শেষ পয'স্ত এক সময় বললেন--খুব নেচেছ 
--সন্দর নাচ। থাক মার না, আবার পরে হ'বে। আমরা যেটা ভাল পারি, চল 
কয়েক পেগ মদ নিয়ে গলাটা একটু ভাজয়ে নিইগে । 


রাজা আর্সনোর প্রাসাদ । 

খোজা-বেশী ভায়োলা এসেছেন প্রাসাদে । তিনি রাজদ্রবারে কাজ [নয়েছেন। 
রাজার ভৃত্য । রাজার সেবা করাই এখন তাঁর একমান্ত কাজ। 

রাজপ্রাসাদে রয়েছেন ভায়োলা ছাড়াও অপর একজন । তিনি হচ্ছেন ভ্যালেস্টাইন | 
এখানে আসার পর থেকে ভায়োলা 'সিজারয়ো নাম ধারণ করেছেন । এ-নামেই তান 
রাজপারবারের কাছে পাঁরচিত । 

এক সকালে ভ্যালেন্টাইন ভায়োলাকে বললেন--তিনাদনেই তো রাজার মন 
একেবারে কেড়ে নিয়েছ । নিজের বুদ্ধিমত্তা ও কম কুশলতায় রাজার চোখের মাঁণতে 
পারণত হয়েছ । তোমাকে ছেড়ে এক মুহ্‌ত' থাকাও রাজা আর্সনোর পক্ষে সম্ভব নয়। 

ভায়োলা হেসে বললেন--ভ্যালেশ্টাইন, তুমি বোধহয় রাজার মন এবং আমার 
কাছে অমনযোগের কথা ভেবে খুবই ঘাবড়ে গেছ । তার ভাবছ রাজার চোখে আম 
কদন প্রিরপান্ন হয়ে থাকতে পারব । আচ্ছা একটা কথা বল তো, তিনি কি আঁস্থর 
চিত্ত? কয়েকদিন একজনকে পেয়ার করে তাকে ঘরে ঠেলে দিয়ে নতুন লোককে কাছে 
সনে নেন? 

ভালেণ্টাইন হঠাৎ হকচাঁকয়ে গিয়ে বলে উঠলেন- না, না, ঠিক তা বলতে চাচ্ছি না। 

এমন সময় কিউারয়ো এবং তার অনূচররা সেখানে উপস্থিত হ'লেন। 

ভ্যালেন্টাইন বলে উঠলেন-_-এঁ--এঁ তো রাজা আসছেন। 

রাজা আর্সনো সভাকক্ষে উপচ্ছিত হয়েই বললেন--সিজারিয়ো কোথায় 2 দিজা- 
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িয়োকে দেখেছ ? 

রাজার মুখের কথা শেষ হ'তে না হ'তেই ভায়োলা ছুটে এসে বললেন- হজহর 
এই যে আম হাজির। : 

আর্সনো তাঁর অন:চরদের লক্ষ্য করে বললেন- তোমরা একটু দূরে সরে যাও ! 

রাজার নির্দেশ পাওয়া মাত্র সবাই দূরে সরে গেল | রাজা এবার |সজারয়োকে 
ডাকলেন । তান কাছে এলে রাজা বললেন--সজারয়ো, তোমার কাছে কছুই তো 
গোপন কারনি, সবই বলোছ ॥ এমন কি আমার মনের একান্ত গোপন কথাও তোমার 
অজানা নয়। তাই হে তরুণ, তোমাকে বলাছি, তুমি তোমার রূপ দিয়ে, তোমার 
অপীম গণ ছিয়ে তাঁকে বশ কর। দেখো, যেন তিনি বণ্চিত না করেন । তাঁর ঘরের 
দরজায় দাঁড়িয়ে থাকবে । তাকে স্পম্ট জানিয়ে দ্বেবে তাঁর দেখা না পাওয়া পর্যস্ত তুম 
অগানভাবেই দ্বাঁড়য়ে থাকবে । 

ভায়োলা সপ্রশ্ন ঘ্-চ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকল । রাজা আবার বললেন-_-কি £ 
কথা বলছ না কেন? 

ভায়োলা ছোট্ু করে বলল--আপনার আদেশ শুনলাম । 

_-শুধু শুনলে 2 কি ভাবছ 'কি 2 

-এতে আবার ভাববার কি আছে বলুনতো ? 

_ ভাববার কিছুই নেই কিঃ একটা গরু দায়ত্ব তোমায় দিলাম, এ সম্বন্ধে 
তোমার কি মতামত-_ 

_-মতামত আবার কি থাকবে ? 

কোন মতামতই থাকবে না? কাজটা-_তোনার দ্বারা সম্ভব কিনা-_তুমি 
কাজটা সুষ্ঠুভাবে সমাধা করতে পারবে, কনা__যা হোক কিছ; তো বলবে 2 

এতে তো কিছুমাত্র আপান্তর থাকতে পারে না। 

-_ আপান্তর কিছুই থাকতে পারে না, স্বীক।র করাছি। কিন্তু কাজটা আছে 
আমার দ্বারা সম্ভব কিনা-- 


_-অসম্ভব হ'লেও তো কিছ করার নেই । যেকোন ভাবেই হোক অসম্ভবকে 
সম্ভব করতেই হবে। 

_-তবে তুম যাচ্ছ ? 

হ্যাঁ। 

রাজা উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে বললেন- তবে কি আমি তোমার ওপর ভরসা 
রাখতে পার ? | 

ভায়োলা মুখে হাসির রেখা ফুটিয়ে ঘাড় কাৎ ক'রে বলল-হু'যা, পারেন । 

রাজা আর্সনো আবেগ ভরে বলে উঠলেন- ধন্যবাদ । তোমার ওপর আমার 
আস্থা রয়েছে । আমার ঘ্‌ঢ় বি*বাস, তুমি কৃতকার্য হবেই । 

ভায়োলা রাজার কথায় সম্মাত জানিয়ে বললেন,--প্রভুর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে 
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পালিত হ'বে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, তিনি এখন ভাইয়ের শোকে শোকসন্তপ্তা । নির্জন 
পাঁরবেশে এক 'নিরালা ঘরে থাকেন-ডীন তো আমাদের দেখা দেবেন না প্রভু ! 

আর্পিনোর গঞ্ভীর স্বর শোনা গেল- যদ দেখা না-ই দেয়, চীৎকার করবে । 
প্রয়োজনবোধে সভ্যতার সীমা ছাড়াতেও ইতস্ততঃ করবে না। ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে 
1ফরে আসার চেয়ে এ অনেক শ্রেয় । 

[সিজারয়োবেশী ভায়োলা এবার বললেন--স্বীকার করলাম তান ঘর থেকে 
বেৌরয়ে এলেন, আমি কথা বললাম--তারপর £ 

মান হেসে রাজা বললেন ভাল কথা, যাঁদ এমন সুযোগ আসে আমার ভালবাসার 
কথা বলবে । আমার ভালবাসার কথা জানিয়ে তাঁকে চনক লাগিয়ে দেবে। আমার 
দুঃখ-বেদনা-হতাশার কথা তাঁকে নিবেদন করবে । আমার অন্তরের অস্তরতম কোণের 
গোপন কথা তুমিই তাঁকে জানাবে । তোমার তারুণ্য দিয়ে তাঁকে [বিহ্বল করতে হবে, 
মুগ্ধ করে দিতে হ'বে তাঁর মন-প্রাণ। 

চোখে-মুখে বিষগ্নরতার ছাপ এঁকে ভায়োলা বললেন-_কিন্তু প্রভু, এ কী উচিত 
হবে? আমার মনে হয় কাজটা ঠিক হ'বে না! 

রাজা আঁর্সনো গর্জে উঠলেন-হ্যাঁ ঠিক হ'বে। অবশ্যই ঠিক হবে। সত্য 
যুবক, তুমি সবে মাত্র যৌবনে পদার্পণ করেছ, এখন পূর্ণ মানুষ হ'তে পারাঁন । তাই 
তো তুমি সহন্দর, তম পাঁবত্র । দেবী ডায়সানার পৃত পাঁবন্র দুটি অধরও তোমার 
চেয়ে যোগ্য নয় । যাও কিশোর, বিলম্বের কারণ নেই, এখনই ধান্লা কর। 

সজারয়োবেশী ভায়োলা রাজার মূখ থেকে আরও ছু কথা শোনার জন্য 
নতমুখে দাঁড়য়ে থাকল। 

রাজা তাকে দাঁড়য়ে থাকতে দেখে বিস্ময় প্রকাশ ক'রে বললেন--কি ব্যাপার, 
তুম দাঁড়য়ে রইলে যে! কিছু বলবে আমাকে ? তোমাকে নীরব দেখে আমার কেমন 
সন্দেহ হচ্ছে । 

সন্দেহ? কিসের সন্দেহ মহারাজা ? 

সন্দেহ হচ্ছে, তুমি হয়ত নিজের ওপর সম্পণণ আস্থা রাখতে পারছ না। 
কাজের সাফল্য নিয়ে মনে সন্দেহ রয়েছে। 

ভায়োলা কণ্ঠে দৃঢ়তা আনয়ন ক'রে বললেন --প্রভৃ আপনার প্রনয়ণীর মন আম 
জয় করব কথা দিচ্ছি । কথাটা শেষ করেই পিছন ফিরে ক্ষীণ কণ্ঠে স্বগতোন্ত করলেন 
--এ ষে কাঁ লড়াই তা বুঝার সাধ্য আপনার নেই । আম যাব তাঁর কাছে, জানাব 
আপনার এন্যানস্তক অনুরাগের কথা । কিন্ত কারক্ষেত্রে আমিই হ'ব আপনার পত্ব। 


আলাভয়ার বাড়ি । তার সুদৃশ্য ঘরটা দেখা বাচ্ছে। তান গৃহকোণে স্বেচ্ছা 
ধনবাীসতের জীবন কাটাচ্ছেন । একমাত্র ভ্রাতার শোকে মৃহ্যমান আলাভয়া নিজ'ন 
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গৃহকোণ সম্বল করে কোন রকমে দিন কাটাচ্ছেন । আমাদের পূর্ব পারচিতা 
মেরিয়াকে দেখা যাচ্ছে । মোয়া এক ভাঁড়ের সঙ্গে আলাপরতা ৷ এ-পেশাদারণ ভাঁড় 
গায়ে তার ছিলে আলখাল্লা। এক নজরে তার 'বাচত্র অঙ্গভাঁঙ্গ দেখলেই ষে কেউ তার 
পাঁরচয় স্থির করে নিতে পারবে । মানুষের সাত্যকারের একজন মনোরঞ্জনকারশই 
বটে। আজকের স্মাজতদ্ের যুগে রাজদরবারে বড় একটা দেখা যায় লা, সমাজের 
বুকেই তার অবাধ বিচরণ । সমাজের কাছে সে ক্লাউন বলেই পাঁরিচিত । মেরিয়া 
ভাঁড়কে দেখতে পেয়েই বলে উঠল- কোথায় ছিলে ? তোমার দীর্ঘ অনুপচ্ছিতির জন্য 
মনিবাণশ তোমাকে কি করেন দেখো । 

ভাঁড় গন্ভীরভাবেই জবাব 'দিল--আগে থাকতে একটু বাঁঝয়ে রাখলে ক্ষাতি কি? 
দুনিয়ায় ষে অন্যের কাঁধে ভর করে ঝুলে রয়েছে তার আর ভয় ডরের ক আছে ? 
ফাঁকরের কাছা খোলার ভয় নেই । 

মোরয়া গে উঠল--দেখবে গরহাজির হওয়ার মজাটা টের পাবে এবার। হয় 
ফাঁসিতে ঝৃলিয়ে ছাড়বেন, নয় তো তাঁড়য়ে দেবেন। অবশ্য তোমার কাছে দুটোর 
মূল্যই সমান । 

ভাঁড় ম্নান হেসে বললেন--অনেক সময় দেখা গেছে ফাঁসতে ঝোলালে খারাপ 
[বয়ের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়। আর যাঁদ তাঁড়য়ে দেওয়ার কথা বল। 
আম বলব গরমকালে পথে পড়ে থাকতে মন্দ লাগবে না। মোঁরয়া চোখ কপালে 
তুলে বলল-_ওমা, তুমি তবে দুটোই "স্থির করে রেখেছো ! 

ভাঁড় বাধা 'দয়ে বলল- না, না, দুটোই নয় । 

মোরয্না হেসে বলল-_তার মানে একটা যাঁদ ভেঙে বায় আর একটা থাকবে,_ 
এই তো? 

_ঠিক কথা মেরিয়া । তুমি তোমার পথ ধরে এগয়ে যাও মোরয়া । মদটা ছেড়ে 
দলে সারা ইউিয়ায় তোমার মত দ্বিতঈয় মেয়েমান্ষ খংজে পাওয়া যাবে না। 

মৃদ্‌ ধমকের স্বরে মেরিয়া বলল--পাঁজি কোথাকার, চুপ কর। এঁ এ মানব 
আসছেন। আগ্গে তোমার কোফল্নং দাও, পরে অন্য কথা ভেব। কথা বলতে বলতে 
মোয়া প্রস্থান করল । 

একরাশ রূপের ডাল 'নয়ে হাজির হলেন আলাভয়া, সঙ্গে রয়েছেন, 
ম্যালভোলও । তিনি আলাভয়ার সংসারে তন্তাবধায়ক। 

ভাঁড় আলাভয়াকে আসতে তদখেই ভাঁড়াম জুড়ে দিল । - সে বলল, মহাশয়া, 
আমার বাদ্ধ আর আপনার ইচ্ছা মিলে আমাকে 'দয়ে বোকাম কাঁরিয়ে নিচ্ছে । তা 
না হ'লে আম হয়ত বুদ্ধিমানই হয়ে যাব । 

আলাভয়ার এ সময়ে এ-সব ভাল লাগ্াঁছল না। তাই তান বললেন-__ এই 
ভাঁড়টাকে এখান থেকে দূর করে দাও তো । 

তাঁর মুখের কথা শেষ হ'তে না হ*তেই ভাঁড় আবার বলে উঠল বাপু, শুনছ না, 
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মাঁহলাটিকে এখান থেকে সীরয়ে নিয়ে যাও। 

আঁলাঁভয়া ছোট্র করে ধমক 'দিয়ে উঠলেন-_যাও, যাও তোমার হাস্যরসের উৎস 
শুকনো--খটখটে। তাছাড়া তুমি সংও নও। 

ভাঁড় চোখের পলকে নতজানু হয়ে করজোড়ে ধলল- মাগো, আমার যে দুটো 
অপ্বাদ দিলেন তা মদে আর উপদেশে দূর হতে এক মৃহতও বিলম্ব হবে না। 

খটথটে শুকনো ভাঁড়কে মদ খাওয়ান দেখবেন কত তাড়াতাড়ি ভিজে ঝোল হয়ে 
ঘায়। আর অসং লোককে সং উপদেশ দলে দেখবেন সে ভাল হয়ে মদ ছোঁবে না। 
এতো সহজ কথা ! আপাঁন বললেন ভাঁড়টাকে দূর করে 'দতে । আর আমি বললাম 
আপনাকে সারয়ে দিতে । ব্যস-মিটে গেল! 

আঁলাভগ্লা এবার রীতিমত ঢটে গয়ে বললেন-আম তোমাকে এখান থেকে চলে 
যতে বলছি । 

ভাঁড় চুপাট করে দাঁড়য়ে ঠোঁট টিপে টিপে হাসতে লাগল । মুখে টু শখ্দাট পর্যন্ত 
করল না। 

আঁলাভয়া পূর্ব স্বর অনুসরণ করে বলে উঠলেন-_কি ব্যাপার তোমার বলতো ? 

ভাঁড় তেমাঁন নীরবে দাঁড়য়ে তাঁর দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল। 

আঁলাভয়ার মুখ রাগে ক্রমশঃ লাল হয়ে উঠতে লাগল । শরীরের সবটুকু রন্ত মুখে 
এসে ভিড় করছে । দুপা এগয়ে ভাঁড়ের সামনে এলেন, তার মুখোম্খ দাঁড়ুয়ে 
পূর্ব গান্তীর্ষের সুরেই বলে উঠলেন--কি ব্যাপার, আমি তোমায় ি বলেছি, শুনতে 
পেয়েছ 2 

ভাঁড় সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকাল। অলিভিয়া আবার বললেন__ 
আম দেখাঁছ, তুমি ইদানিং কানে কম শুনতে শুর করেছ। নইলে-_ 

ভাঁড় তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে আচমকা বলে উঠল--এতো ভারা তাজ্জব 
কাণ্ড দেখছ! আম কানে কম শুনি কিনা-_এটা দেখাঁছি আমার চেয়ে ভাল বোঝেন 
অন্য আর একজন ॥ কানের মালিকের চেয়েও অন্য আর একজন কানের কার্যক্ষমতা 
সম্বন্ধে বেশী ওয়াকিবাল । চমৎকার কথা-_ 

আঁলাভয়া ধমকের সুরে বলে উঠলেন-_চুপ কর বেয়াদপ কোথাকার । 

_ আজ্দে মহাশয়া, আমি তো মুখে কুলুপ এটেই ছিলাম । একেবারে ঠোঁট 
'দটো সেলাই করে রেখোঁছলাম । 

__ তাই রাখ । তবে আবার মুখে খই ফুটতে শর করেছে যে? 

__ আন্দে, আপনার কথা শুনে আমার মুখের সেলাইটা ফটাস করে কেটে গেল। 

_ সৈলাই তো কাটবেই, সেটা সুতোর দোষ নয়, মুখেরই দোষ। 

._সৈ না হয় স্বীকার করলাম, দোষ আমারই মুখের । কিম আপনার কথাটা 
ঠক হজম করে উঠতে পরলাম না। বদহজমের রোগা যেমন আচমকা বাম করে ফেলে 
বৃঠক তেমাঁন আচমকা আমার পেট থেকে দম ফাটা হাঁস বৌরয়ে এল। 
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--কি ব্যাপার, তোমার হঠাৎ এমন হাসির উদ্রেক হবার কারণ ? 

-_ কারণ আর ক। আপানি আবার কানের ডান্তার শুরু করেছেন দেখে হাসি 
আটকে রাখতে পারলাম না। 

আ'লাভয়া কথায় রীতিমত বিরস্তি প্রকাশ করে বললেন-_সে যা-ই হোক, তোমাকে 
যে এখান থেকে বিদায় নিতে বলেছি, তার ?ক হল? 

ভাঁড় একগাল হেসে বলল--কী যে বলেন! এখন বুঝাঁছ আপনার ঘটে এক 
বিষ্দুও বৃদ্ধি নেই । 

_গ্রাণ করতে পারবে ? 

_পারব। নিশ্চয়ই পারব । তবে আমার কটা কথার জবাব দিতে হবে কিন্তু ? 
আচ্ছা আপনার এ শোক সের জন্য ? 

__ভাইয়ের জন্য । আমার সদ্য মৃত ভাইয়ের শোক । 

-আপনার ভাইয়ের আত্মা তো এখন নরকে অবস্থান করছে । 

না, না, কিছুতেই হতে পারে না। 'তাঁন এখন স্বর্গে । 

_-তাই তো বলাছ আপাঁন নেহাংই বোকা । আপনার ভাইয়ের আত্মা স্ব 
রয়েছেন, আপাঁন দঃথ করে মরছেন । 

আঁলাভয়া ম্লান হেসে বললেন- ভাঁড়ের বাঁদ্ধ একটু খুলেছে মনে হচ্ছে! 

ম্যালভো'লিও বলল-_তা যা বলেছেন, ওর মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যস্ত এ-উন্বাত 
চলবে । বুড়ো হলে সবার বুদ্ধি হাস পায়, বোকাদের বৃদ্ধি কিন্ত পাকা হয় । 

ম্যালভোলওর কথা শুনে আলভিয়া রীতিমত হো হো শব্দ করে হেসে উঠলেন! 

তাঁর হাঁস দেখে ভাঁড়ের মুখে বিরন্তির ছাপ ফুটে উঠল। সেবেশ রাগত সুরেই 
বলে উঠল আপনার হাসি পাচ্ছে হাসুন । আমি বাধা দেব না, বিন্দমান্ চেষ্টাও 
করব না। 'কম্তু ভেবে দেখুন তো, কথাটা সত্যই অমন হো হো করে হাসার মত কথা 
কি? বুদ্ধি কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাকা হয়, আধকতর গাঢ় হয়। উানতো 
ঠিকই বলেছেন । আমি তাঁকে সমর্থন না করে পারাছি না। 

এমন সময় গোরয়া ছ্‌টে এসে খবর 'দিল-_এক সুদর্শন তরুণ দর্শনপ্রার্থী। 

আঁলাভয়া বিরান্তির স্বরে বলল-_রাজা আ'সঁনোর কাছ থেকে এসেছে, তাই না ? 

আলাভয়া মোরয়ার দিকে মুখ তুলে তাকালেন । কয়েক মুহূত" নগরবে কাটিয়ে, 
বললেন কে? কে এ ভদ্রলোক মোরয়া। 

মোরিয়া মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকল । সে কি বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। 

আঁলাভয়া ধমকের সুরে বললেন--কি হল ? কথা বলছ না কেন মোরয়া? আমি 
জিজ্ঞেস করাঁছ, আমার দর্শন প্রার্থনা করে কে এসেছে ? 

মোরা তব.9 চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল, একটাও কথা বঙ্গল না। আগলে তার 
বলার মত কোন কথাও [ছল না। নারবে দাঁড়য়ে ভাবতে লাগল । কাজটা খুবই ভু 
করে ফেলেছে । আগন্তুকের নামধাম-্পরিচয় প্রভাতি জিজ্ঞেস করে আসা উচিত ছিল! 
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কোন কিছুই জিজ্ঞেস না করে এখানে এসেছে । 

আলাভয়া রদাঁতমত ধমকের সরে বললেন--তোমার কথা তো গকছুই বুঝতে 
পারাছনে মেরিয়া । তাঁম ছুটতে ছুটতে এসে বললে, কে একজন আমার সঙ্গে দেখা 
করতে ইচ্ছুক । খবই ভাল কথা। 'কম্তু আম যে তোমায় 'জজ্ঞেস করলাম, 
আগম্তুকটি কে? কহ ভাত তো কোন উত্তরই তুম দিলে না, সং-এর মত বোবা সেজে 
দাঁড়য়ে থাকলে, একাঁট কথাও তোমার মুখ 'দয়ে বেরোচ্ছে না। কে আমার দর্শন 
প্রার্থী; কোথেকে এসেছে ? 

মেরিয়া আমতা আমতা করে বলল-_-তা তো জিজ্ঞেস কাঁরীন। তবে ছেলেটি 
দেখতে খ্‌বই সংন্দর, সঙ্গে লোকজনও অনেক রয়েছে দেখলাম ৷ তাছাড়া সে ?বশেষ 
করে বলল-_আলাভয়ার সঙ্গে কথা বলার তার নাকি অনেক দিনের বাসনা । 

_তিবে তাকে কেন আটকে রেখেছ, এখানে নিয়ে এলেই পারতে । 

_কে আবার আটকাবে, আপনার আত্মীয় স্যর টাব স্বয়ং । 

যাও তাকে নিয়ে আসগে, তবে শোন, যাঁদ টান কাউণ্টের কাছ থেকে এসে 
থাকেন, তবে দরজা থেকেই বিদায় দেবে- বলবে আমি বাঁড় নেই । 

স্যর টাব হঠাৎ ঘরে ঢ.কলেন। 

স্যর টাবকে দেখতে পেয়েই আঁলাভয্না বলে উঠলেন--কাকা কাকে তুম আটকে 
রেখেছ ? 

--এক অপারাঁচত ভদ্রলোক । 

_ ভদ্রলোক ! কেসে? 

নেশার ঝোঁকটা একটু সামলে নিয়ে স্যর টাব বললেন- ভদ্রলোক । ভদ্রসোক এইটুকু 
শুধু এ পর্ন্ত বুঝোছ। সে যাঁদ শয়তানই হয় তবেই বা আমার 'ি আসে যায় ? 

ম্যালভো লও এবার ঘরে ঢুকল । তাকে ঘরে ঢুকতে দেখে স্যর টাব টলতে টলতে 
চৌকাঠ 'ভাঙ্গয়ে বাইরে চলে গেলেন । ম্যালভোলিও বলল--লোকটা আপনার সঙ্গে 
দেখা না করে যাবে না বলছে। 

আঁলাভয়া বিরান্ত প্রকাশ করে বললেন-_বলগে দেখা হবে না। 

_-তা তো আগেই বলেছি। তান দরজা ছেড়ে এক পাও নড়ছেন না। তানি 
ঠিক যুবা পুরুষ নন- আপেল যখন না পাকা না কাঁচা অবস্থায় থাকে ঠিক তেমনি । 
ডাঁশা আপেল যাকে বলে। বালক ও যুবকের মাঝামাঝি পধয়ি। কথাগুলো বড়ই 
মাষ্ট, তবে স্বরটা একটু মেয়েলশ বলেই মনে হল। হঠাৎ করে শুনলে মনে হবে 
বুঝিবা এখনও দুধের গম্ধ লেগে রয়েছে । 

এমন একজন যুবককে দেখার কোন্‌ অষ্টাদশী নারীর না সাধ হয়! কৌতূহলখ 
'হয়ে আলীভয়া তাকে ভেতরে নিয়ে আসার অনুমাত দিলেন। 

কিছুক্ষণের মধ্যে পুরুষবেশশ ভায়োলা ঘরে ঢুকলেন-_বার কয়েক এদিক ওাঁদক 
শ্রাকয়ে ভায়োলা জিজ্ঞেস করলেন- এ-ঘরের মাননণয়া কর কে জানতে পাঁর কি? 
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অলিভিয়া ম্লান হেসে বললেন--তুমি তোমার বস্তব্য আমাকে বলতে পার, তাঁর 
হয়ে আমিই জবাব দেব। 

_-তিনি কে বলুন না, আমার কথা অপরকে শোনাতে হলে মনে খুবই ব্যথা পাব ! 
বড়ই কম্ট করে তৈরণ করোছি আমার বন্তব্য । তবে স:ম্দরশ, একটা অনুরোধ, আমাকে 
অনগ্রহ করে ঘৃণা করবেন না, কারণ ঘৃণা ও বিদ্রুপ আমার একেবারেই অসহ্য । 

_-আপনি কোথেকে আসছেন জানতে পার কি ? 

ক্ষমা করবেন, আমার 'াখত বক্তব্যের মধ্যে একথা নেই। আম যা শখে 
আসান সে কথা তো বলতে পারব না। অননগ্রহ করে বলুন, আপাঁনই ক মাননীয়া 
গূহকত্রঁ? যাঁদ তা-ই হয় তবে আমি বন্তব্য শুরু কার। 

আলাভয়া ীবস্ময় বিস্ফারত চোখে তার দিকে চেয়ে থাকলেন । 

আগন্ত-কও তার বন্তব্য শেষ ক'রে নীরব হ'ল । সে নীরবে আলাভয়ার দিকে 
তাঁকয়ে ডান পায়ের বুড়ো আঙুল মেঝেতে ধীরে ধীরে বোলাতে লাগল । 

আলিয়া অবাক বিস্ময়ে আগন্তুকের মুখের দিকে তাকিয়ে মুচাঁক হেসে বললেন 
ব্যাপারটা কিল্তু আমার কাছে পাঁরন্কার হ”ল না। 

আগন্তুক যুবক সপ্রন্ন দৃম্টিতে' আলভিয়ার মুখের দিকে তাকাল । সে তার পাব 
কাঁথত বন্তব্যের পুনরাবাঁত্ত করতে গিয়ে বলল- আম তো বলেছি, আমার পাঁরচয় 
জিজ্েদ করে লঙ্জা দেবেন না' আমাকে যা যা শাখয়ে দেওয়া হঞ়েছে এটা তার 
মধ্যে ছিল না। 

আলাভগয়া পুনরায় ছোট্র ক'রে হেসে বললেন--আচ্ছা, আপাঁন কি হাস্যরসের 
আভিনেতা ? ূ 

_-না, না! তা হতে যাব কেন ? তবে আম এমন ভূমিকায় আভিনয় করে চলোঁহ্‌, 
আমি আদলে তা নই। তবে কি আমি মনে করতে পারি যে, আপানিই গৃহ্কত্রঁ? 

_ হ্যাঁ, আপনার অনুমান সত্য । অবশ্য যাঁদ আত্মপ্রবণ্ণনা না কার । 

এবার পুরুষবেশশ ভায়োলা বলে উঠলেন- দেখুন, আপন ষাঁদ সাত্যই তান হন 
তবে আম বলব, আপাঁনই আত্মপ্রবণ্চনা করছেন। যা আপাঁন অনায়াসেই দিতে পারেন 
তা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে লুকিয়ে রাখছেন । তবে এ কথা আমার বন্তব্যের বাইরে । 
ণঠক আছে, এবার তবে আমার পাট“ শুরু কার । আলাঁভয়া চোখে-মুখে বিরান্তর 
ছাপ একে বললেন- আপনার যা বন্তব্য তার সারমর্ম বলে ফেলুন তো তাড়াতাঁড়। 

ভায়োলা মাথায় হাত 'দিয়ে বসে পড়ার উপক্লম । তিনি হায় হায় করে উঠলেন । 
বললেন- দেখুন অনেক কম্ট স্বীকার ও ঘত্ব করে 'আ'মি আমার বন্তব্য তৈরী করোছি 
-_তাছাড়া সেতো রীতিমত এক কবিতা ! 

অলিভিয়া রেগে গিয়ে বললেন- দেখুন, আমার সময় খুবই কম | আর সময় নষ্ট 
করতে পারব না। আপনি পাগল না হলে বিদায় নিতে পারেন। আঁলাভয়্া পুরুষ- 
বেশী ভায়োলার দিকে কথা কণ্টা ছুড়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার উপক্রম 
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করাছিলেন। 

পুরদষবেশণী ভায়োলা তাঁকে বাধা দিয়ে বলল--কি ব্যাপার, আপাঁন রাগ করে 
ঘর ছেড়ে বোরয়ে যাচ্ছেন মনে হচ্ছে । 

আলাভিয়া দরজার কাছে থমকে দাঁড়য়ে পড়লেন । ঘাড় ঘুরিয়ে ভায়োলার '?দকে 
তাকিয়ে ছোট্ট ক'রে বললেন, _-তবে কি করব ? 

ভায়োলা অনুরোধের সুরে বলল-_আম ছ্‌টে এলাম আপনার সঙ্গে দু'টো কথা 
বলব বলে, আর আপাঁন ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছেন । আপাঁন চলে গেলে আম কার সঙ্গে 
কথাটা বলি, বলুন তো। 

আ'লভিয়া 'বিরন্ত প্রকাশ করে আপন মনে বললেন- এতো মহা বিপদে পড়োছ 
দেখতে পাচ্ছি ! কিছু বলবেও না, আবার মতেও দেবে না! পুরুষবেশশ ভায়োলারের 
দকে তাকিয়ে এবার বললেন-আঁম তো আগেই বলোছি--- 

ভায়োলা তার মৃখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল-কি কথা ? 

আলাভয়া রাত সুরে বললেন-_ আমার নুথা নন্ট করার মত সময় নেই? বাদ 
ছু বলাল থাকে স্পম্ট করে বল, আম শুনতে রাজ আছ। 

_-আপাঁন শুনেছেন কোথায়! ঘর থেকে চলে গেলে আর শুনবেন ?ক ক'রে। 

_-উবে ক এখানে দাঁড়িরে পাগলের প্রলাপ শুনব 2 আর যাঁদ তেমন দরকার 
কথা থাকে, সংক্ষেপে বলুন । 

পুরুষবেশী ভায়েলা যান হেসে বললেন- দেখুন, আমি দত মান, তবে ভগ্ন দত 
অবশ্যই নই। কোন রকম জুলুমের ইচ্ছাও আমার নেই । যুদ্ধের খবর বা কর-সংকান্ত 
প্রস্তাবও নয়। আ'ম শান্তর জলপাই পাতা 'নয়ে এসোছ। 

_আপনি কে? কি আপনার পারচয় 2 'কি-ই বা মতলব ? 

-কে আম ? আমার মতলব ক £ আমার মতলব আমার কৌমাষের মতই 
গোপনীয় । আপনার কাছে যা অতীব দরকারী অন্যের কাছে তা-ই গাহ্যত ৷ 

_-কিম্তু আপনার দরকারটা কোথায় জানতে পারি কি ? 

_ সেটা রাজা আর্সনোর মনের গ্রন্ছে বাঁধা পড়ে রয়েছে। 

_ কোন অধ্যায়ে ? 

-কোন্‌ অধ্যায়? একেবারে সব" প্রথম অধ্যায়ে । 

_-আর কিছু বলার নেই ? 

__ভদ্রে, আপনার মুখখানা একবার দেখতে ইচ্ছুক । 

_আমার মুখখানাকে কথা বলতে হ'বে এমন আদেশ আপনার প্রভুর কাছ থেকে 
নিয়ে এসেছেন নাক? ঠিক আছে, আপনার আভলাষ পূর্ণ করব। এই যে ওড়না 
সারয়ে দিলাম । এবার বলুন, কেমন দেখছেন ? 

আঁলাভয়া মুখের ওড়নাটা সরিয়ে দিয়ে ঠোঁটে মৃদু হাঁসির রেখা ফুটিয়ে তুলে 
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ভায়োলা 'বিস্ময় ভরা চোখে রূপ সৌন্দর্যের আকর আলাভয়ার মুখের দিকে 
নীরবে কয়েক মৃহূর্ত তাকিয়ে থাকল । আচমকা সে যেন বাক-শন্তি হারয়ে ফেলেছে । 

আিভয়া মুচাঁক হেসে বললেন--কি গো, এবার ইচ্ছা পূর্ণ হযেছে তো ? 

ভায়োলা নশরবে শুধুমাত্র ঘাড় কা করল। একাট শব্দও উচ্চারণ করল না। 
সে অপলক চোখে তাঁর মুখাবয়ব খএটয়ে খাটিয়ে দেখতে লাগল । 

আলভিয়া বললেন--আপনার সাধ তো পূরণ করলাম, এবার কিছু বলার থাকলে 
বলতে পারেন. নতুবা আম চললাম । 

ভায়োলা হঠাৎ চমকে উঠলেন-_-চলে যাবেন, বলছেন কি ! 

আঁলাভয়া বললেন-_হ্যাঁ, আপনার কোন কাজের কথা না থাকলে তো যেতেই 
হ'বে। বৃথা সময় নম্ট করতে আম রাজী নই । 

আলাভয়ার মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত নীরবে তাকিয়ে এক সময় বললেন_ 
এ যাঁদ স্বয়ং ঈশ্বরের সৃষ্ট হয় তবে বলতে হবে এ তাঁর চমৎকার কীর্তি । 

অলাভয়া এক গাল হেসে বললে- এ স্বাভাঁবক । এর মধ্যে এতটুকু কৃন্নিমতার 
ছোঁয়া পাবেন না। এ রং এবং সৌন্দর্য শত ঝড়-জলেও ধূয়েমূছে যাবে না। 

অধিল'ভয়ার বন্তব্য সমর্থন করতে গিয়ে ভায়োলা হেসে বললেন-্মধ্রের সঙ্গে 
মধুরের একত্র সনাবেশ, মিলোৌমশে একাকার হয়ে গেছে । কিম্তু আঁম বলব আপনি 
অত্যন্ত স্বাথথপর | 

সচাঁকত হয়ে আলাভয়া বললেন-_স্বার্থপর ? 

_তানয় তো কি? পাঁথবীর বুকে যাঁদ এ-রূপের কোন নকল না রইল, তবে 
ক হবে এ-অনন্যা রূপ নিয়ে । 

আলাভয়া সদা চাবুক খাওয়া প্রাণীর মত সোজা হয়ে দাঁড়য়ে দঢ় প্রাতিবাদ 
করলেন--না-না-না! আমি এত 'নম্ঠুর নই ! সে রকম কোন প্রাতিজ্ঞার পৃজারশও 
আমি নাই। আমার রূপ-সৌন্দর্যের বিভিন্ন নমুনা আম পৃথিবীর ব্‌কে রেখে যাব। 
আমার দানপত্রের সঙ্গে প্রাত বিষয়ে লেবেল এ*টে দেবার ব্যবস্থাও করে যাব আমি । 
যেমন ধরুন, উদাসী লাল ঠোঁট দুটি । তারপর দুটি ধূসর চোখ আর তাদের পাতা । 
তাছাড়া আমার 'চিব্‌ক, গ্রণীবা সবই ফর্দের মধ্যেই উল্লিখিত হবে । আচ্ছা, একটা 
কথা জানতে পার কি ?--আপনাকে ক আমার সৌন্দর্যের প্রশংসা করতেই পাঠান 
হয়েছে? আর একটা কথা আপনার প্রভূ আমাকে কেমন ভালবাসেন তার একটা 
নমহনা দতে পারেন কি? অর্থাত তান আমাকে কেমন ভালবাসেন ? 

মান হেসে ভায়োলা বললেন-_আমার প্রভু আপনাকে দেবীর মত পূজো করেন । 

কিন্তু আপনার প্রভুতো আমার মন জানেন না। কিন্তু আমিষেতাঁকে 
ভালবাসনে । যদও আম তাঁকে সং ও মহান, পাঁবত্ত্র ও নিষ্কলঙ্ক বলেই জানি। 
তাছাড়া তন প্রভূত সম্পাত্তর মালিক বলেও জানি । তব বহু চিন্তা করেও আম 
হযে তাঁকে মন থেকে ভালবাসতে পাঁরাঁন। এ-কথা তো তানি অনেক আগেই জেনে 


৯১৮৪ 


*নতে পারতেন । 

_-যাঁদ আমার প্রভুর মত এমন কামনা নিয়ে আপনাকে ভালবাসতাম, তাহলে 
আপনার এ প্রত্যাখানের অর্থ খ'জতে যেতাম না। 

আঁলাভয়া মুচি হেসে বললেন-_তাই নাঁক ? 

ছদ্মবেশগ ভায়োলা বলল-হ্যাঁ, ঠিক তাই । 

_আপনাত্র কথায় আম লা হেসে পারছি না। 

-আমি 'কম্তু হাসার মত কথা বাঁলনি। 

-আপাঁন যা বললেন, প্রত্যাখ্যানের অর্থ খঃজতে যেতেন না- কথাটা কি হাসার 
নত শোনাচ্ছে না? 

_না, মোটেই না! এটা আমার মনগড়া কথা নয় । সম্পূর্ণ মনের কথা । 

_-তাই নাকি? 

_হ্যাঁ। সত্যই মনের কথা । আপনাকে সম্তুষ্ট করার জন্য মোটেই বানিয়ে 
বাঁনয়ে কথার কুলঝুঁর ছড়াঁচ্ছ না। আপাঁন বিবাস করন, সত্যই আম 
প্রত্যাখানের অর্থ খঃজতে যেতাম না। 

_-কেন? তবে কি করতেন? 

_ আপনার দরজায় পাতা দিয়ে কৃড়েঘর তৈরী করে থাকতুম । ব্যর্থ পেম নিয়ে 
গ্লান বে*ধে সারা রাত্রি গান গেয়ে বেড়াতাম । আকাশবাতাস মুখাঁরত করে দিতাম 
আমার গান [িয়ে। তখন আর আপনার কোন উপায় থাকত না, অনন্যোপায় হয়ে 
করুণা করতেই হ'ত। 

__তা হয়ত আপনার দ্বারা সম্ভব হ'ত । কিন্তু আপনার বংশ পাঁরিচয় জানতে 
পার কি? 

--আমার ভাগ্যের চেয়ে বড় আমার বংশপাঁরচয় । ভদ্রুবংশেই আমার জন্ম । 

_ আপনার প্রভুকে গিয়ে বলুন আমি তাঁকে মোটেই ভালবাঁসনে। আর একটা 
কথা তাঁন যেন ভাঁবষ্যতে আর কোন লোক না পাঠান। অবশ্য আপনি যাঁদ নজে 
আসেন তবে কোন অসুবিধা নেই । এসে বলেও যেতে পারেন আমার কথাগুলো তান 
কেমনভাবে িনলেন। আচ্ছা, ধন্যবাদ- আপাঁন এখন আসতে পারেন। আপনার 
কম্টের জন্য অশেষ ধন্যবাদ । আমার সামান্য উপহার গ্রহণ করুন। 

উপহারের কথা শুনে ভায়োলার মুখ বিতৃফায় ভরে উঠল । সে ভাবছে-ঘার মনে 
ভালবাসা নেই, মন যার পাথরের মত শতন্ক, একেবারেই নারস, তার কাছ থেকে 
উপহার গ্রহণ করতে হবে। এতো উপহার নয়, উপহারের নামে দরার দান । 

ভায়োলা'কে নীরবে দাঁড়য়ে থাকতে দেখে অলিভিয়া আবার বললেন_-কি 
ব্যাপার, আবারও বোবা হয়ে গেলেন যে! বা হোক কিছু বলুন। 

--ি আর বলব, আমার বলার মত কথা আর নেই । 

_কোন কথাই কি নেই ? 
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_না। আপনার কাছ থেকে যা পেয়োছ তাতেই আম ধন্য । শুধু আমিই ব। 
বাল কি করে, আমার মাঁনবও অবশ্যই ধন্য হবে। 

মুচাঁক হেসে আলভিয়া বললেন-_-এ কিন্তু আপনার রাগের কথ্য । 

--তা যাঁদ মনে করেন, হ'তেও পারে । আপনার কথায় রাগ না হোক, তবে 
আনন্দ যে হওয়ার নয়, আপাঁন অবশ্যই তা বুঝতে পারছেন। 

"আমি তো বলাছ, আম অক্ষম । আপনার প্রসভুকে গিয়ে আপাঁন এ-কথাই 
বলবেন। 

_ হ্যাঁ, দূত হ'য়ে বখন এসোছি, সংবাদটা তো তাঁকে পেখীছে দিতেই হবে' 

_ হ্যাঁ, তাই করবেন । আম যা যা বললাম, সবই গিয়ে বলবেন । 

_ হ্যাঁ বলব বলেই তো প্রাতাঁটি কথা একেবারে অন্তরের মধ্যে গেথে বনয়োছ। 

_-ভাল কথা । িম্তু আম আপনাকে উপহারের কথা বললাম । সে কথাও তো 
কিছুই বললেন না ? 

--উপহার আমার দরকার নেই । আপনার উপহার আপনার কাছেই রেখে দিতে 
পারেন। আপাঁন যাকে ভালবাসেন তার মনও যেন পাথরের মতই হয়। আপনার 
প্রেমের পাঁরণাঁতিও যেন আমার মানবের মতই হয়। নমস্কার ! 

পুরুষবেশ ভায়োলা বদায় নিলেন। ষাবার মূহতে আলাভিয়ার মনে ভীষণ 
রকম দোলা 'দয়ে গেলেন। 

ভায়োলার কথাগুলো আলাভয়ার মনের কোণে বার বার পাক খেয়ে বেড়াতে 
লাগল । আমার বংশ পাঁরচয় আমার ভাগ্যের চেয়ে বড়, ভদ্রুবংশ জাত । মুহূতের 
মধ্যে তার দেহ মনে মারাআক রকম পাঁরবর্তন লাঁক্ষত হ'ল। তিনি উদ্ভ্রান্তের মত 
চেয়ার ছেড়ে উচ্ঠে দাঁড়ালেন । চীৎকার করে বললেন-_ আম জানি, জান । উচ্চবংশ- 
জাত তুমি । তোমার মুখক্্রী, তোমার প্রাতাট অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বংশ গৌরবের এীতিহ্য বহন 
করছে । এমন কি তোমার প্রাতিটি কথা, হাসও তার সুস্পন্ট প্রমাণ । পর মুহৃতেই 
আবার তাঁর ভাবান্তর লাঁক্ষত হ'ল । তিনি আবার বলতে শুরু করলেন- না, এত 
সহজে দুর্বল হয়ে পড়লে তো চলবে না। এত তাড়াতাঁড় কি ভালবাসা সংক্রাগত 
হতে পারে £ ওর ঘত গুণ তা শতগুণ আধক শাখা-প্রশাখা 'িগ্তার করে আমার 
সামনে ভেসে উঠছে । 

আঁলাভয়া হাততালি দিয়ে অনূচরকে ডাকলেন । ম্যালভোলও ব্যন্ত হ'য়ে ছুটে 
এল । 'তাঁন আদেশ করলেন রাজা আঁর্সনোর দৃতকে অনুসরণ করতে । আর তানি 
একটি আধট রেখে গেছেন তা ফিরিয়ে দিতে । আর তাঁকে যেন বলে তিনি যেন 
রাজাকে আম্বাস না দেন। এও যেন জানিয়ে দেন আমি আর্সিনোকে ভালবাপিনে । 
কাল যাদ এ তরুণ একবারটি আসে 'তাঁন 'নজেই তাঁকে সব বলবেন । 

ম্যালভোলও চলে গেলে আলাভয়া আবার আপন মনেই বিড়াবিড় করতে লাগলেন 
জান না এ আমি কি করতে চলোছ ! কোন ভুল করাছ কি না তা আমার বিবেক 
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ব্দাদ্ধর বাইরে । অদম্টের হাতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সপে দিলাম আমি। হে 
ঈশ্বর, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। 


দই 


পাঠক চলুন না আমরা এবার আবার। সমযদ্রুতরের দিকে যাই, সেখানে এখন কি 
ঘটে চলেছে দেখা যাক ॥ 

অশান্ত অতলান্ত সফেন সমুদ্র । সমুদ্রের ভীষণ গঞর্জনে চারদিক কে*পে কেপে 
উঠছে । বার বার উন্মত্ত ক্রোধে বাল্‌কা-বেলায় আছাড় খেয়ে পড়ছে । এই তো তার 
স্বভাব । ধুগ-যূগান্ত ধরে ঘটে চলেছে একই ঘটনার পুনরাবান্তি। সমুদ্রের ভেজা 
বালির ওপর দাঁড়য়ে রয়েছে দুটো মনুষ্যমূতি“। একজনের গায়ে নাঁবকের হাজকা- 
নীল পোষাক, মাথার টপতে আটা রয়েছে পদমধাদার তকমা । আর "দ্বিতীয় বাঝ্সাট ঃ 
'দ্বিতগয় বাঝ্সটির গায়ে সাধারণ পোষাক । এদের একজন জাহ?জের ক্যাপ্টেন । নাম 
তাঁর আন্তানয়ো । আর দ্বিতীয় জনের নাম সেবান্তয়ান। তিনি সাধারণ পোষাক 
পাঁরিহিত হলেও তাঁর বিশেষ পাঁরিচয় রয়েছে । রুপসী তরুণন ভায়োলার মনখের সঙ্গে 
যথেষ্ট সাদ-শ্য রয়েছে । ওবে কে তান £ ভায়োলার ভাই ? আমরা যতদুর জাঁন 
ভায়োলার ভাই তো মারা গেছেন । তবে কে তান ?- হ্যাঁ, ধারণা অন্রাস্ত ; ভায়োলার 
ভাই-ই তিনি। জাহাজ ডুবতে তিন প্রাণ হারিয়েছেন বলে ষে সংবাদ প্রচারিত 
হয়েছিল তা মিথ্যা। আন্তানয়ো ও তিনি আলাপে মগ্ন । সেবান্ডতিয়ান জবাব দিলেন 
--আমার রাশি-নক্ষত্র এখন খুবই খারাপ । আমার ভাগ্য হযরত তোমার ভাগ্যকেও 
খারাপ করে তুলতে পারে। আমি তাই আমার ভাগ্যকে নিয়ে দুরে দ:রেই থাকতে 
চাই_ আমাকে তুমি রডাঁযিগো বলেই জানবে, আসলে আগার নাম সেবান্ডিয়ান । আম 
মেসালনের ছেলে । আনাকে আর আমার বোনকে রেখে তিনি মারা যান। আমরা 
দুজনে যমজ ভাই-বোন । আমাকে খন তুমি উদ্ধার করেছ আমার বোন তখন ডুবে 
মারা গেছে । 

আন্তানয়ো তাঁর বোনের মতত্যুর কথা শুনে দ:ঃখ প্রকাশ করলেন। শেষ পযন্ত 
একটা চাপা দখর্ঘ*বাস ফেলে বললেন- আমাকে তোমার চাকর করে নাও । 

সেবান্ডতিয়ান চমকে উঠে বললেন-_না, না, আমার কাছে নর !- এখান থেকে চলে 
যাও। আম মাঁর্ঁনোর দরবারে যাচ্ছ । 

সেবান্ডিয়ান চলে গেলেন। আন্তনিয়ো তাঁর ফেলে যাওয়া পথের দিকে অপলক 
দাঁম্টতে তাকিয়ে থাকলেন। তান চোখের আড়াল হয়ে গেলে এক সময় বললেন-_ 
সমন্ত দেবতাদের ভদ্রুতা ষেন তোমাকে ঘিরে রয়েছে । রাজা আঁসনোর দরবারে রয়েছে 
আমার হাজারো শত্রু । তবু আমাকে সেখানে যেতেই হবে। তাতে আমার যা হবার 
হবে । ঝড়'ঝাপটা বিপদ-আপদতো আমার কাছে খেলার মত। অতএব আ'ম যাবই ৷ 
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রাজপথে জনতার মেলা । প্রত্যেকেই যে বার কাজে চলেছে । পথ চলাঁত মানুষের 
মেলায় ম্যালভোলওর সঙ্গে ভায়োলার হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। ভায়োলা সবেমান্র 
আলাভয়া বাঁড় থেকে বোরয়ে রান্তা ধরেছেন । 

ম্যালভোলও 'ীজজ্ঞেস করল-আপানি ক এইগান্র ফিরছেন ? 

ভায়োলা বললেন- হ্যাঁ, এই তো সবেমাত্র বোরয়ে এটুকু পথ এসোছি। 

ম্যালভোঁলও তাঁর দিকে একটা আংাঁট এগয়ে দিয়ে বলল--এটা আমার মাঁনবাণী 
ফেরৎ পাঠিয়েছেন, আপাঁন আসার সময় নিয়ে এলে আমাকে আর এ দ-ভেগিটুকু ভুগতে 
হত না। আর একটা কথা, আপাঁন আপনার মাঁনবকে স্পন্ট ভাষায় বলে দেবেন যে, 
“তানি তাঁর অনুরাগণশ নন। আর আপান ওর প্রেমের দরবার করতে আর কোন 
দিনই সেখানে যাবেন না । তবে হ্যাঁ, তিনি আধটটা ফেরং নিয়েছেন কিনা তা জানাতে 
যেতে পারেন । 

ভায়োলা বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন- তা 1 করে হয় ? এটা ষে তানই আমার 
কাছ থেকে নিয়েছেন । এটা আম ফেরৎ নই কি করে ? 

ম্যালভো লও ইতস্তত করে বলল-_না না, তান এটা নেন ন। তা হলেও এখন 
আর তিনি এটা চান না। আম এটা আপনার সামনে পথের ওপর রেখে গেলাম । 
আপান না নিলে এখানেই পড়ে থাকবে । 

ম্যালভোিও চলে গেলে ভায়োলা ভাবলেন, এ কাঁ ব্যাপার ! তানি তো এ-আংটি 
আলাভয়াকে দেন নি ! তবে কি করে এই রহস্যজনক ব্যাপার ঘটল ? রুপসী যুবতী 
'মনে মনে কি ভেবেছেন? এ কি রকম পাঁরহাস ! তবে কি তাঁন আমারই বাইরের রূপ 
দেখে মুগ্ধ হয়েছেন । এক নারী এমান ভুল করে এক নারীকে ভালবাসলেন ?--তাকে 
মনপ্রাণ ঢেলে 'দলেন? আমার ছদ্মবেশের আড়ালে কি রয়েছে তা একবার খোঁজ 
করারও প্রয়োজন বোধ করলেন না! এত সহজেই আমার প্রাতি আকৃন্ট হলেন । তা 
না হলে এ-ভাবে কেউ ছলনা করে কাছে ডাকে? 


রূপসী ষৃবতশ এ আংাট আমার উদ্দেশ্যেই পাগিয়েছেন। এখন এর উপায় কি ? 
এর চেয়ে তিনি স্বপ্নে দেখা কোন পুরুষকে ভালবাসলেই তো পারতেন । একি ভ্রান্তি 
_এঁক দুর্বিষহ জহালা ! আমারই জন্য এক পূর্ণ যৌবনা তিলে তিলে দগ্ধে মরবে ! 

সবই বাধালাঁপ । ভাগ্যই চক্রান্ত করে এ জট পাঁকয়েছে। একমান্র ভাগ্যদেবতার 
পক্ষেই এই জাঁটল সমস্যার সমাধান সম্ভব । এমাঁন ভাবনার জট ছাড়াতে ছাড়াতে 
আলাভয়া আর্মিনোর প্রাসাদের 'দকে এগিয়ে চললেন । 

আলভিয়ার বাঁড়। দরজার কাছেই স্যর টাঁব এবং স্যর আন্তুকে কথা বলতে 
'দেখা যাচ্ছে। 
স্যার টাব বললেন--এতো সোজা কথা বম্ধ, দুপুর রানি পর্যস্ত জেগে থাকার 
'অর্থই হচ্ছে দেরী করে ঘুম থেকে ওঠা । 
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- আমার মত হচ্ছে দের করে ওঠার অর্থই হচ্ছে দেরী করে বিছানা ছাড়া ৷ 
আম একটা সোজা কথাই বুঝি, জীবনটাকে ভোগ করে নাও । জখবনের অর্থই হচ্ছে. 
খাওয়া--মদ খাওয়া আর বিছানা আঁকড়ে আরাম উপভোগ করা । 

দুই বোকারাম যখন এমান উদ্ভট যান্ততকের মধ্যে নিজ নিজ মতকে সত্যে 
পাঁরণত করার চেষ্টা করাছলেন এমান সময়ে তাদের সঙ্গে এসে যোগ দিল ভাঁড় । 

ভাঁড়কে দেখেই স্যর টাঁব বলে উঠলেন- আরে, তুমি এসে গেছ ! যাক, ভালই 
হ'ল, এখন একটু মজার মজার গান শুনা যাবে । ভাঁড় মশায়, আর দেরণ নয়। একটা 
বেশ মজাদার গান ধরতো শুন । 

ভাঁড় আরও বেশ কিছুটা সময় রঙ্গ-রাঁসকতার মধ্যে দিয়ে কাটিয়ে সবার 
অনুরোধে গান জুড়ল। হাত-পা ছোঁড়াছধাঁড় করে প্রলয় নাচ সহযোগে গান 
পরিবেশন করল সুরাঁসক ভাড়ি। 

গান শেষ হ'লে স্যর টাব ও স্যর আন্দ্রহ উচ্চৈস্বরে তার গানের ভূয়সী প্রশংসা 
জুড়ে দিলেন । 

গান শেষ হ'তে না হতেই মেরিয়া সেখানে এসে হাজির । মোঁরয়া কত্ররর নিদেশ 
জার করতে গিয়ে বলল- দেখুন, কন্রীর কড়া হুকুম এখানে মাতলামি করা 
চলবে না। 

সার টব বা আন্দ্রু কেউ-ই এত সহজে দমবার পান্র নন। কেউই তার কথায়' 
শবন্দুমাত্র কর্ণপাত করল না। তন বন্ধু নতুন করে গান ধরলেন । তাঁদের কাণ্ড- 
কারখানা দেখে শেষ পধণন্ত ম্যালভো লিও ছুটে আসতে বাধ্য হলেন । সে গুলিখাওয়া 
বাঘের মত ক্লোধোম্মত্ত স্বরে গর্জে উঠল-লআপনারা ভেবেছেনটা কি? আঘার কন্রঁর 
বাঁড়টাকে ক আপনারা শখাঁড়খানা করে তুলতে চাইছেন ! শ্থান-কাল-পাত্রের কথাও 
কি আপনারা একবারাঁট ভাববেন না। একেবারেই ছি কাণ্ডজ্ঞানের মাথা খেয়ে 
বসেছেন ? 

স্যর টাব ক্লোধ প্রকাশ করে বললেন--পাগলের মত কণী বকবক করছ? কে বলল 
আমাদের গানের তাল-মান্রা নেই ? 

ম্যালভোলিও এবার স্পম্ট ভাষায় জানাল--দেখুন, কন্রঁ আমাকে বলে 
পাঠিয়েছেন নেহাৎ আত্মশয় বলে আমার মনিবাণী আপনাকে এখানে ঠাঁই দিয়েছেন । 
কিন্তু আপনার এ অত্যাচার সইবেন না। আপাঁন যাঁদ এ-সব বদভ্যাস ছাড়েন, 
থেন্ট খাতির পাবেন। নতুবা এখান থেকে বিদায় নিতে হবে। 

স্যার আন্দ্রুর অবস্থা বড় শোচনীয় । তিনি নিজেকে সামলাতেই ব্যপ্ত। তিনি 
অস্পন্ট স্বরে গুঙিয়ে গান ধরলেন । 

ম্যালভো লিও কড়া স্বরে ধমক দিযে উঠল। কিন্তু তার ধমকের কারণ বুঝার 
মত সামান্যতম জ্ঞান-বাদ্ধও তিনি হাঁরয়ে বসেছেন । 

স্যর আন্দ্রুর গান শুনে প্যর টবিও দু-চার লাইন গেয়ে উঠলেন । 
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কয়েক মুহূর্ত পরে গান থামিয়ে বললেন_-কি হে বাপু তুমি না বলছিলে 
আমাদের তালজ্ঞান নেই £ এবার কেমন বৃঝছ ? 

ম্যালভোলিও এবার সহ্য করতে পারল না। তার সবঙ্গ রাগে-তাপে-মানে 
থরথারয়ে কাঁপতে লাগল । সে রীতিমত রাগত স্বরে বলল--ঠিক আছে, আম যাচ্ছ, 
কর্পকে সব বলাছ । তখন দেখা যাবে কেমন পোষা কুকুরের মত লেজ নাড়--কথা 
ক'টা শেষ করেই সে রাগে গজগ্রজজ করতে করতে সশব্দে সেখান থেকে চলে গেল । 
স্যার আন্দ্ু ম্যালভোলওর ওপর রীতিমত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। আমার কি ইচ্ছে 
করছে আপনারা জানেন ? ইচ্ছা করে ওকে লড়াইয়ে ডেকে একেবারে বোকা বানিয়ে 
ছাড়ি । ডেকে 'নয়ে এসে কথা না রাখলে এমনিতেই বোকা বনে যাবে । 

মোঁরয়া কত্র্শর আধকতর পেয়ারের, এ মাতত্বরণ তার সহ্য হল না। তাইসে 
বসন--যা যা, কত্রী র কাছে গিয়ে কুকুরের মত লেজ নাড়গে । 

স্যার আন্দ্রু স্যর টবিকে বলল- তোমার লড়াইয়ের আহ্বানপন্র আমিই লিখে 
শদাচ্ছ। যাঁদ বল গিয়ে মুখেও জানয়ে আপতে পারি! 

মোরয়ার এ-কাজটা বিশেষ মনঃপুত হ'ল না। ভাবল অহেতুক আবার হল্লা হবে। 
তাই সে বলল- না থাক, অকারণ হল্লা করে লাভ কি ? ম্যালভো!লও চিরাঁদনই এমনি 
বঙ্জাত। বড় ঝড় কথা মুখন্ত করে আওড়ে আনন্দ পায়। ভাবে সেগুলো তার 
নাজেরই কথা । আর একটা অন্ধ 'বি*বাস তার রয়েছে, সে ভাবে যে মেয়ে তাকে 
দেখবে সে-ই ভালবাসবে! এই বঞ্জাতটাকে আমার চিট করতে এক 'মিনিটও লাগবে 
না। ঘা মেরে আমি তার বদলা নেব। 

স্যার আম্দু; বলল- মেরিয়া, কি করে বদলা নেবে শুনতে পার কি? 

মেরিয়া রাগে গজ গজ করতে করতে বলল--তার চলার পথে একখানা নকল 
প্রেমপর্ লিখে ফেলে রাখব ॥ যেন সুন্দরী ষুলতশ ওকে ভালবেসে লিখেছে । তাতে 
থাকবে তার খোঁচা খোঁচা দাঁড়র সুখ্যাতি, গায়ের রং-এর ভূয়সণ প্রশংসা, ভ্রু ষুগলের 
হাজারো বাহবা । যাতে করে হতচ্ছাড়া একেবারে ভাবে গদগদ হয়ে যায় । সেস্পন্ট 
বুঝবে চিঠিটা ওকে ভালবেসে লেখা হয়েছে । আম আমার কন্রী'র এতই ইনিয়ে 
বানয়ে চিঠি লিখতে ওল্তাদ । লেখা পড়ে হারামজাদা বুঝতে পারবে না কার লেখা । 

স্যর টাব এবং স্যর আন্দ্র একযোগে মেরিয়াকে বাহবা দিয়ে উঠলেন । 

মোরয়া আবার বনেল--15ঠিটা যেখানে ফেলে রাখব তার কাছাকাছি কোথাও 
লীকয়ে থাকবেন আপনারা দুজনে । চিঠিটা পড়ে তার মানাঁসক অবন্থা কেমন হয় 
জানতে হবে ।- কথা কটা বলে মেরিয়া চলে গেল। 

মরিয়া চলে গেলে স্যার আন্দ্ু বললেন- ছঠাঁড়টা ব্াদ্ধি রাখে । 

স্যর টাঁব বললেন--সাঁত্য মেয়েটা খুব ভাল, আমাকে খুবই ভান্ত করে। 

স্যর টাব হতাশার সুরে বললেন- মিঃ আন্দ্রু এ ষে সবই ভেম্ে যাবার উপব্রম ॥ 
এখনও টাকা আনতে পাঠালেন না যে! আমার টাকাটাও কি মার গেল ? 
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না না, টাকা আনতে পাঠাও । শেষ পর্যন্ত তুমিই যাঁদ তাকে না পাও তবে 
আমাকে বোকা বলো । 

_না-ই যাঁদ বলি । আমাকে বিশ্বাস করো না। বলব- অবশ্যই বলব-_তুমি 
যা-ই বল না কেন। 

_থাক, খুব হয়েছে, এখন চল । আর দেরী নয়, এমানতেই বন্ড দেরী হয়ে 
'গেছে। 


আবার আমরা ফিরে এলাম আঁর্সনোর প্রাসাদে । আর্সনো সামন্তরাজ, মধ্যবহগে 
সামন্তদের প্রভাব-প্রাতপাত্ত ছিল অপাঁরসশীম ৷ স্বাধীন রাজাদের মত প্রজাশাসন 
করতেন তারা । বহু আমীর-ওমরাহ তাদের সভায় থাকতেন । ইউীলয়া রাজ্যের 
সামন্তরাজ রাজা আঁর্সনোর প্রাতপাত্ত কোন অংশে কম নয়। আলাভয়া অবশ্য 
জানিয়েছেন আর্সনো হচ্ছেন জমিদার বা কাউণ্ট। কাউশ্ট সামন্তরাজের অধশনে 
থাকেন । অবশ্য মহাকাঁবই এই গোলামনর সূত্রপাত করেছেন । যা-ই হোক না কেন 
আমরা আঁসিনোকে প্রভাবশালী এক সামন্তরাজ বলেই স্বীকার করব। 

রাজা আর্সনোর বিশ্রাম-কক্ষ। রাজা সফেন সুদৃশ্য আরামদায়ক শব্যায় 
বশ্রামরত।॥ কিউারও প্রভৃতি সভাসদরা তাঁর চারাঁদকে ভিড় করে বসে। তাঁর 
পুরুষবেশন অনুচর ভায়োলাও সেখানে উপাস্ছিত। অনূচরের সেখানে থাকাটাই 
বরং স্বাভাবিক । 

রাজা আনো সঙ্গীতীপ্রয়। কমক্রান্ত রাজা মানীসকতার পাঁরবর্তন ও কান্তি 
অপনোদনের জন্য গান শুনতে আগ্রহ প্রকাশ করলেন । গ্রান শুনার এই অদম্য 
ইচ্ছার পিছনে কামপ্রবাত্তির নিবাঁত্তর উদ্দেশ্য রয়েছে । কম্তুগান গাইবে কে? 
গায়ক কোথায় 'সজারও জানালেন । 

রাজা আঁর্সনো সিজারও-র হতাশাব্যঞ্জক দৃ্টি লক্ষ্য করে বললেন- কেন ? 
'ফেস্তে কোথায় ? ফেবন্ডেকে ডেকে আনার ব্যবস্থা কর। 

ফেন্টে ভাঁড় । সংগায়ক বলেও তার যথেস্ট খ্যাতি রয়েছে । রাজার নদেশে 
1কিউরিও গায়ককে খজতে চলে গেল । আঁর্ঁসনো এবার পুরুষবেশী ভায়োলাকে 
কাছে ডাকলেন, 'িজারিওকেও ডেকে কাছে ?িীলেন। বললেন- তোমরা আমার কাছে 
এসো- আরও কাছে সরে এসো । যাঁদ তোমরা কোনাঁদন কারো প্রেমে পড়, যাঁদ 
কাউকে ভালবাস, তবে সেই মধুর বেদনার ভেতর আমার কথা যেন মনে পড়ে । যারা 
নাঁতাকারের প্রোমক, প্রেমের যথোচিত মধাঁদা যারা 'দতে জানে তারা তো আমারই 
মত । প্রাতমহতে প্রাতাঁট কাজের মধ্যে তাদের আ্ছরতা ও চাণ্পল্য লাক্ষত হলেও 
ভালবাসার ক্ষেত্রে কিন্তু তারা চ্ছির--অচণ্ছল। আম নিজেকে 'বালিয়ে দিয়ে আজ 
দেউলে হয়ে গোঁছ। ূ 

কয়েক মুহূর্ত পরে একটা চাপা দশর্ঘ*বাস ফেলে. পৃর্ষবেশশী ভায়োলার দিকে 


১০১১৯ 


গফরে তিনি বললেন-বালক, আমার [বশ্বাস তুম জীবনে কাউকে না কাউকে 
ভালবেসেছ_-আম কি ভ্রান্ত ধারণার পারচয় দিলাম 2 

ভায়োলা ম্লান হেসে বললেন-অনুমান সত্য । একটু ভালবেসছি এই মানত: 
তাকে ভালবাসার প্রথম ধাপ বলতে পারেন । 

_কেমন সে নারী, বলবে ? 

_সে আপনারই মত দেখতে । 

--তবে তো সে তোমার যোগ্য নয়। আচ্ছা, তার বয়স কেমন হবে বল তো ? 

_প্রভুঃ কত আর হ'বে £ আপনারই মত হবে হয়ত । 

_তিবে তো তোমার চেয়ে অনেক বেশীই হবে। তোগ্ররা ক জান না, নারীর 
উীচত তার চেয়ে বেশী বয়সের পুরুষকে বয়ে করা। তবেসে নিজের আঁধকার 
বজায় রাখতে পারবে, স্বামীর মন জয় করতে পারবে । বালক, আর একটা কথা 
তোমাকে বলছি শোন আমরা পুরুষরা নিজেদের যতই প্রশংসা কার না কেন আমাদের 
প্রকীতি বড়ই 'বাচন্র, আমরা বড়ই চণ্ন। মানুষের কামনা-বাসনা যতই ভদ্র হবে, সে 
ততই আঁচ্ছর-চণল হবে--তাই তো সে তাড়াতাঁড় ফুরিয়ে যাবে৷ গেয়েদের ক্ষেত্রে 
তা কখনই হয় না। 

ভায়োল। রাজা আর্সনোর কথা সমর্থন করতে গিয়ে বললেন-মনে হচ্ছে 
আপনার কথাই ঠিক। 

-_-তাই যাঁদ স্বীকার কর তোমার প্রেমিকাকে অবশ্যই তোমার চেয়ে কম বয়সী 
হতে হবে। অন্যথায় সে ভালবাসা হবে ক্ষণস্ছায়ী--সহজেই চিড় ধরবে । মেয়েরা 
তো গোলাপের মত। সৌন্দর্য নিয়ে ফোটে, আচিরেই আবার ঝরে পড়ে। 

_-প্রভুঃ ঠিক তাই আপনার ব্দান্ত অকাট্য । প্ণন্ধ প্রাপ্ত হতে না হতেই ধ্বংস 
এসে হাঁজর হয়। 

কারও এস হাজির হ'ল, সঙ্গে তার ভাঁড়। ভাঁড়কে দেখেই রাজা যেন প্রাণ- 
চাণ্ল্য ফিরে পেলেন। বিছানা ছেড়ে সোজা হয়ে বললেন । তিনি বললেন- এতক্ষণ 
তোমার প্রতীক্ষায়ই ছিলাম । আর দেরী নয় একটা গান গাও। কম্তু কি গাইবে £ 
এক কাজ কর, কালরান্রে ষে গানটা ।গেয়েছিলে সেটা গাও তো ফেরেন্তা ৷ পুরনোঁদনের 
গান, কী সহজ-সরল তার বাণ; বার্ষয়সী কুমারী মেয়ে আর বয়দ্ককারিনীর 
রোদে বসে বুনতো আর গাইত সে গান । সে-গান কামনার শান্তি বারি বণ করে। 
আর জয় গান করে 'নম্পাপ প্রেমের ৷ 

ভাঁড় ফেন্তে তার কম্বুকণ্ঠের গানে উপাচ্ছিত সবাইকে মুগ্ধ করে দিলেন । রাজা 
আঁর্সনো গান শুনে মুগ্ধ হয়ে গায়ককে বকাঁশস দান করে সম্তুষ্ট করলেন। 

প্রাপ্ত বকশিস মাথায় ঠোকয়ে ভাঁড় ফেন্ডে উৎফুল্ল হয়ে বললেন--দুঃখের দেবতার: 
কাছে প্রার্থনা করাছ 'তাঁন আপনাকে রক্ষা করুন । আপনার মত মানুষের সঙ্গসৃখই 
আমার কাম্য । এমন মানুষের সঙ্গে অথৈ সমদ্রেও ভাসা যায়। 


৯৯৭ 


ফেস্তে রাজার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল । রাজা এবার অন্যান্য সভা- 
সদ্দদেরও বিদায় দিলেন । সভাকক্ষে রয়ে গেলেন শ্ধুমাত রাজা আনো এবং 
পুর্ষবেশী ভায়োলা-অর্থৎ অনুচর সিজাঁরও । আর্পনো কাতর স্বরে নিদেশ 
দলেন-_[সজারিও, তুমি আর একবারটি সেই পাধাণহৃদয়া নারীর কাছে যাও। 
তাঁকে পুনরায় আমার প্রেম নিবেন কর। তাঁকে বলবে আমার প্রেম পাথবীর 
চেয়েও মহান, আমার এ প্রেম তাঁর বিষয় কামনা করে না। নারীর মধ্যে যিনি রত্ব 
সমতুলা শুধুমাত্র তাকে কামনা করে । 

[সজারওবেশী ভায়োলা জানাল--আমি যেতে প্রদ্তুত ৷ কিস্তু কথা হচ্ছে, যাছ 
1তনি ভালবাসার প্রাতশ্রীতি না দেন? 

_-এমন প্রেমের এরকম নিম উত্তর হ'তে পারে না। 

_কেন হ'তে পারে না? মনে করুন আপনার মত এমনি বাথায় বাথিত কোন 
মেয়ে যাদ একথা বলে তবে আপিন তো তাকে ভালবাসতে পারেন না। তবেসেকি 
তার টত্তর পাবে না? 

-কোন নারীর প্রেম আমার মত এমন গভীর হ'তে পারে আম বিশ্বাস করি না । 
নারীর হৃদয়ে প্রেমের এমন গভীরতা কোথায় ? 

নারীর প্রেম ক্ষুধার তুল্য- তারা প্রেমকে ধরে রাখতে পারে না। তারা প্রেমে 
ক্ষুধা নিবৃত্ত করতে [জিভের ব্যাপারের মতই মনে করে, ধকৃতের ব্যাপার বলে মানতে 
পারে না। আঁলাভিয়ার প্রাত আমার ভালবাসার সঙ্গে নারীর ভালবাসার তুলনা 
করতে গেলে মারাত্মক রকম ভুল করবে বালক । 

ভায়োলা সংচতুরা । তিন এমনি বাকচাতুষের মধ্য দিয়েই জানাতে চেয়েছিলেন 
রাজা আর্সনোর প্রাতি তার ভালবাসার কথা । কিন্তু রাজা আর্সনোর সে মানসিকতা 
কোথায় 2 তার মন-প্রাণ জুড়ে রয়েছে যে আঁলাভয়া । তাই তিনি দীর্ঘ*বাস ফেলে 
বললেন--আমি জানি-_ 


রাজা আর্সিনো সচাঁকত হয়ে বললেন--জান ? কি জান তুমি ? 

জান নারীর হাদয়ে রয়েছে পুরুষের প্রতি গভীর প্রেম ॥ তারা আমাদের মতই 
একনিষ্ঠ । আমার বাবার এক মেয়ে ছিল, এক পুরুষের প্রাত সে আকৃষ্ট হয়, যেমন 
আম যা মেয়ে হতাম আপনাকে ভালবাসতাম | | 

-_-ব্ল, বল! তার প্রেমের কাহিনন বল। 


_-সেকাহনন আর কি শুনবেন ! সে সবই শন্য-সব ফকা। আসল কথা 
হচ্ছে সে তো তার ভালবাসার কথা তার প্রেমিককে জানাবার সুযোগ পেল না । মনের 
কথা গোপনে মনেই ল্যাকয়ে রাখল, কণড়র (ভিতর কাটের মত। বিষাদের ছবির 
মত সে বসেই রইল ৷ মুখে কিন্তু হাস ফুটিয়ে রাখতে হ'ল। আচ্ছা, আপনি কি 
বলতে চান, এক ভালবাসা নয় ? 

--তোমার বোনের ভালবাসার অপমতত্যু হয়েছে কি? 


১৯৩ 
কাগ্রাডে আহত [শা পশমর--*৪ 


- আমার ভাইবোনদের মধ্যে আজ আমি একমান্ বেচে রয়েছি । থাক ওসব 
কথ্থা পরে হবে, আমি এখন কুমারণ আলাভিয়ার কাছে যাচ্ছি । 

_-ঠিক আছে যাও । এক কাজ করবে, এ মাঁণটা তাঁকে দেবে । বলবে আমার প্রেম 
তাঁর প্রত্যাখ্যান সইতে পারবে না। আমার কথা যেন সে অন্তর দিয়ে অনুভব করার 
চেষ্টা করে। 


অলিভিয়ার গৃহ ॥ মৌোরয়া উঠে পড়ে লেগেছে মালভোিওকে জব্দ করতে । সার 
টবি এবং সার আন্দ্রুকে দেখা যাচ্ছে । মানিকজোড়ের সঙ্গে রয়েছে অলিভিগ্লার ভূত্য 
ফোৌঁবয়ান। 

ফেবিয়ান স্যর টাবকে বললেন-রঙ্গরস দেখতে এলাম । এমন রঙ্গরস দেখতে 
আসার লোভ সামলাতে পারলাম না। 

স্যর টাঁব বললেন-এী পাজি হারামজাদাটা জব্দ হলে তুমিও খুব খুশি হও ? 

__কি যে বলেন হব না? বদমায়েশটা সব সময় কনার কাছে লাগিয়ে লাগে 
আমাকে বিষনজর করে তুলেছে । ওকে ভাল.ক বানাতে পারলে আমার হাড় কটা 
জুড়োয় ? 


_অবশ্যই । যাঁদ তা না পাঁর তবে এ-দুওথ জীবনে ঘচবে না। 

মোররা এসে হাজর । সে এসেই ওদের নিদ্দেশ দিল--আপনারা তিনজনে গিয়ে 
ওখানে লুকিয়ে থাকুন । এ পদেই ম্যালভো!লও আসবে । এ সময়ে সে নিজের 
ছায়াকে সহবৎ শেখায় । নজর রাখলে দেখতে পাবে কী জব্দই না তাকে কার । আমার 
এ-চিঠি তাকে বোকা বানয়ে লেজে-গেোবরে করে ছাড়বে । 

সার টবি, সার আন্দ্রু এবং ফৌবয়ান যথাস্থানে গা ঢাকা য়ে রইলেন । এবার 
মৌরয়া পথের ওপর একটা 15ঠ ফেলে দল । এ-চিঠি টোপ হিসেবে ব্যবহৃত হবে, 
ম্যালভোলিওরুপী মাছ এসে গপ করে গিলবে এটোপ।॥ চিটিগ্া ফেলে দিয়েই 
মেরয়াও সেখান থেকে সরে পড়ল । 


মূহৃতের মধে ম্যালভোলিও গুন গুন স্বরে গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে 
সেখানে উপস্থিত হ'ল । গানের নুর বন্ধ করে এক সময় বলল--মোরয়া বলেছে 
আমার ওপর নাক করার একটু টান রয়েছে । তিনি নাকি বলোছিলেন-যাঁদ বিয়ে 
করেন তবে নাকি তার স্বামীর চেহারা হবে আমারই মত । তাছাড়া আমিও লক্ষ্য 
করেছি, তিনি এমানতেও আমাকে একটু আলাদা নজরে দেখে থাকেন । এসব চিন্তা 
করে তো আর অন্য কিছু ভাবা যায় না। তাছাড়া এরকম উদাহরণ তো পাথবীতে 
নতুন নয় । স্টাচির জমিদারণী তো নিজেরই সাজ-কামনায় এক খিদমদগারকে বিয়ে 
করোছিলেন । তবে আর আমার বেলা বাধা কিসের? আমি হব আলাভয়ার স্বামী 
মস্ত জামার-_কাউন্ট ম্ালভো লিও । 


মখমলের জোব্বা গায়ে চাপিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসবেন প্রাণাধিকা আলাভিয়া । 
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তখন আমি গন্ভর মেজাজে ঘাস-দাসী চাকরানিকে ডাকব । আত্মীয় টাবকে তলব 
ভুলব না। ম্যালভোলিও সুখ-স্বপ্নের জাল বুনে চলেছে । স্যর টাব আমার তলব 
পেয়ে ছটে আসবে, আমাকে দেখে নতজানু হয়ে সেলাম ঠুকবে । তাকে ডেকে বলব 
--স্যর টাব তোমার ভাইঝির সঙ্গে আমার জীবন এক হয়ে গেছে। আমরা এখন 
একাত্মা এক প্রাণ। তুমি একটা নীরেট বুদ্ধ-_এ ক্যাবলাকাস্ত যোদ্ধাটার সঙ্গে তুমিও 
একটা অপদার্থ হয়ে নেছে। 

ম্যালভোলিও তো এদকে মনে মনে তার কনর রূপসম যুবতী আঁলভিয়াকে বিয়ে 
করে সেরেছে। সে-সঙ্গে নার টবি, সার আান্দ্র প্রভীতির সঙ্গে বিয়ের পর কেমন ব্যবহার 
করবে তারও একটা দশা একেও নিয়েছে । তবে সমস্যা হচ্ছে নিজের মনের সঙ্গে 
পরামর্শ হলে ৪ সে কোন কথাই নীচু গলায় তো নয়ই বরং রশীতিমত চৈশচয়েই বল- 
ছিল। ফলে সার ও, আন্দ্র এবং পরিচারিক। মোরয়া তার কথাবাতাঁ সবই স্পম্ট 
শুনতে পাঃচ্ছল । কলে কথাগুলো কা?রই মনঃপুত না হওয়ায় আড়ালে দাঁড়িয়ে 
রাগে গজ গজ করছিলেন । 

মালভোলওর কত কোন দিকেই খেয়াল নেই, খেয়াল করার কথাও নন» । ভাবে 
বিভোর মালভোলিও আরও দু'পা এগয়ে [গিয়ে থমকে দাঁড়াল । সামনে একটা ভাঁজ 
করা কাগজ দেখতে পেয়ে বস্ত হয়ে তুলে নিয়ে খালল ' হাতের লেখা অচেনা নয়, 
তার কনর আলাভয়ার লেখার মত ! বার কয়েক চোখ বলয়ে নিঃসন্দেহ হল । হশা, 
[ঠিকই ধংরছে-_ কনর লেখাই বটে। এবার সে পরম আগ্রহভরে চিষিটা পড়তে 
লাগল! “আমি অম।র অজানা 'প্রয়কে এ চিঠি লিখছি । প্রভূ জেহবা জানেন যাকে 
ভালবাস-_-তাকে মুখ ফুটে বলতে পার না । আগার প্রেম যাকে পূজা করে, আম 
তাকে আদেশ কার । আমার মন-্রাণ আমার হিয়।কে আমি স্তব্ধ রেখেছি । তখক্ষ। 
ছুরর ফলায প্রাতনিয়ত আমার মন ক্ষতাবক্ষত হচ্ছে-আধাতে আঘাতে জজীরত 
হলেও রন্ত ঝরে না। 


চিঠি পড়া শেষ হলে ম্যালভোলিওর 'চন্তা, তার মানীসক আঁদ্বিরতা শতগুণ বেড়ে 
গেল। অশান্ত সাগরের ঢেউ তার বুক তোলপাড় করতে লাগল । এ চিঠি যে তার 
কত্র+র লেখা এতে এতটুকুও সন্দেহের অবকাশ রইল না। তান 'লিখেছেন-_-আমার 
প্রেম যাকে পূজা করে, আমি তাকে আদেশ কার । আম তো কন্ীর দাস, তাকে 
পূজা করলেও আদেশ করতে হর । 


চিঠি কি্তু শেষ হয় নি, আরো আছে । এর পরের ছ্ুগুলো হচ্ছে__-এএই চিঠি 
যাঁদ তেমার হাতে পড়ে একবারটি ভেবে দেখো ॥ আমার ভাগ্য তোমাকে অনেক উতর 
তুলে দিয়েছে, পদমযাদার ভয়ে পিছিয়ে যেত না । অনেকে মহান হয়ে জন্মায়, আবার 
কাউকে নিজের চেম্টার মহত্ব অর্জন করতে হয়। তাছাড়া এমনও দেখা যায় যে, 
কারুকে মহত্ব চাপিয়ে দেওয়া হয় । তোমার ভাগ্য ম্তহস্ত-_তার দান প্রত্যাখ্যান না 
করে গ্রহণ করে নাও । তোমার মনের দীনতা গা থেকে ঝেড়ে ফেলে সাহসে বুক বেধে 
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এগিয়ে এস । তা যাঁদ না পার চিরদিন সরকার হয়েই অবাণ্চিত জীবনযাপন কর ।” 1 
ইতি-.. 
চির অসুখ ভাগ্যবতন 

ম্যালভোলিও-র কাছে এ-চিণির ভাষা দিনের চেয়েও স্পম্ট হয়ে উঠল । 

সে আপন মনে বলে উঠল- আমাকে বড় হতেই হবে । স্যর টাবকে আম তাড়াব 
আর ধত লব নচ্ছার রয়েছে কারো লঙ্গেই সম্পর্ক রাখব না। এখন এটা পাগলের 
প্রলাপ নয়, কর্ণ” আমাকে সাঁত্য ভালবাসেন । এই তো এতেই রয়েছে তাঁর ভালবাসার 
প্রকাশ । 

চাঁঠির অবাঁশম্টাংশ আবার পড়তে লাগল--আম কে তা হয়ত বুঝতে অস্মাবধা 
হচ্ছে না । আমার প্রাতি বাথ তোমার ভালবাসা থাকে, তবে তা যেন তোমার হাসির 
মধ্য দিয়ে স্পঙ্ট হয়ে ফুটে উঠে । তোমার হাঁসাঁট আমার খুব মনে ধরেছে, তোমাকে 
খুবই সংন্দর দেখার । তুমি কিন্তু আমার সামনে এসে হাসবে । শুধু এইটুকুই 
আমার প্রার্থনা--আমার প্রেমের কামনা । 

আড়াল থেকে স্যর টবি, স্যর আন্দ্র এবং অন্যান্যরা সবই দেখতে লাগলেন । স্যর 
টবি প্রেমোন্মা্ ম্যালভোলও-র কাণ্ড দেখে মৌরয়াকে বললেন- মেরিয়া, তোমার পা 
ঘ্ব'টো আমার গলার ওপর রাখ । আম তোমার দাস হতে চাই । এমন স্বপ্ে তুম 
হারামজাদাটাকে ডুবিয়ে দিয়েছ, স্বপ্ন ঘুচলে সে পাগল হয়ে যাবে । 

মেরিয়া যুদ্ধ জয়ের হাসি হেসে ধলল-_যাঁদ এই ত।মাসার আসল রসটুকুও পেতে 
চান তবে সে ষখন কনর কাছে যাবে তখন আশেপাশে থেকে নব লক্ষ্য রাখবেন । 
কন্ীর কাছে গিয়ে যখন ফিক্‌ ফিক করে হাসবে তখন তিনি মোটেই সহ্য করতে 
পারবেন না। তাঁর যা মনের অবস্থা, তার ওপর তার গ্রা জহাল। করা হাস। যা 
আসল মজা দেখতে চান তো আমার সঙ্গে তাড়াতাড় চলে আসুন । 


তিন 

আলাভিয়ার গৃহসংলগ্ন উদ্যান । সেখানে পুরুষবেশী ভায়োলো আর বেহালা 
হাতে ফেস্তে ছাড়া আর কেউই নেই। 

ভায়োলা বললেন-_বন্ধূ অ।পনার বেহালাটা দয়া করে একটু থামান । আচ্ছা 
আপান কি আলভিয়ার বোকা ভাঁড়? 

না, আলাভয়া মহাশয়া, বোকাকে আমল দেন না । তবে বিয়ের পর কি হবেন 
জানিনা । চিংড়ী মাছ আর হেরিং মাছের মধ্যে যতটুকু পার্থকা- বোকা আর 
সোয়ামির মধ্যে ঠিক ততটুকু তফাৎ । সোয়াম একটু বৌশ রকম বোকা এইটনকুই 
মার পারথকা। 

ভায়োলা তার হাতে একটা মোহর গধজে দিল । 

ফেস্তে হাত পেতে মোহরটা নিয়ে বলল-_ ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করন । এর পরের 
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চালানে আপনার গালে যেন একট: দাঁড় মোচ দিয়ে পাঠান । 

--আমার চিব্‌কের দ্বাঁড়র অভাব নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না। একটা খবর 
দিনতো, কনর কি বাড়ি আছেন ? 

ফেন্তে মুখ বাঁকিয়ে বেহালা বাজতে বাজতে চলে গেল । 

কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে হাঁজর হলেন ঘুই রত্ন; স্যর টবি আর সার আন্দ্রু ৷ 

ভায়োলা জানাল ষে, সে তাঁর ভাইঝির কাছেই এসেছে । ভেতরে যেতে চাচ্ছে। 

এমন সময় অলাভয়া সেখানে হাজির হলেন । ভায়োলা হাত তুলে নমস্কার 
জানালেন অলাভয়াকে । 

আঁলাভয়া আদেশ করলেন-_তোম্ররা এখান থেকে চলে যাও, উদ্যানের দরজা বন্ধ 
করে দাও । সবাই বিদায় নিলে ভায়োলাকে বললেন- আমার হাতে হাত মেলাও । 

ভায়োলা বললেন-_সে তো আমার কতব্া । 

ভায়োলা সামান্য কাছে এগয়ে এলে অলাভয়া বললেন--যুবক, তোমা নাম 
কি? 

--আপনার দাসান-দাস সিজারও। 

_-যুবক, তুমি তো আর্পনোর দাস। তবে তুম আমার দাস কি করে হালে ঃ 

_ তিন তো আপনার-ই দ্বাস। তাই বলাছলাম আম আপনার দ্বাসের দাসের 
দ্বাস। 

--আম তাঁর কথা ভাবনে যুবক । 'তানও যেন আমার কথা ভেবে নিজের 
শুন্য হৃদয় পূরণ করার চেম্টা না করেন। এই আমার শেষ কথা । 

- আমি তাঁর হয়েই যে আপনার কাছে এসেছি । 

--আমার সামনে তাঁর নামাঁটও উচ্চারণ করো না। তবে যাঁ৭ একটা কাজের ভার 
নিয়ে যাও, তবে আমি তোমার কথা-_ 


প.রৃষবেশী ভায়োলা ভাবলেন সময় ঘানরে এসেছে, প্রেম নিবেদনের সময় আগত- 
প্রায় । [তিন কিছুই না বুঝার ভান করে বলিলেন-_বল্দন কি করতে পারি আপনার 
জন্য ? 

--আমাকে বলার সূযোগ দাও ॥ যুবক, তোমার খোঁজে এ আংট পাঠিয়েছিলাম। 
তুম অ।মাকে কণ যে যাদু করে গিয়েছিলে ! সেদিন আম নিজেকে এবং আমার দাস- 
দাসী সবাইকে গালমন্দ করোছ--একী করলাম আমি । একী ছলনার আশ্রয় নিয়েছি 
আমি! তোমার যা মন চায় ভাবতে পার যুবক ! বলতে দ্বিধা নেই, বক, তুমি 
আমার সরম সম্মান সবই হরণ করেছ । তোমার মন ঝড় পাবাণ--শুধুই উৎপাড়ন 
জানে - ভালবাসতে জানে না। আমার মনের জবালা বুঝাবার ভাষা আমার জানা 
নই । এবার বল, তুম কি বলতে চাও । 

দেখুন, দুঃখ-করুণা-বিষাদ এ-সবই প্রেমের লক্ষণ । 

না, না যৃবক প্রেমের লক্ষণ নয় । আমরা কি আমাদের শত্রুকে করংপা 
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করি না। 

--তবে আমার নতুন করে হাসার সময় হয়েছে যুবক । তোমাকে একটা কথা 
জিজ্ঞেস করছি-_-গর্বে কি আতি দাঁরদ্র কখনও উদ্ধত হয় 2 কারো কবলে পড়তে হলে 
ভালুকের চেয়ে পশরাজ শ্রেয় নয় কি? 

ঢং শব্দ করে ঘাড় বেজে উঠল! আলাভিয়া বলে উঠলেন--এঁ ঘাড় আমাকে ক 
বলছে জ।ন ? &ঘাঁড় আমাকে উপহাস করে বলছে--বৃথাই তুই সময় নম্ট করালি। তবে 
কুমার ভয় পেও না, তোমাকে আমি চাই না। তোমার বদ্ধ পাকা হলে, যখন তোমার 
পাঁরণত বয়সে তুম প্রণয়কে ঘরে আনবে তিনি স্বামী-সুখ লাভ করে জীবন ধন্য 
করতে পারেন যেন। 


-দ্বেবী, লাবণা আর চিত্তের শুদ্ধতা তোমাকে ঘিরে অবস্থান করুক । আর 
একটা কথা, আমার প্রভৃকে কিছুই কি আপনার বলার নেই ? 

--যুবক, তু আমাকে ভাব কি বল তো ? 

_-আপাঁন হয় তো ভাবেন, তুমি যা ভাব তুম ভো তা নও। 

--ঠিকই বলেছ, আমি তোমাকে ঠিক তা-ই ভাবি। 

_-তবে তো ঠিকই ভাবেন, আমি ঘা,» ভা তো আমি নই । 

_-আমার মন বলছে, তুম যাঁদ তা-ই হতে যুবক ! 

_দেবী তবে কি আম ধা আছ ত।রু চেয়ে খুব একটা ভাল হত? হয়ত বা 
হতেও পারত । 


অলিভিয়া পুরুষবেশন ভায়োলার দিকে তাকিয়ে বললেন- হত্যার অপরাধ মানুষ 
গোপন রাখে, কিন্তু প্রেম তো তার প্রেমিকের কাছ থেকে ল.কিয়ে রাখতে পারে না্‌। 
যুবক [সজারিও এই বসন্তের দোহাই দিয়ে বলছি, আমার কুমারীত্ব আমার সতীত্বের 
নামে শপথ 'নয়ে বলাছ--আমি তোমাকে ভালবাসি ষুবক । তোমার সমস্ত অহঙ্কার, 
তোমার ওদ্ধত্য তো আগার কামনাকে দমন করে রাখতে পারল না। আমি তোগ্নাকে 
মন প্রাণ সপে দিয়েছি বলে, তোমাকেও ষে আমাকে ভালবাসতে হবে এমন কোন 
কথা নেই। যেভালবাসা প্রতিদান পেল নেভাল । কিন্তু প্রাতিদান পেল নাসে 
তো আরও ভাল, যুবক । 

আঁলাভয়ার প্রেম নিবেদনের কথা শুনে ভায়োলা বললেন- আমার পবির 
কৌমাের নামে আমি শপথ করপ্ছি--আমার মন একটিই, বক্ষ একাঁটই, সত্য একটিই 
কেউ তো এর অঞ্গস্বামিনী হতে পারবে না । বিদায় দেবী । আজ বলে যাচ্ছি, আর 
কোন দিন আমার প্রভুর প্রেম নিবেদনের নামে আপনাকে বিরন্ত করতে আসব না। 

- তবুও তুমি এসো যুবক, আবাপ এসো । সে হৃদয় তোমার প্রভুর ভালবাসাকে 
প্রতাথান করছে, তাকে হয়ত বা তুম প্রেম দিয়ে ভরিয়ে তুলতে পারবে, যুবক । 


আলিভিয়াব গৃহ । মানিকজোড়--স্যর টাঁব এবং স্যর আন্দুকে সেখানে দেখা 
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যাচ্ছে, সে সঙ্গে ফৌবয়ান তো রয়েছেই । 

স্যর আন্দ্র বলে উঠলেন--না, না এখানে আর এক মৃহতও থাকা চলে না 
বন্ধ; । তোমার ভাইবাঁটি আমার চেয়ে তাঁর চাকরদের,বেশী ভালবাসে । আমার ওপর 
তার বিন্দুমাত ভালবাসা তো নেই-ই, বরং রয়েছে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য । আমাকে কি তিনি 
বোকা ঠাওর়েছেন 2 

ফেবিরান বললেন_এ আপনার মনের ভুল মখাই । আপনাকে রাগাবার জন্যই 
1তাঁন ব।গানে এ ছোঁড়াটাকে এমন পেয়ার দেখিয়েছেন । আপনার মধ্যে যে ঘুমন্ত 
সাহস রয়েছে তাকে জাগাবার জন্যই তাঁর এ আভনয় । এখনও যাঁদ ছু একট: করতে 
না পারলেন, তবে ওলন্দাজে দ্বাড়তে জমাট বাঁধা বরফের মত ঝুলে থাকতে হবে। 

সার আন্দ্র বললেন--সবই বুঝোঁছ। এখন একটা পথই রয়েছে যা মৃরংদের পথ । 
ছিচ কদ.নে বাপার-পাপার আমি বুঝনে | 

তবে তাই কর, সাহমে ভর করেই তোমার সৌভাগোর কেল্লা গড়ে তোল। 
কাউণ্টের এ ছৌড়াট।র কাছে লড়াইরের চিঠি পাঠান । তাকে জখম কর । তবেই আমার 
ভাইর নেক নজরে পড়বে । 

_-তবে আপনারা কি একটা চিঠ এ ছোঁড়ার কাছে পেশছে দেবার বাবস্থা 
করবেন £ 

_-নিশ্চয়ই দেব। আপান লিখে নিয়ে আসুন । ভাষা হবে কাটখোট্রা- কথার 
বাহার থাক না থাক, চিঠি যেন কথা বলে। 'মছে কথার ফুলঝুরি ছিটিয়ে ছাড়বেন, 
কালির অক্ষরে বিষ থাকে যেন। 

উল্ল/সত হয়ে সার আন্দ্রু চা 1লখতে চলে গেলেন । 

আন্দ্র, চলে গেলে সার টাব বললেন-_ছোকরাকে প্রাণের বন্ধ করেছি, দহ দুটো 
হ।জার নগদ খিচো নয়োছ । তার ওপর একটা নগদ চিঠি পাব ফাউস্বরূপ | 


এমন সময় মোরয়া হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকল। সে স্যর টাবকে বলল--ও'দিকে 
প্রেমের প্রস্ততি শুরু হয়ে গেছে । প্রেম-পাগল চিঠির বয়ান অনযায়শ নিজেকে 
সাজয়েছে। গীজরি পাদ্রীর মত হলদে গাটরি চাশয়ছে ঘোজায়। যা সাজ 
চাঁড়ঘ্রেছে কন্রঁ দেখলে এক থাপ্পড় কাষয়ে দেবেন । তার ওপর যা চিঠর বয়ান 
অনযায়ী--কন্র্ঁকে প্রেম নিবেদন করতে গেলে তো আর কথাই নেই। কুকুরের 
আঠালীর মত আম তার পিছন পৃছন লেগে রয়েছি। 

স্যর টব অধৈষ" হয়ে বললেন--আর দেরদ সইছে না। চল-চল যাই পাগল 
ম্যালভোলওকে দেখে আসি কেমন সেজেছে । 


ইউলিয়া নগর । আস্তালয়ো এসেছে ইউলিরার । এখানে তার বহু শত ওত 
পেতে রয়েছে জেনেও সে সেবাস্তিয়ানের সঙ্গে ইউলিয়ায় এসেছে। সেবাস্তিয়ান 
আন্তনিয়োকে বলল--তুঁম যখন স্বেচ্ছার এসেছ, তোমাকে আমি ভরসনা করব না। 
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আন্তনিয়ো বলল,-তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারলাম না বলেই চলে 
এসেছি । তুমি বিদেশ বিভূ'ইয়ে এসেছ, কত রকম িপঞ্ধ ঘটতে পারে । বন্ধুত্বহন 
দেশে আতিথ্যবিহীন অবস্থায় কি করবে সে চিন্তায় আদম চীন্তিত। 

সেবাস্তিয়ান বলল-_-তোমার আন্তরিকতার জন্য ধন্যবাদ । 

আমার ইচ্ছা ছিল এ শহরের দশ নায় স্থানগ্ীল তোমাকে দেখাব । এ-শহরে 
আমি খুবই ভয় পাই, এখানে পদে পদে বিপদ । কোন এক নৌ-যৃদ্ধে আসসনোর 
বিপক্ষে লড়েছি আমি । তাই ভয় হয় ধরা পড়লে আমার ধড়ে মুণ্ছু থাকবে না। 

--তুঁম কি রাজার সৈন্য ধ্বংস করেছিলে ? 


-_না, এমন ভীষণ রক্তারান্ত কাণ্ড ঘটে নি। তবে রন্তপাত যথেম্টই হরেছিল। 
সুযোগ পেলে প্রতিশোধ তো নেবেই। আমরা অবশ্য ওদের যা কিছু কেড়ে 
নিয়োছলাম সবই 'ফিরয়ে দিয়েছি । 


--তবে প্রকাশো ঘরে বেড়ানো সঙ্গত নয়। দক্ষিণ শহরতলীর এলিফ্যাণ্ট 
সরাইথানায় আমি উঠছি । তুমি টাকার থাঁল দিয়ে যাও । খুব করে ঘুবে ঘরে সব 
দেখ । আমাকে এ সরাইথানায় পাবে । কথা শেষ করে তারা দুভতনে এাঁদকে চলে 
গেল । 


আঁলাভয়ার গৃহের পান্ববতন উদ্ব্যান। উদ্যানে মেরিয়াসহ জলাভয়া রয়েছেন । 
উভয়ে কথোপবথনে ব্স্ত। 


আঁলভিয়া বললেন--তাকে আসতে বলোছি, আগবে বলেছে । তাকে কি খাওয়াব ? 
--ক দিয়ে আপ্যায়ন করব তার ষৌবনকে, সে সঙ্গে আমার ভালবাসার মূলা তো 
তেই হবে । আমার ভদ্রু চাকর ম্যালভোিয়ো কোথায় মেরিয়া ? 

ঠোঁটের কোণে দুম ভরা হাস হেসে মেরিয়া বলল- সে এক্ষাণ এসে 
ষাবে। 

বিচিত্র সাজে সেজেছে ম্যালভো লিও । বাদ্ধ-শাদ্ধও লোপ পেয়েছে লক্ষ্য করাছি। 
সে এলে আমার মনে হয় আপনার কাছে কেউ থাকা দরকার । 

অলিভিয়ার 'নদেশে মোয়া তাকে ডেকে আনতে চলে গেল । কয়েক মহত” পরে 
মেরিয়া ম্যালভোলিয়োকে নিয়ে ফিরে এল । ঘরে ঢুকেই ম্যালভো লিও বলে উঠল-_ 
মধুরহাঁসনী দেবী ।--কথাটা বলেই সে হো হো করে হেসে উ5ল। 

আলাভিয়া চমকে উঠে বললেন- ম্যালভোলও আমি 'বিষার্দের জ্বালা ডুবে 
মরছি ।-_তুমি হাসছ ! 

মালভোলও বলল-দেবী আপনি ্বুঃখী? বিপদগ্রন্তা ঃ আমিও আপনার 
শবধাদের ভাগঈদার হতে জানি । আমার যৌবনভরা দেহে রন্তু চলাচল বন্ধ করে 
বধতেও কুণ্ঠিত হব না। 
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ম্যালভোলিওর প্রলাপ শুনে আলাভিয়ার ধৈর্ছাতি ঘটল । তিনি মনের ক্ষোভ 
চেপে সহ্বদ্বয়তা প্রকাশ করে বললেন-ম্যালভোলিও যাও বিছানায় শুয়ে পড়গে । 

ম্যালভো লিও উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে বলে উঠল--বিছানায় 2 বিছানায় শুতেই 
তো চাই প্রিয়া । তোমার কাছে আমি আসব প্রিয়া । কথা বলতে বলতে সৈ ঘন ঘন 
নিজের হাতে চুম খেতে লাগল । আবার বলতে শুরু করল সে-ই চিঠির বয়ান স্মরণ 
ক'র। বাঃ কী চমৎকার কথা--মহত্বক ভয় পেয়ে পিছিয়ে যেও না। কেউ কেউ 
জন্মায় মহান হয়ে, কারো ওপরে মহত্ব চাপিয়ে দেওয়া হয়, আবার কেউ বা নিজের 
ক্ণীত'র বলে মহান হয়ে ওঠে । বাঃ চমৎকার কথা ! 

ম্যালেভোলওর কাণ্ড দেখে আলভিয়া বললেন-_তোমার অবস্থা দেখে আমি 
দুঃখিত । ঈশ্বর তোমাকে সুচ্থ করে তুলুন । 

ম্যালভোলিও কিন্তু তবুও [নরস্ত হল না। সেজনগল বকেই চলেচছ-_যাদ তুমি 
ভাগ্য গড়ে তুলতে চাও তবে তুম ভাগাবান । তা না চাইলে দাস হয়েই থাক। 

মা[লভোলিওর ক্ষেপামী যখন চরম পধাঁয়ে উঠতে চলেছে ঠিক অমাঁন সময়ে এক 
ভৃত্য এসে জানাল আঁর্সনোর দত সেই যবক এসেছে । আলাভয়ার দর্শনপ্রাথ4। 
দেখা না করে যাবে না। 

অলিভয়া ক্ষেপা ম্বালভোগিওকে মোরযার হাতে সপ দিয়ে দু'ত চলে গেলেন । 

আলভিয়া চলে গেলে ম্যালভোলও আবেগভরে ধলে উঠল-_বাঃ, এই তো চিঠির 
বয়ানের সঙ্গে হবহ মিলে যাচ্ছে। 

তিনি স্প্'ই গিখেছেন-তোমার খো-স ছেড়ে নতুন রূপ নিয় ঝোরয়ে এসো । 
[বাঁশত্ট হয়ে ওঠ । এখন আবার যাবার সময় মোরঘাকে বলে গেলেন-_ওকে দেখাশুনা 
কর। আমার আশা বাস্তবে পরিণত হতে চলেম্ছ। 

মা'লভোলিও যখন এমান আত্মসুখে বভোর তখন স্যর ৮াব এবং ফোবয়ান এসে 
হাজর । 

সার ঢাব ঘরে ঢুকতে ঢকতে বললেন - হোথান্ন শয়তানটা, সে জাহান্নামে গেলেও 
ছাড়ব না । আমি কটা কথা ও;ক বলবই। 

চিঠির বয়ানে ছিল দাসদের প্রতি দুর্বাবহার করবে । সে কথা স্মরণ করে ম্যাল- 
ভোনিও বলে উঠল--যাও এখান থেকে, দূর হও ভোমরা | প্রা একা থাকতে চাই । 

সার টাব সহানুভূতির সুরে বলংলন--ম্যালভোলিও কেমন আছ? শয়তানকে 
এড়িয়ে চল মালভে।লিও, জান তো ওরা মানুষের চির শত্রু । 


শয়তানের কথা শুনে ম্যালভোলিও ভীবণ রকম চটে 'গয়ে চবৎকার কর উঠল । 

মেরিয়া বলল--দেখেছেন বাপারটাঃ শয়তানের নিন্দা করতেই কেমন চটে উদ্ল। 
নিঘব্ি শয়তানই তার কাঁধে ভর করেছে । 

ফোবয়ান রাঁসকতার সরে বলল--ঠিকই বলেছেন । তার সঙ্গে এখন মাটি ব্যবহার 
করতে হবে । শয়তান চড়া মেজাজের, কড়া কথা একেবারেই সইতে পারে না । 
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মযালভোলিও এবার উন্মত্ত প্রায় হয়ে চীৎকার করে উঠল--তোমরা যাও, এখান 
থেকে সরে যাও বলছি । আম তোমাদের চেয়ে অনেক উপ্চু দরের, আস্তে আস্তে সবই 
পরিচ্কার হবে। যন্ত সব কধড়ের দল । 

স্যার টাব কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন । মোঁরয়া বাধা দিয়ে বলল,_-বাব:, ওকে 
আর ঘাঁটাবেন না। ধারে ধীরে মজা লুঠতে হ'বে তড়িঘাড় করতে গেলে সবই 
ভণ্ডুল হয়ে যাবে। 

এবার ষোল কলা পূর্ণ হল ।.স্যর আন্দ্র: এসে তাদের সঙ্গে মিলিত হলেন । তিনি 
তার প্রাতিদ্বন্বী পুরুষবেশট ভায়োলার উদ্দেশে লড়াইয়ের আহবান পন্র লিখে এনেছেন । 

ন'র টাব চিঠিটা তাঁর হাত থেকে নিয়ে জোরে জোরে পড়তে লাগলেন-_-“হে 
যদ্বক, তম যেই হও, আমার চোথে তুমি একটা পাঁজ হতচ্ছাড়া ৷ কারণ-_তুমি আমার 
প্রেয়সা আলাভয়ার কাছে আস, আমারই সামনে তিনিও তোমার প্রাত আত্মহারা হয়ে 
অনদরাগ প্রদ্শ'ন করেন । এজন্যই ভোমাকে আমি দ্বন্দ যুদ্ধে আহ্বান করছি । তুম 
তাঁর কাছ থেকে ফিরে যাওয়ার সময় আমি তোমার ওপর ঝাঁপয়ে পড়ব। সম্ভব 
হলে আমাকে হত্যা করো । আজ আর নয়-বদায়। আমাদের একজনের ওপর 
ঈ*বরের কৃপা বষিতি হোক । তবে তা নিশ্চয়ই আমার ওপরই বাঁষ'ত হবে ।” 

চা পড়া শেষ করে স্যর টাব বললেন-_সূন্দর হয়েছে, যাও বীর, বাগানের কাছে 
কোথাও লকয়ে থাক-কড়া নজত্র রাথবে। নচ্ছারটাকে দেখলেই খুব করে গাল 
দেবে-_আ:র তলোয়ার বের করে এাঁগরে যাবে । 

সার আন্দ্র রীতিমত গবেরি সঙ্গে বার কয়েক হাতের পেশ আন্দোলিত করে 
নিজের ক্ষমতা জাহর করে বিদায় নিয়ে বাগানের দিকে চলে গেলেন । 

স্যর আন্দ্র; চলে গেলে সার টাব বললের-এ-চঠি তাকে দেওয়া হবে না। 
বোকামিতে ভরা এ-চিঠি । এটা হাতে পেলে যুবক তাকে নিরেট আহাম্মক ভাববে ॥ 

কথাটা শেষ করে সাও টাবি ফেবিয়ানের মুখের দিকে চোখ ফেরালেন । 

ফোবিয়ানকেও চাম্তত দেখা গেল । কিষেন একটা ব্যাপার তার বুকের মধ্যে 
ধৃরপাক খাচ্ছে! গভীর ভাবে কি যেন ভাবছে । 


ফেবিয়ানের গাস্তণর্য লক্ষ্য করে সার টব বললেন-_কি হে, তুমি যে হঠাৎ কেমন 
[মইয়ে গেলে 5 কি ভাবছ অমন করে ? 

ফোবিয়ান নিজেকে একটু সামলে নিয়ে আচমকা বলে উঠল--কই, কিছুই না 
তো! কি আবার ভাবব ? 

-্"কছ্‌ ভাবছ না? 

--না না, কিআবার ভাবব ? 

হয? কোন ব্যাপার নিয়েই গভীর ভাবনায় তাঁলয়ে যাবে না । ভাবনা-চন্তা মন 
থেকে যত দূরে সারয়ে রাখতে পার, মঙ্গল । যাক, আম যা বললাম, সে সম্বন্ধে 
কিছুই তো বললে না। 
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-কি? কিকথা? 

_এই তো বাবা তোমার জালে তুমিই জাড়য়ে পড়লে । এইমান্র তুমি বললে, 
তুমি কিছুই ভাবছিলে না। তা-ই বাঁ হয়, তবে আম এতক্ষণ ধরে যে পাঁচালি, 
গাইলাম, তার একটা কথাও তুম শনেছ বলে তো মনে হচ্ছে না। 

ফোবয়ান খুবই অপ্রাতভ হয়ে পড়ল। সে আমতা আমতা করে বলল--ঠিক 
আছে, বলুন-আমি শুনছি । 

সার টাঁব আর কথা না বাড়গ়ে পূর্ব বন্তব/ পুনরাবধত্ত করতে গিয়ে বললেন-_ 
এই চিঠিটার প্রতিটি অক্ষরে বোকামির ছাপ রয়েছে । এটা তাকে দেব না। 

এমন সমর আলাভয়ার সঙ্গে প্রূববেশী ভায়োলাকে আসতে দেখা গেল । 

ফেবিয়ান বলল-- ছোঁড়া এবার 'বিদায় নেবে মনে হচ্ছে, আমরাও তার পিছ নেব । 
চলুন আমরাও এখান থেকে সরে অন্য লুকিয়ে থাকি । 

স্যর টবি বললেন- প্রস্তাব উত্তম, সমর্থনের যোগ)ও বটে । বে 

ফেবিয়ান সার ঢাবর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল--তবে কি? 

__বলতে চাচ্ছ, কোথাও গিয়ে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারলে তো ভালই হয় 1* 

_-এতে অসীবধা কোথায় দেখছেন 2 

_অস্মবিধা অনেক । 

-যেমন ? 

- প্রথমতঃ সময় খুবই অলপ, ওরা এসে পেশছে গেল বলে । দ্বিতায়তঃ এইটুকু 
সময়ের মধ্যে কোথায় গিয়ে লুকোবো ৪. উপযাযন্ত স্থান_- 

_উপয্য্ত স্থান আছে । সেজন্য আপনাকে ভাবতে হবে না । সেবাবস্থা আমি 
করব, আমার ওপর দ্বাঁয়ত্ব ছেড়ে দিন তো, দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে। 

--স্ছান নিবচিনের দাঁয়ত্ব তবে তুমি নিচ্ছ ? 

হ্যাঁ, সে দায়ত্ব আমার । আপন চলন, আশি জায়গা দেখিয়ে দিচ্ছি। 


স্যর টাব সবাইজে নিয়ে গোপন অন্তরালে আশ্রয় 'নলে অলিভিয়া ভায়োলাকে 
[নয়ে ঘরের দিকে এগিয়ে আসলেন । 


আলাভয়া দ্রীঘ*বাস ফেলে বললেন--ঘুবক, তোমার মন পাষাণের চেয়ে কাঁঠন। 
তোমার পাষাণ-হ্ৃয়ের কাছে অনেক কেদেছি। আমার মান-সম্দ্রম জলাঞ্জাল 
দিয়েছি । আমার নারীত্বের গর্ব আমাকে ভর্ধসনা করছে- আম কোন কথাই 
ভাঁবান। তোমাতেই আমাকে-_- 

[সজারয়োবেশী ভায়োলো জবাব দিল--দবী, আমার প্রভুর কামনাও আপনারই 
মত। 

আলাভয়া সাবনয় মিনাতির সুরে বললেন--ধুবক, এই মাঁণটা তুম নাও, ফিরিয়ে 
দিও না। এতে রয়েছে আমার প্রাতিকৃতি । এটার তো আর বাকক্ষমতা নেই যে, 
তোমাকে এমনি ক'রে বিরন্ত করবে । আমার একমান্র মিনাতি রইল--কাল আবার এসো ॥ 
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--আমার মিনাতও তো খুবই সামান্য । আপনি শুধূমান্র আমার প্রভৃকে ভাল- 
বাসুন । তাঁর প্রাত এমন নির্দয় হবেন না, একটু সয় হোন । 

কিন্তু যুবক, তা কি করে সম্ভব? আমার যা কিছ সবই তোমাকে অর্পণ 
করেছি তা অন্যকে কি করে বেব 2 

_-আমি মটান্ত দিলাম আপনাকে । 

মুক্ত ? 

--হাঁ, আম আপনাকে ম্যান্ত দিলাম । 

-_তুমি তো এক কথাতেই সব সমস্যার সমাধান করে দিলে কিন্ত্ু-_ 

- এর মধ্যে তো আর কোন কিন্তু নেই। 

_-তোমার সহজ-সরল মনোভাব আমাকে মঞ্ধ করেছে । তোমাকে যত দেখছি, 
ততই অবাক হচ্ছি । 

সে ঠোঁটের কোণে দহ ভরা হাসি হেসে বলে উঠল+__তাই নাকি 2 

_তা ছাড়া কি? এক মুহৃতে সব কিছু মিটিয়ে দিয়ে কী সংন্দর নিম্পাত্ত করে 
ফেললে ! সাঁভা আ'ম খুবই অবাক হলাম । 

-অবাক মনে করলেই ব্যাপা€টা অস্বাভাবক মনে হবে । নইলে স্বাভাবিক 
দৃষ্টিতে দেখলে খবরই সহজ সরল--নিতান্তই সাধারণ একটা ব্যাপার ছাড়া ক? যাক, 
আমার দিক থেকে যেঞুকু প্রত্যাশা করছেন, পাবেন । এতটুকৃও রুট হবে না। 

_ঠিক আছে, কাল এসো । তোমার দেখাঁছ বড়ই দু্মীতি, তুমি আমাকে নরকে 
টেনে নিয়ে যেতে পার । 

বিদার নিয়ে অলিভিয়া চলে যেতেই সার টবি পুরুষবেশী ভায়োলাকে বললেন__ 
হে ছোকরা, এবার আত্মরক্ষার জনা তৈরী হও । তোমার শন, তোমার মত্যুপ্দত 
বাগানের কোণে রাগে গজ গজ করছে। 

ভায়োলা যেন আকাশ থেকে পড়লেন । তিনি সশাঞ্কত চিত্তে জব:ব 'দিলেন-_- 
আপাঁন মনে হর কোথাও ভুল করছেন । আমিতো কারো ক্ষতিই করিনি, আমার 
শু কোথেকে আসবে ও 


-সে কী ! তুমি যে পরম নিশ্চিন্তে নাকে তেল দিয়ে ঘূমোচ্ছ হে। 

--আমি সাঁত্য আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারাছিনে। 

_-কিছুই বুঝতে পারছ না? 

_-না ।-_ভায়োলা স্বাভাবিক গ্বরেই জবাব দ্বিলেন। 

_আমি কিন্তু এক 'বন্দুও মধ্য বালান । 

-__সে না হয় স্বীকার করলাম, আপনি যা বল-ছেন সবই সত্যি । 'কিস্তু-- 

স্যর টঢবি তার ম.খের কথা কেড়ে নিয়ে ভায়োলার মুখের ওপর চোখ রেখে 
বললেন, তুমি নিজেকে যত [নরাপদ্ ভাব, তই নিজেকে অজাতশন্রু ভাব না কেন, 
তোমার সমূহ বিপদ্দ, যা আমি আয়নার মত স্পম্ট দেখতে পাচ্ছি। 
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_-কিন্তু জীবনে কারো এতটুকুও ক্ষাত করেছি বলে মনে পড়ছে না ! 

_সমর় মত টের পাবে "খন । প্রাণে বচিতে চাইলে তৈরী হও । 

_শুনেছি এমন অনেক লোক রয়েছে যারা গায়ে পড়ে ঝগড়া বাঁধিয়ে নিজেকে 
জাহর করতে চায় । 

স্যর টবি ফেবিয়ানকে বললেন-_তুঁম এক কাজ কর, ওর কাছে থাক, আম গিয়ে 
দেখে আস এর জন্য কি করতে পার । 

স্যর টবি চলে গেলে ভায়োলা বললেন--মাচ্ছা, এ-বাপারে আপনি কতটুকু 
জানেন 2? অকারণ ও অবাঞ্ছিত বিবাদটি গিয়ে দিতে পারেন না। যাঁদ আমাকে, 
[বপদমূক্ত করতে পারেন, আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব। 

কিছ-ক্ষণের মধোই ঘরের বাইরে সার টবি ও সার আন্দ্রুর কথা শোনা গেল । 


সার টাব বললেন--যুবকটা একেবারে সাক্ষাৎ শয়তান । আমার সঙ্গে এক হাত 
তলোয়ার খেলল, এমন মোক্ষম প্যাচি কষলে যে কি বলব । শুনলাম সে নাকি এক 
সময় পারসোর বাদশার তলোয়ার খেলোয়াড় ছিল । 


সার আন্দ্ু ভয়ে মুষড়ে পড়লেন । বললেন_তবে আর বিবাদ করে লাভ নেই, 
ক বলেন 2 এমন বীর জানলে কি আর লড়াইয়ে ডাক? আপান চান তো আমার 
ঘোড়াটাও আপনাকে দিয়ে দিতে পারি কিন্তু মধ্/স্ুতা করে 'বিবাদটা 'মাটয়ে দিন 
দয়া করে । 

-বথা চেষ্টা বন্ধু । একবার যখন লড়াইয়ে আহবান করেছেন, না লড়ে ও 
ছাড়বে না। 

ঘরের ভেতরে অবস্থানরত ভায়োলা সবই শুনছেন । ভাবছেন সর্বনাশ হয়েছে, 
যাঁদ শেষ পর্যন্ত লড়াইয়ের পাঁরস্থিতি আসে তবে বাধ্য হয়ে সব ফাঁস করে দেব । বলব 
--আমার পুরুষত্বে অভাব রয়েছে, আমার বিরুদ্ধে তলোয়ার ধরে নিজের বারত্বের 
কলগুক ডেকে আনবেন না। 

ফেবিয়ান ভায়োলাকে রক্ষা করার আশ্বাস দিয়ে বাইরে নিয়ে গেল । এমন সময় 
সেখানে আন্তনয়ো হাজির হল। 

তাকে দেখে স্যর টাব বললেন--আপাঁন কে? ক চাই এখানে £ 

কয়েক মুহ্‌তে'র মধ্যে কয়েকজন রাজকর্মচারীও সেখানে প্রবেশ করলেন । তাদের 
মধ্যে একজন আস্তনিয়োকে বললেন--রাজা আর্সনোর আভযোগে আম আপনাকে 
গ্রেপ্তার করছি । 

আন্তনিয়ো বললেন আমি আন্তীনয়ো নই, আপনারা হয়ত কোথাও ভুল 
করছেন । 

না, না ভুল আমরা কারন । আপনাকে আম চান। 

আস্থানয়ো ভায়োলাকে বলল--তোমাকে খংজতে এসে এ-বিপদে জড়িয়োছি । এখন 
রাজাদেশু না মেনে উপায় নেই । তোমার জন্যও কিছু করতে পারলাম না, এই যা 
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পুঃখ। 

কিন্তু বাপারটা- 

-এর মধে। আর কোন কন্তু নেই ভায়োলা । রাজাদেশ-- 

ভায়োলা তাকে বাধা দিয়ে বললে-হোকগে রাজাদেশ । 

_-তা হয় না ভায়োলা । রাজাদেশ অমানা করা যায় না। 

কিন্তু যাদ-_ 

যদ রাজাদেশ অনায় জল: হয় তবুও তাকে অগ্রাহ্য করার উপায় নেই। 
তোমার জনাই এখানে এসোছলাম, তোমার জন্য যর্দ কছুও করতে পারতাম, অন্ততঃ 
স্বাস্ত থাকত । 

হা, আমার জনাই আপনাকে -- 

_যাক, তার জনা মার মিছে আক্ষেপ করে কি হবে ? যা ভাবতব্য তাকে তো 
আর অস্বাকার ধরা যায় না। 

আগ্কানয়োর বিলম্বে বাজকমচারীদের বির্ন্তর উদ্রেক করলো । তাদের মধ্যে 
একজন রাঁতমত ঝাঁদ্রালো গলায় বলে উঠল,--কী ব্যাপার, আপনি অহেতুক 
আমাদের দোর করিয়ে দিচ্ছেন । 

আশ্তনয়ো শাজকম'চারীর কথায় যেন আচমকা সাম্বং ফিরে পেলেন । তিনি 
শশব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন-মআপনারা 'িছেই রাগ করছেন। আম তো যাব না 
বালান । যাবার আগে ওর সঙ্গে দুটে। কথা__ 

রাজকগ্জচারীটি খেকিয়ে উঠল-থাক, আর কথা বলে কাজ নেই। তাড়াতাড়ি 
চলুন মশায় । এখানে দ্াাড়য়ে নম্ট করার মত সময় আমাদের হাতে নেই । 

আন্তানয়ো বললেন--ঠিক আছে, তোমাদের অমূলা সময় আর নচ্ট করব না। 
চল কোথার নিয়ে যাবে, আমি প্রস্তুত । 

ভায়োলা বললেন-_-আপাঁন আমার জনা এ বিপদ ঘাড়ে নিলেন । কিন্তু আপনাকে 
আম [ঢাননে, দেখিওান কোন দিন । 

আন্তানয়ো ওপরে দ:হাত তুলে বলে উঠলেন-_হে ঈশ্বর ! 


প্রহবীরা জোর করে তাকে ধরে নিয়ে যেতে লাগল । সে চীৎকার করে বলতে 
বলতে এগরে গেল- সেবাস্তিয়ান, তুমি এখন কোথায় 2 এসে দেখ আমার কী বিপদ । 

আন্তনিয়োর মুখে সেবান্তয়ানের নাম শুনে ভায়োলো চমকে উঠলেন । ভাবলেন-_ 
তবেলে কিজীবত?ঃ সেকি বেচে আছে? সে আমার মতই দেখতে ছিল, আমার 
মত এমন সাজসজ্জা করত। আম নিজেকে আবকল তার মত করেই সাজিয়েছি। 
ভায়োলা সেবাস্তিয়ানের কথা ভাবতে ভাবতে চলে গেলেন । 
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চার 


সেবান্তয়ান আলিয়ার বাঁড়র সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন । ভাঁড় এসে তাঁর পথ 
আগলে দাঁড়াল। ভায়োলা মনে করে সেভুল করেছে । তাই ঝললেন--তার কর 
তাঁকে এথেলা দিয়েছেন । 

সেবাস্তয়ান এ সবের কিছুই জাংনন না। তাই ধমক দিয়ে বললেন--সরো, 
গথের মাঝে রঙ্গ করো না। 

ভাঁড় বলল- রঙ্গ আমি করাছি, নাকি আপাঁন করছেন । আম কি আপনাকে 
চিনি নানাকি? আমার কনর ষেন আপনাকে ডেকে পাঠান নি, এমন একটা ভাব 
করছেন ! মাপনার নাম যে সজারিয়ো তাও বঁঝ আমি জানিনে ! 

ভাঁড়ের কাণ্ড দেখ সেবাস্তয়ানের প্রাণ ওষ্ঠাগত হবার উপক্রম । তুমি কেন মিছে 
ঝামেলা করছ? আমার ন।ম ?সঙ্জারিয়ো নয়। তুমি আমাকে চনতে ভুল করেছ। 
পথ ছেড়ে দাঁড়াও, নিছে ঝাশেলয করো না । 

আপাঁনই তো ঝামেলা বেশি করছেন দেখাছ। চিনি না, জানি না, এসব কথা 
ছাড়ুন। বাজে কথা রেখে বলুন, কন্রীকে গিয়ে ক বলব? আপাঁন তাঁর কাছে 
যাচ্ছেন ক ? | 

__তু'ম পথ ছাড়, আমাকে যেতে দাও, বকাশিস চাও দিচ্ছি আমাকে রেহাই দাও । 

-ধুঝোছি আপাঁন খুবই দয়ল; । আপনার বকাশসে আমার দরকার নেই । 

এমন সময় ঘটল আর এক বিপদ । সার টবি এবং সার আন্দ্র সেখানে এসে 
হাঁজর হলেন । সার আন্দ্র; তাকে দেখেই বলে উঠলেন এবার বাছাধন যাবে 
কোথায় 2-পেরেছি । 

সেবাস্তিয়ান তো ভায়োলা নন তিনি যে পুরুষ । তিনি সহ্য করবেন না কেন? 
খতানও রখাতিমত রখে দাঁড়ালেন । 

পাঁরাস্থিতি জাঁটল দেখে সার টাঁব ব্যস্ত হয়ে "জনকে দূরে সারয়ে দিলেন । 

বাপার সুীবধের নয় দেখে ভাঁড় সরে পড়ল । 

নাকানি চুবানি খেয়ে সার আন্দ্র বললেন- দাঁড়াও তোমাকে মজা দেখাচ্ছি । 
আদালতে নাঁলশ করব আম । দেখি ইউালয়া় আইন আছে কিনা । 

দুজন পরস্পরের ওপর যখন মারমূখি হয়ে উঠেছিল, স্যর টাঁব এাগয়ে এসে 
মধাস্থতা না করলে হয়ত বিশ্রী একটা কান্ড ঘটে যেত । 

স্যর টাবর ব্যবস্থা ভাঁড়ের অন:কুলেই গেল । সে সযোগ হাত ছাড়া করল না, 
পালিয়ে প্রাণ বাঁচানোই সঙ্গত মনে করল । সে সেখান থেকে সরে পড়ার সময়ে 
িসফিসিয়ে বলল,_দরকার নেই বাবা, এসবের মধ্যে গিয়ে । বলা যায় না কোখেকে 
এক ঘটে যাবে । একটা খুনোখুনি ঘটে যাওয়াও কিছহমান্র 'বাচত্ত নয়। অতএব য 
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পলায়াত স জীবাঁত। 

এমন সময় আলাভরা সেখানে এলেন। তাদের বাক-বিতন্ডা তখনও চলাছল । 
মারমুখী সার আন্দু, এবং সেবাস্তিয়ানকে দেখে তিনি ছুটে তাদের কাছে গিয়ে নিরন্ত 
করলেন । 

স্যর টাব, স্যর আন্দ্র এবং ফেবিয়ান অনন্যোপায় হ'য়ে সেখান থেকে চম্পট 'দ্িলেন । 

আলাভয়া এগিয়ে এসে সেবান্তিয়ানকে পৃরুষবেশা ভায়োলা মনে করে বললেন-_ 
বন্ধ, এর জন্য তুমি কিছু মনে করো না। চল বাড়ির ভেতর চল। এ বদমায়েশটা 
সম্বন্ধে তোমাকে এমন মব কথা বলব ধা শুনে তুম হেসে খুন হবে । আমার প্রাতি 
বিমুখ হয়ো না। 

সেবাস্তয়ান তো আঁলীভয়াকে দেখে মুগ্ধ । তরি সংরেলা |মন্টিমধূর গলার স্বর 
তকে রীতিমত 'বস্মিত করেছে । তাঁর সবাঙ্গে শিরা-উপাশরার এক আনন্দানুভূতি 
বয়ে চলেছে । ভাবছে একী স্বপ্ন না সতা 2 যাঁদ স্বপ্নই হয় এ ঘুম যেন কোন দ্বিনই 
না ভাঙে। 

উদ্দিগ্ন যৌবনা আঁলাভয়া তার রূপের ডালি মেলে ধরে সেবাস্তিয়্ানের সামনে 
দ্বাড়রে । মুখে মিষ্টি হাসর ছোপ, চোখের তারায় কাছে টানার স:স্পণ্ট ইঙ্গত। 


সেবাস্ত়ান বিস্ময় ভরা চোখে অলিভিয়ার রৃপ-যৌবন-সধা পান করছেন অবাক- 
[বিস্ময়ে ভাবছেন, কী রুপ ! যেন পারা বিশ্বের সৌন্দর্য রা।শ আলাভয়ার দেহে একনে 
পুঞীভূত হয়েছে । এমন একট রূপসী-ষুবতীর সাহচর্য লাভ করা তো দূরের কথা, 
মৃহূতের জনা চোখে দেখলেও যে কোন সৌন্দযে'র পূজারী পুরুষের জীবন সার্থক । 
আঁলাভরা সাবনয়ে নিবেদন করলেন--চল যুবক, চল । আমার শাসন মানবে ? 

আঁলভিরার ব্যবহারে সেবাস্তিথান মুগ্ধ । তান বলে উলেন- মানব । দ্বেবী, 
আপনার শাসন আম অক্ষরে অক্ষরে মানব ৷ 

-_-ঠিক আছে। তবে আর দেরৌ করছ কেন-_চল। 

সেবান্তিয়ান 'দরযান্তগান্র না করে আলাভয়ার সঙ্গে ভিতরে চলে গেলেন । 


আলাভয়!র বাড়ি । ঘরে মেরিয়া এবং ভাঁড় ফেস্ডেকে দেখা যাচ্ছে । তারা 
কথোপকথনে ব্যস্ত । জোব্বাটা পরে চটপট তৈরী হায়েনাও। আর এই নকল 
দ্বাঁড়টা লাগয়ে নাও যাতে একজন পাদ্রী বলে মনে হয়। পাত্রী সার তোপাস। 
আমি সার টাবকে ডেকে আনছি । এর মধ্যে তৈরা হয়ে নাও । 

মেররা চলে গেলে ফেস্তে জোব্বা পরতে পরতে বলল--আজই জশবনের প্রথম 
জোব্বা চাপিয়ে প্রতারণা করতে চলোছি। 

সার টাব ঘরে ঢুকেই নতজানু হ'য়ে সম্ভাষণ জানাচ্ছেন । ভাঁড় ফেস্ডেও প্রাত 
সম্ভাষণ জানালেন । পাদ্ীর ভড়ং স্হ পাদ্রীসলভ কথা শ;রু করল সে। 

সার টবি জ্রাল-পাদ্রীর প্রশংসা করে বললেন--বাঃ ! জাল-পাদ্রী তো তোফা 
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অভিনয় করছে ! 

এমন সময় বাইরে ম্যালভোিওর স্বর শোনা গেল--সে বলল-কে ? কে কথা 
বলছে ওখানে ? 

ভাঁড় বলল--আঁম পাদ্রী তোপাস, পাগল ম্যালভোদিওকে দেখতে এসোছি। 

ম্যালভো লিও পাদ্রীর কথা শুনে আবেগে গদগদ হয়ে বলল-_ওগো, পৃজোনীয় 
পাদ্রী তোপাস, আপান দয়া করে একবারাঁটি আমার কন্রীর কাছে যান । 

জাল-পাদ্র বলে উঠলেন-_-তোর কাঁধে সাঁত্যি শয়তান ভর করেছে দেখাছ ! তানা 
হলে মেয়েমানুষ ছাড়া তোর মুখে কথা নেই কেন? কাঁধে শয়তান চেপেছে তোর, 
আম তোর কন্নী'র কাছে ?গরে দি করব রে হতচ্ছাড়া ? 

ম্যালভো'িও কাঁদো কাঁদো স্বরে বলে উঠল-দেখন আঁম পাগল নই । সবাই 
আমাকে পাগল পাঁজয়ে এখানে আটকে রেখেছে । আমার মত এমন অত্যাচার যেন 
পরম শন্রকেও ভোগ করতে না হয়! ওরা আমাকে অন্ধকারে ফেলে রেখেছে, আবার 
পাদ্রী ডেকে এনেছে আম।র চাকৎসার জন্য | 

পাদ্রী তোপাস বলল-_তাই তো তোমার কষ্টে আমি আন্তরিক দুঃাখত। ঈশ্বরের 
কাছে প্রাথনা কার তিনি তোমাকে শীঘ্র সুস্থ ক'রে তুলুন 

আঁলাভর়ার বাড়ির সামনের বাগান । এখানে এখন আর আগের মত হাস-তামাসার 
আসর বসে না। কাপড়ের সৌভাগ্যবান সেবাস্তয়ান স্থান আস্তানা গেড়েছেন ! 

বাগানের ঝিরাঁঝরে বাতাসে পায়চারি করতে করতে সেবাস্তিয়ান আপন মনে বলছেন 
_-এই তে? সূর্যাএই তো বাতাল নিত্য দিনের মত স্বাভাবিক ভাবেই বইছে । এই 
মূক্তো তিনি আমাকে দিয়েছেন, এই তো চোখের সামনে দ্বেখতে পাচ্ছি । একী বিস্ময় 
আমার দেহমনকে আচ্ছন্ন করে তুলেছে । এাঁলফ্যান্ট সরাইখানায় গিয়ে আন্তনিয়োকে- 
পেলাম না। আমার খোঁজে শহরে গিয়েছে শুনলাম । এ-সময়ে তার পরামর্শ আমার 
একান্ত দরকার ছিল। আমার মনে হচ্ছে সব ফিছ:র পিছনে এক মহাভূল কাজ করছে । 
আমারই চোখকে বিশ্বাস করতেই হবে ॥ িববেক যে স্বীকার করছে না, বিবেকের সঙ্গে 
1বব।দ চলছে প্রাতীনয়ত । বিবেক তো বলছে না, আম উন্মাদ হয়ে গেছি! তবে কি 
রুপনীী ফুবতশই উন্মাঁদনী ? কিন্ত; তা-ই ভাবি কি করে 2 তবে তিনি বাঁড়র কৰা 
হয়ে সবাইকে চালাচ্ছেনই বা কি করে? আমার দংঢ বিশ্বাস নিশ্চয়ই কোন ভুল এর, 
?পিছনে রয়েছে । যার বশবতর্ণ হয়ে এই যুবতণ চালিত হচ্ছেন ! 

এমন সময় পাদ্রীর সঙ্গে আলভিয়া সেবাস্তয়ানের সামনে এসেই বললেনস্্ষুবক, 
আম একটু তাড়াতাড়ই চলে এসোছি, তার জন্য কিছু মনে করো না কিন্ত; । এখন চল 
পাদ্রী আর আমরা যাই উপাসনাগৃহে । সেখানে সেই পবিত্র পশঠচ্ছানে তোমার 
িশবাসের প্রতিশ্রুতি আমাকে দেবে তুমি । আমার মন বড়ই দ্রর্বল, বড়ই সন্দেহ- 
প্রবণ । তোমার প্রাতশ্রুতি পেলে মন আমার শান্ত হবে। পা্রীমশাই কথা দিয়েছেন 
গৃতান একথা গোপন রাখবেন । তোমার অনুমাতি পেলে আমার জল্মাদনের শুভক্ষণে 
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সর্বজন সমক্ষে তা প্রচার করবেন । 
সেবাস্তিয়ান যেন হাতে স্বর্গ পেলেন । তিনি সানন্দে বললেন--আ'ম যাব । 
পাদ্রী মশাইকে অনুসরণ করব আমি। পাত্র উপাসনা-মন্দিরে শপথ করব আম 
তোমার 'চিরবিশবস্ত হয়ে থাকব । 
উত্তয়েই আনন্দে টলমল । পাদ্রীমশাই সেবাস্তয়ান এবং আলীভয়লাকে নিয়ে 
চললেন উপাসনা-গৃহের উদ্দেশ্যে | 
এতাঁদনে আঁলভিয়ার অভীঙ্ট দিসদ্ধ হয়েছে। তান তাঁর বাঁঞ্চত যুবক 1সজারয়োকে 
নিজের করে পেয়েছেন। তাঁর অনেক দিনের সাধ আজ পূর্ণ হল ॥ সার্থক পাঁরণাঁত 
লাভ করল তাঁর প্রেম । এর আনব্চনীয় আনন্দের মধো প্রহর কাটাচ্ছেন তান । কিন্ত 
ভুলের বোঝা এখনও হাল্কা হল না। আঁলভিয়া সেবাস্তিয়ানকে পুরুষবেশী ভায়োলা 
মনে করে সেবাস্তিয়ানকে গ্রহণ করেছেন । রাজা আর্সঁনোর দৃত ভায়োলা কিন্ত; এসব 
ব্যাপার ?কছুই জানেন না। তান এখনও আর্সনোর হরে প্রেম নিবেদন করার ইচ্ছা 
পোষণ করছেন । আর রাজা আ্পনো? তান রূপসী যুবতী আঁলাভয়াকে পাবার 
জন্য এখনও প্রেমোন্মা্ । তাঁর গাতি কি হবে ? 
রাজা আধর্সনো অনচরদের 'নয়ে আলাভয়ার বাঁড় হাজির হয়েছেন । তাঁর সঙ্গে 
রয়েছেন ভায়োলা, িউরিয়ো এবং অন্যান্য সভাসঘগণ । রাজা আঁলাভয়ার বাড়র 
দরজায় দাঁড়য়ে ফেবিয়ান এবং ভাঁড় ফেস্তের সঙ্গে কথা বলছেন । 
আঁসনো বললেন--আ'ঁম আলাভয়ার সঙ্গে দেখা করতে চাই । আমার উর্পা্তির 
কথা তাঁকে ।জানঃও । 
ভাঁড় ফেন্তে জিজ্ঞাস দৃষ্টি মেলে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকল ! আঁ্সনো ভাঁড়ের 
মধ্যে কর্তব্য পালনের সামান্যতম আভাসও পেলেন না। 
আ'সনো আবার বললেন--আ'ম অগলভিয়ার দর্শনপ্রার্থী। 
--আপান £ 
- আমার পরিচয় জানার তোমার দ্বরকার নেই । 
--তবে কি বলন গিয়ে !-সে এমন একটা ভাব করল যেন জীবনে কোন দিনই 
তাকে দেখোন। 
--ঠিক আছে, তাকে গিয়ে বল, আর্সনো নামে এক আগন্তুক তার দর্শন্প্রাথী। 
আর্সনোর নামটা কানে যেতেই ভাঁড়ের মধ্যে হঠাৎ যেন কেমন অস্বাভাবিক 
চাণ্গল্য প্রকাশ পেল । 
আর্সনো বললেন-_যাও, অলিভিয়াকে গিয়ে শুধু আমার উপাশ্ছৃতির খবরটা 
পেশছে দাও, তবেই ঘথেম্ট। 
-ভাঁড় ব্যস্ততা প্রকাশ ক'রে বলল-_ঠিক আছে, আপনি এ ঘরে গিয়ে বিশ্রাম 
করুন, আম এক্ষুনি খবরটা পেশছে দিচ্ছি। 
আমার জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না। আম এখানেই অপেক্ষা করছি, তুমি 
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তাকে খবরটা পৌছে দাও । 

ভাঁড় সম্মতি জানিয়ে বাড়ির ভেতরের দিকে ছুটে গেল । 

কয়েক মূহ্‌তের মধোই সঙ্গীদের সঙ্গে আস্তাঁনয়ো সেখানে উপাঁশ্থত হলেন । 

ভায়োলো তাঁকে দেখেই বলে উঠলেন--ইীন আমাকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা 
করেছিলেন । 

আঁর্সনোও আন্তনিয়াকে দেখেই চিনতে পারলেন ৷ 'তনি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন 
_-এ মুখ আমার খুবই চেনা । জীবনে ভুলব না একে । একে যখন আমি প্রথম দেখি 
তখন আমার রণ-দেবতা ভালকানের মতই রুদ্র রূপ ধারণ করোছিল। এ-লোকটা ছিল 
এক ছোট্ট জাহাজের ক্যাপ্টেন । আমাদের নৌবহরের যথেন্ট ক্ষাতসাধন করেছিল সে। 
আমাদের ক্ষাত করেই সে নিজের ক্ষতি বাড়িয়ে দিয়ে 'ছিল। রাজা আঁর্সনো এবার 
রক্ষীদের দিকে তাঁকয়ে বললেন-াঁক ব্যাপার বলতো ? একে কোথায় পেলে ? 

রক্ষীদের প্রধান জানাল-মহারাজ এ লোকটার নাম আস্তনিয়ো, আমাদের পণ্য 
তরী লূঠ করেছিল। আর আমাদের তরী নষ্ট করেছিল। তাছাড়া আপনার 
ভাইপোর পা খোঁড়া করোছল। আজ শহরের পথে ঘোরাঘুরি করতে দেখতে পেরে 
আমরা একে ধরে ফোল। 

ভায়োলো বললেন--ইনি আমাকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন । কিন্তু 
পরে পাগলের মত এমন সব প্রলাপ বকতে শুরু করলেন যার বিন্দু বিসর্গও আদি 
বুঝতে পারাঁছলাম না। সব 'কছুর মধ্যেই কেমন একটা গভীর রহস্য রয়েছে মনে 
হচ্ছে । 

রাজা আনো বলে উঠলেন- কুখ্যাত জলদস্যু তোমার সাহস দেখে আমি 
স্তাম্তত হচ্ছি। কোন সাহসে তুমি এখানে এলে 2 কোন: সাহসেই বা তুম শব 
জেনেও আমাদের লীমানায় পা দিয়েছো ? 

আন্তনিয়ো রাজা আ্সনোর মারমুঁখি ভাব দেখে মিইয়ে গেলেন । কোন রকমে 
নিজেকে একটু সামলে নিয়ে ভয়'মি শ্রিত কাঁপা গলায় জবাব দিলেন-_-মহারাজ, আপনি 
বৃথাই আমার ওপর রাগ করছেন । ক্ধোন্মত্ত রাজা আর্সনো গর্জে উঠলেন-_-আমি 
বৃথা রাগ করাঁছ ! তোমার এত বড় বুকের পাটা যে, তুমি আমার সামনে দাঁড়ক্রে এত 
বড় কথাটা উচ্চারণ করতে পারলে ? 

আন্তনিয়ো হাত কচলে পুনরায় কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, আপনার কাছে 
এই মৃহূর্তে আমার একটাই অনরোধ-- 

-অনুরোধ ? কি তোমার সেই অনুরোধ ? 

--যঁদ অভয় দেন আমার বন্তব্য স্পস্ট করে ব্যস্ত করি । সবাক শুনে আপাঁন 
যা ভাল মনে করেন করবেন। 

_ঠিক আছে, তোমার ক বলার আছে, বলতে পার। 

আস্তনিয়ো ভীত সন্মস্তমনে জবাব দিলেন-__হে রাজা আর্সনো,আপনি আমাকেষে 
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খেতাবের দ্বারা সম্মানিত করেছেন, তা আমি প্রত্যাখ্যান করছি । আজ আর অস্তনিয়ো 
দস্য নন। সে নিজেও অবশ্য রাজা আর্সনোর শন্রু বলেই নিজেকে জানে । এক 
মায়ার জালে জীড়য়েই আমি এখানে এসে হাজির হয়োছ। আপনার পাশে দাঁড়য়ে 
থাকা অকৃতজ্ঞ বালকটিকে আ'ম উত্তাল সমুদ্রের গ্রাস থেকে রক্ষা করেছিলাম । তার 
জীবন রক্ষার কোন সম্ভাবনাই 'ছিল না-আগি নিজের জীবন তুচ্ছ করে সম,দ্রের 
করাল গ্রাস থেকে তুলে এনে নব জন্ম দ্বান করোছিলাম । সে মুহূর্ত থেকেই তাকে 
আমি ভালবেসে ফেলোছলাম । আর তার জন্যই আমাকে শব্ুুর সীমানায় প্রবেশ 
করতে হয়েছে । শুধু কি তাই । শন্রুর রক্ষীদের দ্বারা ধ্‌ত হয়ে আপনার কাছে 
হাজর হ'তে হয়েছে । বড় দুঃখের সঙ্গেই বলতে হচ্ছে, সে যখন আক্রান্ত হয়েছিল 
আম হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে আস হাতে ছুটে গিয়োছিলাম । শন্লুর হাত থেকে 
ছিনির়েও এনেছি । কিন্তু অকৃতত্টা আমার িপদের সময় আমার সঙ্গী তো হলই 
না, এমনকি আমি যে তার পরিচিত একথাটুকুও »্বীকার করল না। 

ভায়োলা যেন আকাশ থেকে পড়লেন । এ-সব ব্যাপারের দিছুই তাঁর জ্বাতসারে 
ঘটে নি। আসলে ব্যাপারটা যে তাঁর ভাঃ সেবান্তিয়ানকে নিয়ে ঘটচে তা-ও কারোরই 
জানা নেই। ভায়োলা এবং সেবাস্তরান যমজ ভাই-বোন ॥ মনখের গঠন থেকে শুরু 
করে দোহক আকৃতি সবেতেই যথেষ্ট সাদৃশা রয়েছে । 

আঁ্সনোও ব্যাপার-স্যাপার দেখে হতবাক । তান 1.স্মর প্রকাশ করে বললেন-- 
আচ্ছা এ বালক কবে শহরে আসে । 

আন্তনিযর়ো বললেন-_ আজ তিন মাস হল। আমরা এক সঙ্গেই শহরের এক 
প্রান্তে সরাইখানায় উঠোৌহঙ্ুলাম । কশদন ধরে সে সরাইখানা ত।াগ করে শহরে আসে । 
তার খোঁজ না পেয়ে আমি খুবই চিন্তিত হয়ে পাড় । আম উদ্বিগ্ন হয়ে আর খোঁজ 
করতে করতে শহরের দিকে আস, তখনই এ-বিপদের মুখে পাঁড়। 

আ'স নো বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন--তিন মাস ! 

_ হ্যা মহারাজ তিনমান । 

_তোমরা একই সঙ্গে ছিলে : এক সঙ্গে সরাইখানায় উঠোছলে ? 

-হণ্যা মহারাজ, আমরা দুজনে একই সঙ্গে সরাইখানায় উঠি । 

--তারপর 2 

-তারপর এ যে বললাম মহারাজ একদিন হঠাৎ সে নিখোঁজি হয়ে যায় । একদিন 
আম 1বশেষ দরকারে 'কছঃক্ষণের জন্য বাইরে বেরিয়েছিলাম । ফিরতে একটু দেরী 
হর়োছল। 

- তারপর ? 

-আমি সরাইখানায় ফিরে আর তাকে দেখতে পেলাম না । খোঁজ করে হতাশ 
হয়েই আমাকে শহরের 'দকে আসতে হয়েছে । 

এমন সমম্ন আলাভক্লার কথা শোনা গেল। তিনি সংবাদ পেয়ে আসঁনোর সঙ্গে 
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দেখা করতে আসাঁছলেন। রাজা আর্সনোকে দরজায় অপেক্ষমান দেখে আভবাদনসহ 
বললেন- প্রভু, আপনি হঠাৎ আমার দরজায়! আঁলাভয়াকে আদেশ করুন কি 
করতে হবে ? 

সমস্যার সমাধান কিন্তু এখানেই হয়ে যেত । কিন্তু তা সম্ভব হল না। আঁলাভয়া 
আসার আগেই তিনি রক্ষীদের দ্বারা আস্তনিয়োকে ঘ্‌রে সাঁরয়ে দিয়েছেন । 

তারপর পুরুষবেশী ভায়োলার 'দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন--সিজারিয়ো, কই 
ভঁম তো তোমার কথা রাখাঁন 

ভায়োলা শশব্যস্ত হয়ে বললেন-_কি কথা দেব? 2? কই* আমারও তো কিছু মনে 
পড়ছে না কোন কথা খেলাপ করোঁহ বলে ! 

অলিভিয়া খললেন কিছুই তে।মার মনে পড়ছে না? তোমার ক বলার নেই। 

ভায়োলা নাঁচু গলায় জবাব 'িলেন- আমার আর কিছুই বলার নেই । আমার 
কত'ব্য আমার বাক-শান্ত কেড়ে নিয়েছে । যা কিছ বলার সবই গামার প্রভূই বলবেন, 
তাঁর মুখ থেকেই শুনুন দেবী । 

আঁলাভয়া সাঁবনয়ে নিবেদন করলেন- প্রভূ, সেই পুরোনো কথা আর নধ। সেই 
প্রেমের কথা যাঁদ তোলেন তবে তা তো আমার কাছে আঁপ্রয়ই ঠেকবে । সঙ্গশতের পর 
যে শুনাতা মনের কোণে জেগে ওঠে সে-শুনাতাই মনকে নতুন পাড়া দেবে । 

আর্সিনো চমকে উঠলেন--সান্দরী, সাঁতা তুমি এত নিষ্ঠুর । তোমার মনের খবর 
আজও পেলাম না। 

শাম্ুস্বরে আলাভয়া জবাব 'দিদ্নে--আম অচগল স্থির । আম নিষ্ঠুর তো নই। 

_-তুমি রীতিমত অভদু | আমর শ্রেষ্ঠ সম্পদ তোমাকে অপর্ণ করোছ আঁম। 
এমন ভালবাসার অর্থ তো আমার শূন্য হয় কোনদিন লাভ করার সৌভাগা অর্জন 
করোন । তুমিই বল--এখন আমি কিকরি? 

আলভিয়ার মূদুস্বর শোনা গেল-আ'ম তার কি করব বলুন প্রভু । আমি 
নির-পায়-__একান্ত অসহায় আম । এখন আপনার যা ইচ্ছা করতে পারেন। 

তাই করব আম । কেনই বা করব না! আমিও তো মানুষ আমারও তো মন 
বলে জানষ রয়েছে । মিশরীয় দনযর মত যাকে ভালবাস তাকে যা নিজে হাতে 
হত্যা করতে পারতাম--তবে তাই করতাম আমি । আমার কথা শোন সান্দরী, তুমি 
আমার ভালবাসাকে প্রত্যাখ্যান করেছ তা আমি জানতাম । আমার ঈপ্সিত মন তুমি 
কাকে অপণ করেছ তা-ও আমার অজ্ঞাত নয় ।--কথা কটা বলে রাজা আ'সঁনো চলে 
যাওয়ার উদ্যোগ করলেন । হঠাং পিছন ফিরে আবার বললেন-_-সুন্দরী, আমার স্থানে 
যে দ্বাসকে তুমি বুকে ঠাই 'দিয়েছ, তাকে আম রেহাই দেব না। সে অতা চারীকে 
আম দুনিয়া থেকে সারয়ে দিতেও কুণ্ঠিত হব না। এসো বালক, এখানে আর নয় 
--চলে এসো । আমার মন এখন পাপের বশবতর্ঁ, পাপের মধ্য দিয়েই আমি আমার 
কতব্া সম্পাদন করব । ক্লোধোন্ন্ত রাঞ্জা আর্সনো সদর দরজার 'দিকে এগিয়ে যেতে 
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লাগলেন । ভায়োলা তাঁকে অনুসরণ করলেন । 

গমনোদাত ভায়োলাকে লক্ষা করে আলাভয়া বললেন-সজারিয়ো তুমি কোথায় 
যাচ্ছ? 

1সজারিয়ো বেশধাঁরণী ভায়োলা বললেন-_কোথায় আবার যাব? যাকে 
ভালবাসি তাঁর সঙ্গেই যাচ্ছি । 

উন্মানন হয়ে আলাভয়া আর্তনাদ করে উঠলেন-_হায় ! এ কাঁ প্রতারণা করছ 
যুবক । পতথবীতে এমন কে রয়েছে যাকে-__ 

চোখের পাতা দুটো বিস্ময়ে 'বিস্ফারিত করে ভায়োলা বললেন,-এ কী বলছেন 
আপাঁন £ প্রভারণা ? কে আপনার সঙ্গে প্রতারণা করেছে ? 

আলীভয়া প্রায় কান্নাপ্লুত স্বরে বললেন--তুঁমি কি তোমার নিজের কথা ভুলে 
গেছ 2 সে তো দীর্ঘাদনের কথা নয় ! মেরিয়া যাও, পাদ্রীকে ডেকে নিয়ে এসো । 

আলাভয়়ার নির্দেশে মেরিয়া চলে গেল পাদ্রীকে ডেকে আনতে । 

আঁসঁনো অহেতুক সময় নম্ট করতে রাজী নন। তিনি ভায়োলাকে বললেন-_ 
1সজারয়ো কেন মিছে সময় নষ্ট করছ ? চলে এসো আমার সঙ্গে । 

আঁলাভযা বাধা দিয়ে বললেন-_না, না তা হর না। তুমি আমাকে ফেলে কোথায় 
যাবে স্বামী! তোমাকে আম কিছুতেই যেতে দেব না প্রাণনাথ । 

তুমি থাকবে- আমার কাছেই থাকবে স্বামী । 

রাজা আর্সনো যার-পর-নাই শিস্মিত হলেন। তিনি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে 
ভাবছেন--একী বলছেন আঁলাভয়া । িজাঁরয়োকে স্বামী বলে সম্বোধন করছে । তবে 
দি-__তবে কি আমার অগোচরে কোন অঘটন ঘটে গেছে ! তান আলাভরাকে সম্বেধন 
করে বললেন--ক বললে সংন্দরী সজারয়োকে স্বামী সম্বোধন করলে ? 

আ'লাভয়া 'নার্ঘধায় বললেন--হ্যাঁ, স্বামী । আম তাঁকে স্বামশর মর্যাদায় বুকে 
ঠাঁই দিয়োছি। 

ভায়োলা আঁকে উঠে দু'হাত নাঁড়য়ে বলে উঠলেন-__না, না আম না। আম না। 

আঁলাভয়া এবার আর 'িনজেকে সংযত রাখতে পারলেন না। তান ডুকরে কেছে 
উঠলেন-_এ তুমি কি বলছ! এ তোমার ভীরুতা, তোমার নীচতা, তুমি তোমার 
ভদ্রুতার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ স্বামী সিজারিয়ো । তুমি মিছে ভয় পাচ্ছ_-আমি তো 
স্বেচ্ছায় তোমাকে স্বামীর্‌পে বরণ করে নিয়েছি । আমার মন প্রাণ সর্বন্ব তোমাতে 
অর্পণ করেছি । তোমার তো এতে ভয়ের কিছ থাকতে পারে না স্বামশ । তুমি নিজেকে 
কেন বৃথা আড়াল ক'রে রাখছ | মস্ত কণ্ঠে তুমি সবার সামনে বল--তোগার বীরত্বের 
কথা ঘোষণা কর। 

এমন সময় ষোল কলা পূর্ণ হল-_পাদ্রী এসে চুকলেন । আঁলিভিয়া তাঁকে দেখেই 
সদম্মানে অভ্যর্থনা করতে গিয়ে বললেন- সংপ্রভাত 'পিতা। আসন--আসুন 
আপনার পবিব্রতার ওপর আমার ভরসা রয়েছে । আপাঁন নিজে মুখে সৰ কথা খুলে 
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বলুন । আমাদের কোন দোষ নেই । আমরা আমাদের প্রাতশ্রাত পালন করতেই 
চেয়েছিলাম, চেয়েছিলাম সব কথা গোপন রাখতে । কিন্তু পারাস্থাতির চাপে পড়ে 
তা আর সম্ভব হল না। পিতা, বলুন--সব খুলে বলুন। বলুন আপনার 
উপস্থিতিতে দেবালয়ে এই ফুবক আর আমারে মধ্যে সম্পক" স্থাপিত হয়েছে । সবার 
সামনে আপনি সত্য ঘোষণা করুন । 

পাদ্রী উপাঁস্থত সবারাঁদকে দন্ট 'ফাঁরয়ে ধীর "স্থির শান্তস্বরে ঘোষণা করলেন-_ 
বলব নিশ্চয়ই বলব । সত্য গোপন করব না। উপাস্থিত সবাই শোন, ভালবাসার পৃত 
পাঁবন্র দলিলে তারা উভয়ে স্বেচ্ছায় স্বাক্ষর কয়েছে । সবই ঘটেছে আমার উপাস্থিতিতে 
দেবতা সাক্ষী রেখে আম দোহার হাত 'মালয়ে দিয়েছি । ওদের পাবন্র ভালবাসাকে 
সুদ্‌ট করতে আম সর্বতোভাবে সাহাযা করোছি। দেবতার সামনে চাঁর চক্ষুর মিলন 
ঘটেছে, বিনিময় করিয়োছি উভয়ের অঙ্গ:রীয় । আঁমই ছিলাম সেই পাঁবন্ন অন্ঠানের 
পরোহিত। এই তো কিছংক্ষণ আগের ঘটনা, এখনও দুঘণ্টা পূরণ হয় নি। 

পাদ্রীর কথায় আর্সনো রুদ্ধ হলেন ৷ একজন ধর্মযান্ত্রকের মুখে এহেন উীন্ত তিনি 
আশা করতে পারেন ন। গুলিখাওয়া বাঘের মত গর্জে উঠে ভায়োলাকে বললেন-- 
যাও, তোমাল কৃতকর্মের ফল ভোগ কর। গ্রহণ কর ওকে । স্মরণ রেখো তোমার 
এ পোড়া মুখ যেন ভাবষাতে আমাকে আর কোন দিন দেখতে না হয় । 

ভারোলা আত্নাৰ করে উঠলেন-_না, না! সব মিথ্যা--প্রবনা ! আম 
প্রতিবাদ করাই । আম এসবের ছুই জান না। আমার সঙ্গে প্রতারণা করে-- 
মিথ্যার জালে জীঁড়য়ে অসম্ভবকে সম্ভব করতে চাইছেন সবাই । আমাকে ক্ষমা 
করুন-_সাঁতা । 

আলভিয়া তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন-_ তুমি কেন গ্থ্যা প্রাতবাদ 
করছ 2 কেনই বা এমন করে মুষড়ে পড়ছ স্বামী । তহেতুক ভয় পাচ্ছ তুমি । 

যখন এমাঁন একটা জটিল সমাধানের চেত্টা চলেছে, এমন সময় স্যার আন্দ্র 
চ৭কার করতে করতে সেখানে হজির হ'লেন-_আরে সর্বনাশ হয়ে গেছে! সর্বনাশ, 
আপনারা সবাই এখানে রয়েছেন দেখছি! তাড়াতাড়ি সার ঢাবজ জন্য একজন 
ডান্তার পাঠিয়ে দিন । 

অভিিয়া বাস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন--কেন ? কি হয়েছে ? ডান্তার কেন? তিনি 
এখন কোথায় আছেন ? 

_ দেখছেন না আমার মাথা একেবারে ফুঁটিফাটা হয়ে গেছে । আর সার টাবর 
মাথা দিয়েও মঝোরে রন্তু ঝরছে। তাড়াতাঁড় একজন ডান্তারের ব্যবস্থা করুন । 
আমাকে একটু লুকিয়ে থাকার সুযোগ করে দিন । আমাকে মেরে ফেলবে,--পিতৃদত্ত 
প্রাণটুকু এবার বুঁঝ যাবেই । 

_-কে ? কে এমনটা করল ?--আপনার মাথা এমন করে কে ফাটাল ? 

_-শয়তান ! সাক্ষাৎ শয়তান জুটেছে বাড়তে । রাজার যে অনচরকে বাড়তে 
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ঠাঁই দিয়েছেন সে শয়তান আমাদের মেরে একেবারে লম্বা করে দিয়েছে । আম 
নচ্ছারটাকে ভীতু ভেবেছিলাম । একটু মজা করতে গিয়ে দেখি বিষধর সাপের মাথায় 
পা দিয়েছি । 

রাজা আ্সনো বলে উঠলেন--কী বাজে কথা বলছ ? আমার অনচর 'সঙ্গারিয়ো 
তো সেই তখন থেকেই আমার কাছাকাছই রয়েছে! সে আবার কখন তোমার মাথা 
ফাটাতে গেল? কেন ছেলেটার নামে মিথ্যা অপবাদ ছিচ্ছ ? 

ভায়োলা আর্সনোর পাশেই দাঁড়য়ে ছিলেন । স্যর আন্দ্রু তাকে দাঁড়রে থাকতে 
দেখে চমকে উঠলেন । বস্ময়ের সুরে বললেন-_তুঁমি অকারণে আমার মাথায় আঘাত 
করে এমনি করে ফাটিয়ে দিলে । আমার কি অপরাধ বল ? স্যর টবিই তো মামাকে 
উস্কানি দল, না হলে তোমার সঙ্গে আমি লাগতে যাই। 

ভায়োলা স্যার আন্্রুর কথায় যেন আকাশ থেকে পড়লেন-শাবদ্ময়ে চোখ দুটো 
কপালে তুলে বললেন--আমাকে কেন এ-সব দোষারোপ করছ ? আগম তোমাকে কখন 
আঘাত হেনোছ 2 তোমার মাথা ফাটাবার মিথ্যা অপবাদ দিয়ে ক লাভ বল তো? 
বরং বলতে পার, তুমিই সেন তলোয়ার খুলে আমার দিকে রৃখে এসেছিলে ! কই 
তবুও আমি তো তোমাকে আঘাত করিনি ! 

এমন সময় স্যর টব এবং ভাঁড় এসে হাজির হল। স্যর টবিকে দেখতে পেয়ে সার 
আন্দ্রু বলে উঠলেনস্এই যে সার টাব এসে গেছেন । তোমার ভাগ্য ভাল যে তিনি 
তখন খুব বেশী পরিমাণে নেশা করে একেবারে চুপ হয়ে পড়োছিলেন । তা নইলে 
তোমার হাড় কটা গঞড়ো গুড়ো করে ছাড়তেন । 

আ'সিনো স্যর টাঁবর রন্ডাপ্লুত অবস্থা দেখে চমকে উঠলেন--একী সর্বনেশে 
কাণ্ড ! কে তোমার এমন অবস্থা করল 2 

অলিভিয়া ব্যন্ততা প্রকাশ করে বললেন-_মআার এক মৃহূতও দের নর, তাড়াতাড়ি 
ভান্তারের কাছে 'নয়ে যাও একে । আঁলাভয়ার দেশ পাওয়া মান্র ফেিয়ান সার 
টাব এবং স্যর আন্দ্রুক নিয়ে ডান্তারের খোঁজে চলে গেল । 

চরম মুহূর্ত আগত প্রায়। সব ভল বোঝাবুঝি ও মন কষাকষি পাঁরসমাধপ্তর 
পথে । সবাইকে অবাক করে 'দয়ে সেবাস্তয়ান এসে সভাতে দাঁড়ালেন । সেবাস্তয়ানকে 
দেখে উপস্থিত প্রত্যেকের চোখ ছানাবড়া । একবার আলাভরার মুখের দিকে পর 
মুহতেহই আবার সেবাস্তয়ানের মুখর দিকে তাকিয়ে সবাই ভাবছে--এক কাক- 
তালীয় কাণ্ডরে বাবা ! একি স্বপ্ন, না সত্য ? 

সেবাস্তিয়ান রাগে ফোঁস ফেসি করাছলেন-_দেবী, আম বাধ্য হয়েই তোমার 
আত্মীয়ের গায়ে আঘাত হেনোছি। তাঁর উদ্ধত আচরণই আমাকে একাজ করতে বাধ্য 
করেছে । আমার ভাই হলেও আমি তাকে ছেড়ে কথা বলতাম না। প্রিয়ে, তুমি 
শনশ্চয়ই আমার ওপর ক্ষুব্ধ হয়েছ ? তুমি বিমবাস কর একান্ত নিরুপায় হয়েই আমাকে 
এ কাজ করতে হয়োছিল। পরিয়ে, তুমি এমন ক'রে তাকাচ্ছ কেন? তুম চুপ ক'রে 
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থেকো না। কথা বল--কথা বল। তোমার অভিমান আমি সইতে পারব না। এই 
মানত আমরা যে নতুন বন্ধনে জড়িয়োছি একমান্র সে-কথা স্মরণ করে আমাকে ক্ষমা কর 
ধপ্রয়ে । 

রাজা আঁ্সনো ভাবছেন-এ কেমন হল। একি ম.খ-চোখ-নাক, কণ্ঠস্বরও 
সম্পূর্ণ এক--অথচ দুটি মানূষ সামনে দাড়িয়ে । 

শ.ঙ্খলাবদ্ধ আন্তনিয়োকে নিয়ে রক্ষীরা প্রবেশ করলে সেবান্তয়ান ছুটে গিয়ে 
তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললেন--বন্ধু, তোমার এ-হাল কি করে হল: তোমাকে হারিয়ে 
আমি যে কি মমণবেদনার মধো সময় কাটিয়েছি তা তোমাকে বলে যে বোঝাতে পারব 
না। আমার একান্ত সুখের সময়ে তোমাকে বার বার মরণ করো । 

বন্দী আন্কনিয়োও চরম সওকটজনক পাঁরাদিতির মখোমহীখ হলেন । একই দৈহিক 
সাদ্‌শাযুন্ত ভায়োলা এবং সেবাস্তিয়ানকে দেখে তারও ব।কশান্ত হারাবার উপরুম। 
নজেকে কোন একমে সামলে নিয়ে বললেন-বন্ধু, এরই মধো তুমি কি করে নিজেকে 
দ্বিধা বিভন্ত কলে 2 আপেলকে দ্‌টুকরো করলেও তো এমন সাদশা চোখে 
পড়ে না। 

এবার সেবান্তয়ানের পালা । তান পরুষবেশে ভায়োলাকে দেখে অপলক দর 1তে 
তা'কয়ে থাকলেন । 

এমন কোন দশ্যের মুখোমাথ হ'তে হবে এটা তিনি স্বপ্নও ভাবেন নি। 
বাপারটা দেখে প্রথমে তিনি ভাবলেন হয়ত বা চোখের ভুল । নিজের চোখের ওপরও 
যেন আস্ছা হাঁরয়ে ফেলেছেন । কাউকে 'িছু জজজ্ঞেস করতেও ভরসা পাচ্ছে না। 
বলা তো যায় না, ঠক বলতে গিয়ে কি বলে ফেললেন । কে ক ভেবে বসবে । শেষ 
পর্যন্ত হয়ত বা লোকের হাঁসির খোরাক হবেন । পেশ কয়েক মৃহ্ত নির্বাক নিস্তব্ধ 
ভাবে দাঁড়য়ে থাকলেন । চোখের মণি দ:টোকে বার বার পঞ্হষবেশী ভারোলার 
মূখের ওপর শনবদ্ধ রাখতে চৈজ্টা করলেন, চেম্টা «্'রতে ল।গলেন গর রহস7 উদ্ঘাটন 
করতে । অনেক চেম্টা-চরিত্ করেও কোন সিদ্ধান্তে পেশোছোতে পারলেন না। শেষ 
পর্যন্ত অনন্যোপায় হ'য়ে হাল হেঁড়ে দিলেন । 

সেবাণস্তয়ান কোন সিদ্ধান্তে আসতে না পেরে এক সমগন ভাবলেন ব্যাপাবটা সম্বন্ধে 
ভারোলা*কেই শীজজ্ঞেস ক'রবেন। পকন্তু তাতেও খার্থ হলেন । কোন অদশা শান্ত 
যেন সজোরে তার কণ্ঠ চেপে ধরেছে । মুখ ফুটে কথাই বলতে পারলেন না। 

শেষ পযন্ত ভায়োলা'ই এই সঙ্কটজনক পরিস্থিতির হাত থেকে মান্ত দিতে গিয়ে 
বললেন, 

ভায়োলা প্রথম মূখ খুলতে গিয়ে রীসকতা করে বললেন- আমার বাড়ি মেসালিনে। 
আমার পিতা সেবাণস্তয়ান। আর এক সেবাস্তয়ান ছিল আমার ভাই। সে এখন 
সালিল-সমাগধ লাভ করেছে । যাঁদ প্রেতাত্মা দেহ ধারণ করে এসে থাকে--তবে আমি 
বলব তুম আমাদের ভর দেখাতে এসেছ । 
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হ্যাঁ আত্মাই তো। কিন্তু এ-সাজ আমার জন্মাবাধ। যাঁদ তুমি পুরুষ না 
হ'য়ে নারী হও তবে আমার চোখের জলে তোমার দেহ ধুইয়ে আমি সোহাগ করে 
বলব- আমার অতল সাগরে 'নিমাজ্জতা ভাগ্র ভায়োলা এসো । মন-্রাণ দিয়ে আদর 
করব তোমাকে- ভরিয়ে তুলব তোমাকে । 

ভায়োলা তখন ধরা লেন না। নিজেকে গোপন রেখে পূব রাঁসকতার সরে 
বললেন--আমার বাবার ভুরুর ওপরে একটা মেজ ছিল। 

ভায়োলা র কথাটা কানে যেতেই সেবান্তয়ান যেন আচমকা একটা হোৌচট খেলেন । 
হঠাৎ ভায়োলা 'র মুখের 'দিকে তাকালেন । 

ভায়োলা ঠোঁট 1টপে টিপে হাসছেন । 

সেবাস্তয়ান আব*্বাস্য দষ্ট মেলে তার 'দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন ক'রলেন,কি? কি 
বললে ? 

ভায়োলা ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা বজায় রেখে আবার বললেন,-স্আমার 
বাবা"র কথা বলছিলাম ! 

_- তোমার বাবা 2 কি হয়েছে তোমার বাবার £ 

__না, হন িছু। 

_তবে2 

_-বলছিলাম ক, আমার বাবা'র ভুরুর ওপরে একটা মেজ ছিল । 

--তাই নাকি 

হ্যাঁ, আম ছোটবেলা থেকেই দেখে আসাছি। 

_ভুরুর ওপরে £ মানে ভূরুর ঠিক এইখানে ক? কথা বলতে বল্তে 
সেবাস্তরান ডান হাতের তজনীটাকে নিজের ডান দিকের ভূরুর ওপরে এক জায়গায় 
স্থির করলেন । 

ভায়োলা বাধা শ্দয়ে বলে উঠলেন-_আরে না না, এই দিকে নয় । 

_তবে? প 

--ডান দিকের ভুরুর ওপরে নয়। এই 'দকে, বাম দিকের ভুর;র ঠিক ওপরে, 
এইখানে ।- ভায়োলা বাম দকের ভুরুর ওপরের এক জায়গায় তজনী 1নর্দেশ করে 
দেখালেন । 

স্বোস্তয়ান বলে উঠলেন- আমার বাবারও । 

আমার তের বছর বয়সে তিনি মারা যান । আমার পুরুষের এই পোষাক ছাড়া 
আর কছু আগাকে অসুখী করতে পারবে না। এখন আমাকে ভায়োলা মনে করে 
আদর করতে এনা না। প্রমাণের জনা তপেক্ষা কর। এ-শহরের় এক কাণ্টেন 
রয়েছেন তানি সব কিছ: জানেন- প্রমাণ দেবেন, তাঁর কাছে রাক্ষত আছে আমার কুমার 
বেশ। তার পরের ঘটনা রাজা আর্সনো এবং রূপসী আঁলাভয়া সবই জানেন । 

সেবাস্তিয়ান বললেন--তবে ভুল এবার প্রমাণিত হয়েছে । তোমার প্রাতি আকৃষ্ট 
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হয়োছিলেন এক কুমারী । 

আনোর ব্যথাহত বুকে ক্ষীণ আশার সগ্তার হল। 'তিনি আবেগ মিশ্রিত স্বরে 
বললেন--বালক, আম তোমাকে চিনেও চিনতে পারিনি । তুমি বার বার আমাকে 
বলেছিলে তুমি আমাকে যতখানি ভালবাস কোন নারীকে এতখাণন ভালবাস না। 
আমি বুঝতে পারনি । 

ভায়োলা বললেন- প্রভু, শুধু মান্র অতীতের কথা নয়, বতমানেও আম বলাছ 
একই কথা । আমার প্রাতশ্রীতি আকাশের চন্দ্র-সূষে'র মত চির ভাস্বর। 

রাজা আনো দুপা এগিয়ে ভায়োলার মুখোমাখ দাঁড়িয়ে নিজের হাতের মধ্যে 
তাঁর হাত দুটো তুলে নিয়ে বললেন-_ভায়োলা, তোমার নারশবেশ আমার কামা । 

ভায়োলা হতাশার সুরে বললেন,_নারী বেশ? সে তো এ মূহূর্তে সম্ভব নয় 
প্রভু ! ক্যাপ্টেন আমাকে উত্তাল সমুদ্র থেকে উদ্ধার করোঙিলেন তিনি এখন বন্দী । 
মাালভো লিও তাঁকে অভিযুস্ত করেছে । 

--তোমার জীবন রক্ষক না'বকের ম্ন্তর ব্যবস্থা করাছ আমি । আঁলাভয়ার 
আদেশে ম্যালভোলিয়োকে ফেবিয়ান সেখানে হাঁজর করল । ক্যাপ্টেনকে হাণজর করার 
প্রাতিশ্রুতি দিভে ম্যালভো লও ব্স্ত হয়ে চলে গেল । 

আঁলভিরা রাজা আঁসঁনোর 'দিকে তাঁকরে বললেন- প্রভু আমাকে পত্রীরপে 
গ্রহণ না করতে পারলেও ভগ্মী রূপে গ্রহণ করার বাধা কোথায় 2 আপনি আমাকে 
ভগ্নার্‌পে গ্রহণ করে ধন্য করুন । আমাকে যাঁদ ভগ্মীরুপে গ্রহণ করেই থাকেন তবে 
আসুন আমার গৃহে 2 আপনারা দ্‌জনে আমার আতিথা গ্রহণ করে আমার গহকে 
পাঁবত করে তুলুন । 

রাজা আরর্দনো তাঁর 'প্রয়তমা ভায়োলার হাত ধরে হাসিমুখে এগিয়ে চললেন 
ভগ্নী আলাভয়ার আঁতথ্য গ্রহণ করতে । 
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এখানকার কথা নয়, বহু আগেকার । তখনকার ধনে 'সিরাকউজ একাঁট নামকরা 
বন্দর । আর 'সিরাকউজে বহ ধনী সওদাগরের বাস-_কয়েকজনকে কুবেরতুলা ধনগ 
বললেও অতি উন্তি করা হয় না। এই সকল সওদাগরদের জাহাজ সাতসমংদ্র পাড় 
'দেয়, সাতসমূদের নানা দেশে মালপন্র বয়, আমদান-রপ্তা'ন করে। 

[বশেষ করে বড় বড় প্রাতি বন্দরেই তাঁদের আড়ত, এ সব জাড়তের তদারক এবং 
মালপন্রের কেনাবেচা করে এ সকল সওদাগরদেরই 1ব*্বন্ত কর্মচারী । 

জাহাজের মাধামে 'িভিল্ন দেশে বাঁণাজ্যক লেনদেন করে সওদাগরগণ মাণ, 
মাণিকা, হীরা এবং নানা ধরনের বিলাস দ্রবাঁদ স্বদেশে অথাৎ ?সরাগকিউজে ফিরে 
আসতেন । কিছনদ্িন 'বিশ্রান করে আবার জাহাজ নিয়ে বোরয়ে পড়তেন । 

তখনকার 'নের জাহাজ আধু'নক কালের জাহাজের মতো যাল্লিক জাহাজ তো 
নয়। ঝড় তুফান-াঁবশেষ করে সামীদ্রক ঝড়ের মুখে বাঁচার আশা থাকত না। 

[বিপদ আছে জেনেও সওদ্াগরগণ জাহাজ 1নয়ে বোরিয়ে পড়লেন । দূর সমুদ্র যেন 
তাঁদের হাতছানি দিয়ে ডাকে । তাই প্রভূত ধন সম্পদের অধিকার হয়েও তারা সিরা- 
কিউজে চুপচাপ বোশাদন বসে থাকতে পারতেন না। জীবনকে অনিশ্চিতি্ হাতে 
সঁপে দিয়ে তাঁরা জ।হাজ নিয়ে বোর: পড়তেন । সম.পারের দেশগীলতে বাণজোর 
আকর্ষণ বেন তাঁদের আহ্বান, তাই ঘরে চ.পচাপ বসে অলস ভোগ-বহুল জাঁবন- 
যাপনের কথা তাঁরা কল্পনাও করতেন না। 

ইউ1জনও হলেন 'সিরাঠকউজের একজন নামকরা সওদাগর । অগাধ ধনসম্পাত্তুর 
আধিকারী | তিন ইচ্ছা করলে জের ঘরে পরম সংখে রাজার মতোই কাল কাটাতে 
পারতেন ৷ তবু তান বাণিজ্য থেকে অবসর নেওয়ার কথা ভাবতেন না। দূর সমংপ্রের 
বাঁণিজা করার বাপারটা তাঁর কাছে প্রবল নেশার মতো হরে দাঁড়াল। নেশা যাঁদ বাড়তে 
থাকে, তা সহসা কমে না। বরং বেড়েই যায় । ইগতিমধো এঁপডামনাম বন্দরের তারি 
গোমস্তাটি মারা যাওয়ায়, তারি পক্ষে ঘরে সামান্য িছদন চুপচাপ বসে থাকাও সম্ভব 
হোল না- ওখানকার ব্যবসা-বাণিজ্য দেখাশোনার জন্য অন্য কোন কর্মচারী বা 
গোমস্তা আর নিয়োগ না করে সওদাগর ইডজন নিজেই চলে গেলেন এঁপিভামনামে । 

কিন্তু এপডামনামে গিয়ে সওদাগর ইউাীজন নানা কাজে এমনভাবে জাঁড়য়ে পড়লেন 
যে- তাঁর পক্ষে সহসা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করা সম্ভব হোল না। স্বামীর অবর্তমানে তাঁর 
স্তী আমেলিয়া মহা সমস্যায় পড়লেন । ঘরে অবশ্য ধনরত্রের অভাব কিন্তু গুরুতর কাজে 
স্বামীর সান্নিধ্য এবং পরামর্শ একান্তই দরকার ৷ তাছাড়া তখনকার 'দনে দূরদেশ থেকে 
শচঠি পত্রের সত্বর আদান-প্রদযানও সম্ভব গছল না। তাই স্ত্রী আমোঁলিনা স্বামার জন্য 
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উৎকাণ্ঠিত হয়ে পড়েন এবং এরূপ উৎকণ্ঠা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিকও | 

তাই আমেলিয়া অন্য এক সওদাগরের সাথে এঁপডামনামে এলেন এবং স্বামণ- 
ইউাঁজনের সঙ্গে মিলিত হোলেন । এঁপিডামনামে থাকা কালে তান যমজ সন্তান প্রসব 
করলেন । দুজনের চেহারা আঁবিকল এক । রং এক, আদল এক- কোথাও কোন গরমিল 
নেই : একটু বড়ো অবস্থাতেও কোন:টি যে কে-_বাইরের লোকদের পক্ষে নির্ণয় করা 
তো সম্ভবই নয়, এমনাক নিজের বাবা-মার পক্ষেও নিরূপণ করা খুব কঠিন হল। 

প্রকীতির এক অদ্ভূত খেয়ালে আর এক আশ্চর্য কাণ্ড ঘটল । ইউজিনের পাশের 
বাড়িতে এক গরীব মাঁহলা যমজ ছেলে প্রসব করে প্রসবান্তে মারা গেলেন । এ দশটি 
ছেলেও হ্‌বহ্‌ এক । অনাথ দ্‌শট যমজ ছেলে- কেই বা তাঁদের লালন-পালন করে ? 
তাই দয়া পরবশ হয়ে ইউাঁজন গরধব ঘরের এ বমজ ছেলে দ210কেও নিজের বাড়িতে 
এনে লালন-পালন করতে লাগলেন, বড় হয়ে এ পালিত যগজ হেলে দ-"ট ক করবে 
__তা'ও তান মনে মনে ভেবে রাখলেন । এ অনাথ ছেলে 15 ভবিষ্যতে ইউাঁজনের 
দুই হলের পাঁরচারক বা ভৃত/ হবে । এভাবে দু জোড়া যমজ ছেলে একহ বাড়তে 
বড় হ'তে লাগল । ওরা প্রায় সমবয়েসীও বটে । চেহারার দিক থেকে নিজের যমজ 
দ-1ট ছেলের মধ্য অদ্ভুত মিল । তাছাড়া এ দ.শঢট ধ্মজ ছেলের পরস্পরের চেহারার 
মধ্যে অন্ভুত মিল । অনেক ভেবেচিন্তে ইউাঁজন নিজের ছেলে ঘ; টির ন।ম রাখলেন 
আশ্টিফোলাস-_কিন্তু জোড়ের যোট বড়ো তার নাম হলো 'িনিয়র আযাশ্মফোলাস 
আগ ছোটটির নাম হ'লো জুনিয়র আ্টিফোলাস । এভাবে সিনিয়র বা জঃনিয়রের 
বাবধান একটা রাখতেই হোল--তা না হ'লে দেখতে এক, নামেও এক থাকলে-- 
ভধবধ্যতে কাজকম্ের বেশ অসুবিধা সি হওয়া খুবই স্বাভাপিক। তাই নামের 
দিক থেকে ইউজিন তরি ছেলেদের নাম এক রাখলেও-পিনিয়র এবং জুনিররের 
বাবধান রাখলেন । অর্থাৎ বড়ো এবং হোচোর ব্যবধান রাখলেন শন্ধহ। 

আর অনাথ সেই দুটি ছেলের নাম রাখলেন দোমিও । জোড়াটর যে বড়ো সে 
হলো পনিয়র প্রোমিও, আর যে ছোটো সে হলো জ্ানয়র দ্রোমিও । এদের ক্ষেত্রে 
নামকরণ এক করলেও-_-কাজকমে'র স:বধার জন্যে কেবলমাত্র সিনিয়র ও জূনিররের 
ব্যবধান রাখা হ'ল। 

যমজ ছেলে দঘ”টি সামান্য বড় হয়ে উঠতেই ইউাঁজন সেরা কিউজে ফেরার জন্য 
তৎপর হোলেন । অসুবিধা ণকছ নেই । জাহাজ তাঁর নিজেরই | স্ত্রী আমোঁলিয়া, 
নিজের ঘুশট যমজ ছেলে, আর পালিত দ:ট যমজ ছেলে-সহ তান জাহাজে আরোহণ 
করলেন । সঙ্গে অবশ্য কিছু দ্াসদাসী, আর জাহাজের নাবকেরা তো রয়েছেই । 

সমুদ্র শান্ত, আবহাওয়া ভালো-_কিছুটা জলপথ 'নিরাপদেই গেলেন তারা । সমুদ্র 
তেমন তরঙ্গ নেই । পালতোলা জাহাজ বায়ুবেগে হেলে দুলে চলছে- সমুদ্র তরঙ্গে 
আলো-ছায়ার খেলা, সেই সঙ্গে স্বদেশে প্রত)াবতনের আনন্ব । অতএব সকলেই খুশী । 

কন্ুু হঠাৎই দেখা দিল একদিন আকাশ জুড়ে কালো মেঘ । সেই সঙ্গে সামনাদ্রক 
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ঝড়ের প্রবল সোঁ সো শব্দ। আর পাহাড়ের মতো উচ্চ উত্তাল তরঙ্গ । ঝড়ের প্রবল 
বেগে পাল ছি'ড়ে পড়ল, মাস্ত্ুল ভেঙে পড়ল--শরু হ'ল প্রবল বর্ষণও | জাহাজ ডুবে 
যেতে বাকি নেই। 

সকল জাহাজেই একটি করে আলাদা নৌকো থাকে, মাইনে করা নাবিকেরা 
নিজেদের প্রাণ বাঁচানোর দায়ে সেই নৌকো টি দখল করে বসল । মালিক বা মািকানশ 
বা তরি ছেলেদের কথা একবারও ভাবল না। নিজেদের প্রাণ বাঁচানোর জনাই তাঁরা 
নৌকোঁটিতে উঠে--অকুল-দরিয়ায় ভাগসিয়ে দিল। পেছনে ডুবন্ত জাহাজে পড়ে 
রইল--ইউজিন, তাঁর স্ত্রী, চারটি বাচ্চা ছেলে আর কয়েকজন দাসদাসী। 

নাঁবকদের এরুপ বেইমানিতে ইউজনের দচোখ জলে ভরে এল । তিনি কিছুক্ষণ 
বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তারপর ভাবলেন-_এই মুহূর্তে কিছু একটা করা দরকার, 
নতুবা স্ত্রী পুণ্র--কাউকেই বাঁচানো যাবে না। এমাঁনতে তাঁরা আর বাঁচবেন কিনা কে 
জানে? তব যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ । কিছ একটা করতেই হবে । নাদিকদের 
নিয়ে অতিরিন্ত নৌকোটি বহু দূরে মিলিয়ে গেছে । ভাগা ভালো জাহাজে একটা 
আঁতারন্ত মান্তুল 'ছিল,--এই মাস্তুল আঁকড়েই তাঁদের অকুলদরিয়া ভাসতে হবে। 
তাছাড়া আর উপায়ই বা কী2 অতএব সেই বাড়তি মাস্তুলটিকে আঁকড়েই তারা ভেসে 
পড়লেন । মাস্তুলের দুদকে সমান ভার রাখা দরকার--একাদিকে রইলেন ইউজিন 
নিজে ও 'সনিয়র আ'শ্টফোলাস আর 'সানরর দ্রোঁমও_-আর মাস্তুলের অপর দিকে 
স্্ী আমোলিয়া, জুনিয়র আশ্টিফোলাস এবং জুনিয়র দ্রোমিও। 

মান্তুল উত্তাল তরঙ্গে ভাসতে ভাসতে চলল । অবশ্য ইউাঁজন বুদ্ধি করে বাচ্চাদের 
মান্তুলের সঙ্গে বেধে দিয়ে ছিলেন--নইলে কে কোথায় ছিটকে যাবে কে জানে ? 

বেশ কিছ; পরে ঝড় অনেকটা কমে এল, দূরে তাকিয়ে দেখা গেল দুদক থেকে 
দু'খানা জাহাজ আসছে-_ইডাঁজন আর তাঁর স্ত্রী ভাবলেন এই চরম 'বিপদেও তারা 
বেচে যাবেন । কিন্তু শেষ মুহূর্তে ঘটে গেল এক অভাবিত বিপদ । চেরো পাহাড়ের 
সঙ্গে ধাক্কা লেগে- মানস্তুল ভেঙে আধখান হোলো । স্বামী স্ব ও বাচ্চারা মালাদা হয়ে 
গেল । অর্থাৎ ইউজিন ভেসে রইলেন বড় ছেলে আর বড় দ্রোমিওকে নিয়ে । আর তাঁর 
স্ত্রী ভেসে রইলেন ছোটো ছেলে আর ছোটো দ্রোমিওকে 'নয়ে । এক জোড়া করে নিয়ে 
স্বামী-স্ত্রী আলাদা হয়ে পড়লেন । আর এক ধাক্কায় বিপরাঁত দিকে ভেসে চলল দ:”ট 
মান্তুলের টুকরো । ইউীজনের পক্ষে চেষ্টা করেও 'আর স্পীর কাছাকাছি যাওয়ার 
কোনো উপায় রইল না। আর স্পীর পক্ষেও এ এক জোড়া ছেলে নিয়ে স্বামীর 
কাছাকাছি আসা সম্ভব হোলো না। একজোড়া করে ছেলে স্বাম-স্রী দুজন দুদকে 
চলে গেলেন, বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন তারা পরস্পরের কাছ থেকে । ধারে ধারে তারা 
পরস্পরের দজ্ট সীমার বাইরে চলে গেলেন । 

অবশ্য ঈশ্বর তাঁদের একেবারে শেষ করলেন না, বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বাঁচিয়ে রাখলেন-_ 

ধূুশীদক থেকে দু'খানা জাহাজ তো আসছিল । একখানা জাহাজ তুলে নিল ইউঁ্জন 
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আর সিনিয়র আশ্টিফোলাস এবং সিনিয়র দ্রোমিওকে । আর কিছ পরে আর 
একখানা জাহাজও এল-_সেই জাহাজখানা তূলে নিল ইউজনের স্ত্রী আমেলিয়া 
আর জুনিয়ার আ্টিফোলাস এবং জিয়ার দ্রোমিওকে । বলা বাহ্‌লা--দটি 
জাহাজ দুশদকে চলতে লাগল । 

অবশা ইউাঁজন যে জাহাজে উঠেছিলেন, সেই জাহাজের নাবকেরা এবং কাণ্তেন 
সদাশয় । কাণ্তেন ইউর্জনের অনুরোধে অপর জাহাজাঁটকে কাছাকাছি আসার জন্য 
সংকেত জানাল। কিন্তু অপর জাহাজের কাণ্তেন সেই সংকেতকে দেখেও অগ্রাহা 
করল। ইউজিনের স্ত্রী আমেলিয়া জ:নিয়রদের নিয়ে যে জাহাজে উঠলেন বা 
আশ্রয় পেলেন- সেই জাহাজের ক্যাপ্তেন ও নাবকেরা মোটেই ভালো লোক নন। 
কাণ্তেন ভাবলেন-স্পীলোকাটিকে কোনো নির্জন দ্বীপে নামিয়ে দিয়ে, ছেলে দশঁটকে 
অন্য কোনো বন্দরে নিয়ে বাকি করে দেবেন। ও"রা ছিল কারন্হের জেলে নাবিক । 
করিন্হের নাবিকরা দসযভাবাপন্ন । 

সঃ % সং 

এরকম আশ্চর্য দুঘণ্টনা মানুষের জীবনে খুব কমই ঘটে, যা ইউজনের জশবনে 
ঘটল । ইউঁজন এই দূর্ঘটনা ঘটার পর সানয়র আণ্টফোলাস ও 'সানয়র 
দ্রোমিওকে 1নয়ে নিজের বাড়ি সেরাকিউজে ফিরে এলেন । সেরাকিউজে "ফিরেই 
তিনি দেশে-বিদেশে হারিয়ে যাওয়া স্তী ও ছেলে দু”টির খোঁজ করতে লাগলেন । 
তাঁর অর্থবল এবং লোকবল দুই-ই ছিল--অতএব হারানো। স্ত্রশ এবং জুনিয়র আাশ্টি- 
ফোলাস ও জুনিয়র দ্রোমিওর খোঁজে তিনি দেশস্বিদেশ তোলপাড় করে ফেলেছিলেন । 
বাঁভল্ন দেশে তাঁদের খোঁজে একের পর এক লোক পাঠিয়েছেন-_-কিন্তু তাঁর এমনই 
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ভাগ্য-যে দীর্ঘাদনের মধ্যেও তাঁদের কোনো সম্ধানই তিন পেলেন না। অথচ 
তান হাত পা গুটিয়ে বসোঁছিলেন না। 

এভাবেই দীর্ঘাদন অতিবাহিত হোল । ীপানয়র আশ্টিফোলাস আর ছোটটি 
নেই, সে এখন রীতিমত একজন যুবক । আর 'সানরর দ্রোমও এখন ররখীতিশত 
যূবক। সে এখন 'সনিরর আশ্টিফোলাসের চিরসঙ্গী এবং পরিচারক॥ পিনিয়র 
আযাশ্টিফোলাস তাঁর বাবার কাছে হারিয়ে যাওয়া মা ছোটো ভাই-এয় কথা শুনেছিল। 
সেও মনে প্রাণে তরি বাবার মতই দট 'বি*বাস করে--তাঁরা যেখানেই থাক এখনও 
জীবিত রয়েছেন । হয়তো বা তাঁদের সেরাকিউজে ফিরে আসার কোনো উপায় 
নেই, অজানা বিদেশ-বিভূয়ে তারা হয়তো বা নিদারুণ দুঃখ-কঙ্টের মধো জীবন- 
যাপন করছেন । তাছাড়া জ্ঞান হওয়া অবাঁধ 'সানয়র আশ্টিফোলাস মা ও ভাইকে 
কখনও দোখান পর্যস্ত--অথচ নাড়ীর টান ও রক্তের টান অনুভব করে প্রতিনিয়তই | 
হারিয়ে যাওয়া মা ও ভাইয়ের জন্য সে মাঝে মাঝেই অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে ওঠে। 
কোনো কিছুই তার আর ভালো লাগে না। 

একদিন সিনিয়র আণ্টিফোলাস ইউঁজনকে বলল £ বাবা তম যাঁদ অনুমতি দাও, 
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আমি একবার মা ও ভাইয়ের খোঁজে বিদেশে ঘরে আসতে চাই । আমার বিশ্বাস 
আমি তাদের খোঁজ পাবই । 

ছেলে বড়ো হয়েছে, তাছাড়া দ্রীঘাঁদন বাইরে যায়নি সে, তাই ইউজন ছেলের 
প্রস্তাবে আপত্তি না করে বলল £ বেশ যাও, তবে বিদেশ-বিভূ*য়ে সাবধানে চলাফেরা 
করবে। আমিও ভেবেছিলাম সওদাগর বাণিজ্য ছেড়ে তোমার মা ও ভাইয়ের খোঁজে 
দেশ-বিদেশ তন্ন তন্ন করে খ'জব, কিন্তু তুমি ছোটো ছিলে বলে--তোমাকে এখানে 
একা ফেলে রেখে আমি নিজে তেমন ভাবে খোঁজ নিতে পারিনি । তুমি এখন সাবালক 
হয়েছো, তম একবার চেত্টা করে দেখো । তাছাড়া আম বুড়ো হয়েছি__বর্তমানে 
দীর্ঘীদন ধরে দেশ বিদেশ গধণটনের ক্ষমতাও আমার নেই, শরীরেও এত ধকল সইবে 
না। এক নাগাড়ে 'বাভল্ন দেশ ঘোরা আমার পক্ষে সম্ভব নয় । 

[বদেশ যাত্রার আগে বাবার কাছ থেকে নানা উপদেশ নিলেন । 'সানয়র আ1্টি- 
ফোলাস, তারপর চিরসাথী ও পাঁরিচারক 'সানয়র দ্রোমিওকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন 
দেশ পথ৮নে । তাঁর প্রধান উদ্দেশা সওদাগরি করা নয়--মা ও ভাইয়ের খোঁজ করা ॥ 
কোন দেশই পর্ন করতে বাকী রাখল নাসে। কম্তুমা ভাইয়ের কোনো খোঁজই 
পেলনাসে। 

তবু সে বিচলিত বা হতাশ হোলো না, নতুন বন্দরের নাম শুনলেই দিনিরার 
দোমিওকে নিয়ে সেখানে ছুটে যেতো । এক বন্দর থেকে আর এক বন্দরে--এভাবেই 
দ্রীর্ঘদন কেটে গেল । 

অন্যদিকে সেরাকিউজে ইউজনও [চন্তা-ভাবনায় আচ্থুর হয়ে পড়লেন । স্ত্রী আর 
ছোটো ছেলেতো দীর্ধাৰ্ন আগেই হারিয়ে গেছে-তাঁদের শোক দর আদর্শজনিত 
কারণে মে কমেই স্তীমত হয়ে আসাছিল-_কিন্তু বড় ছেলোটিকে তিনি নিজে মানুষ 
করেছেন, একাই বাবা ও মায়ের ভূমিকা পালন করেছেন । শকন্তু স্ঘী ও ছোট ছেলের 
খোঁজ করতে গিয়ে সেও যাঁদ হারিয়ে যায় এই দুঃখ ইউজিন আর এই বয়সে সইতে 
পারবেন না। আর সমুদ্র পথ তো নিরাপদ নয়--কখন কোথাম্ন কি ঘটে যায় কে 
জানে ! বড় ছেলের অদর্শনে ইউঁজন ক্লমশঃই আঁস্কুর হয়ে উঠলেন । সিনিয়র আশ্টি- 
ফোলাস গিয়েছেন অনেকাঁদন--কয়েকবছর পার হয়ে গেছে । অবশ্য সে যেখানেই যাক 
অথ'সম্পদের কোনো অভাব হবে নন, নিজেদেরই জাহাজ । তবু"*, 

তাই কয়েক বছর পেরিয়ে যেতেই ব্যাকুল ইউঁজন পুনরায় বড় ছেলের খোঁজে 
বোঁরয়ে পড়লেন |  স্ত্ আমেলিয়া আর জুনিয়র আযা1ণ্ফোলাসকে খুজে পাওয়ার 
আশা আর নেই-বত মানে ইউঁজনের যা অবস্থা বড় ছেলে 'সানয়র আযাণ্টি- 
ফোলাসের খোঁজ পেলেই তিনি বর্তে যাবেন। মহান ঈ*বরের উদ্দেশ্যে বারবার 
ধন্যবাদ জানাবেন । 

কয়েকটি বন্দরে খোঁজ করে পরিশেষে ইউজন এলেন এাঁফসাস বন্দরে । এফসাস, 
বেশ বড় বন্দর । বহু জাহাজের আনাগোনা এই বন্দরে । নানান দেশের লোকেরা, 
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ব্যবসা-বাণিজোর প্রয়োজনে এফসাসে আসে । 
কিন্তু ইউজিন জাহাজ ঘাটাতে নামতেই একদল রাজকর্মচারণ তাকে ঘ্বিরে ধরল । 
_-আমি চোর ডাকাত নই, দীর্ঘদন পরে এই বন্দরে এলাম, আমাকে এভাবে 
ঘেরাও করার মানে কি? 
অন্যান্য বন্দরেও 'বাভন্ন দেশের রাজ্রকর্মচারীরা রীতি অনযারী মামূলী সাধারণ সব 
প্রশ্ন করে থাকেন । অভ্যাগতগণ ছকবাধা মামুলী উত্তর দিয়ে থাকেন, ব্যস--এ পর্যস্তই। 
তখনকার 'দনে পাশপোর্ট ও ভিসার ঝামেলা ছিল না--বরং বিদেশী সওাগরদের যথেষ্ট 
সমাদর করা হোত। ইউাঁজন নিজেও এর আগে বহু বন্দরে জাহাজ নিয়ে ঘুরছেন, 
এফিসাসেও বহহবার এসেছেন-_-কিন্তু এর আগে কোনোবার এরকমাঁট হয়নি । এভাবে 
রাজকমণচারীরা কখনও তাঁকে ঘেরাও করেনান । অতএব ইউাঁজন অবাক হয়ে গেলেন । 
একজন প্রধান কর্মচারী এগিয়ে এসে বলল ঃ এবার ব্যাপারটা একটু অনারকম । 


তবে মশায় আমাদের কোনো দোষ নেই, রাজার নিদেশেই আমাদের এমনটি করতে 
হচ্ছে । আপনার নাম ক : 


ইউঁজন তাঁর নাম বললেন । 

দ্বিতীয় প্রশ্ন £ কোথায় আপনার বাঁড় ? 

ইউাজন গবে'র সঙ্গে (বললেন £ সেরাকিউজে আমার বাড়। 

ব্যস হয়ে গেল। প্রধান কম চারী বলল £ মহামান্য ভিউকের 'নর্রেশে আপনাকে 
গ্রেপ্তার করা হে?'ল মশাই ? 

- আমার অপরাধ ? 

__তা ডিউককেই গিয়ে জিগ্যেস করবেন । তবে যদ্বুর জানি আপবনিতো বন্ৰখ 
হ'লেনই, আপনার জাহাজ, জনসম্পদ্ধ সব কিছ; রাজ সরকারে বাজেয়াপ্ত করা হো'ল। 

_-সেরাকিউজে আমার বাড়ি বলেই ফি আমাকে বিনা দোষে এভাবে শাস্ত পেতে 
হবে ? 

_-হ্যাঁ, মশাই হ্যাঁ । সেরাকিউজে আপনার বাঁড় না হ'লে- আপনাকে সঙ্গে 
সঙ্গে সম্মানের সঙ্গে ছেড়ে 'দিতুম । 

--কিন্তু আম যাঁদ মিথ্যা পারিচয় দিতুম । 

_-তবে আমাদের কিছ করার গল না, কিন্ত; একবার যখন নিজের মূখে পারচন্ন 
দিয়ে ফেলেছেন, তখন আপনার রেহাই নেই । 

--এরকমটি হওয়ার কারণ ? 

কিছুদিন আগে বাণিজ্যের ব্যাপারে আমাদের ডিউক ও সেরাকিউজের 'ডিউকের 


মধ্যে দারুণ কলহ হয়, সেরাকিউজের ডিউক আমাদের ডিউককে অপমানজনক 
চিঠও দেন । 


-_ তারপর ? 
- তারপরই আমাদের ডিউক নির্দেশ জার করেন সেরাকিউজের কোনো নাগাঁরক 
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এ বন্দরে এলে তাঁকে আটক করা হবে এবং তাঁর শিরশ্ছেদ করা হবে । 

ইউজিন প্রধান রাজকর্মচারীর মুখে একথা শুনে ভত্লানক ম.ষড়ে পড়লেন । 

প্রধান রাজকমণ্চারী ফিসফিসিয়ে বললেন £ তবে আপন প্রাণে বেচে যাবেন, 
যদি সেই ব্যবস্থা করেন। 

--কি ব্যবস্থা ! 

--আপনার হয়ে যাঁদ কেউ রাজকোষে হাজার মোহর জমা দেয়--তবেই আপনি 
বে"চে যেতে পারেন । অবশ্য আপনার জাহাজে যা ধন-সম্পদ ছিল, ইতিমধ্যে ডিউকের 
লোকেরা বাজেয়াপ্ত করে ফেলেছে । 

তবে উপায় ? 

জাহাজে ইউাঁজনের যথেম্টই ধনসম্পদ ছিল, ইউজিনকে গ্রেপ্তার করার সঙ্গে আর 
একদল রাজকর্মচারী মালপন্ন আর টাকাপয়সা সব ইতিমধ্যে বাজেয়াপ্ত করে ফেলেছে। 
[তিনি শুন্য হাতেই জাহাজ থেকে নেমোছিলেন, পরে তাঁর এক কর্মচারী টাকার থলে 
নিয়ে নামবে--এমন কথা ছিল, আর জাহাজ থেকে নেমেই তান গ্নপ্তার হোলেন, 
এখন তিনি কপর্দকহন, বলতে গেলে ভিখারী । 

এ বন্দরে তাঁর যে আড়ত ছিল এবং গ্োমস্তা ছিল সেই আড়ত নিশ্চয়ই আগেই 
বাজেয়াপ্ত হয়েছে । গোমস্তাও নিশ্চয়ই গ্রেপ্তার হয়েছে, অথবা কোথায়ও স্রে পড়েছে। 
এখন তান নরুপায় । 

রাজকর্মচারীরা ইউজনকে 'ডিউকের দরবারে হাজির করল। প্রধান কম্চারী 
1ডউককে জানাল ঃ ইনি সেরাঁকউজের একজন সওদাগর । 

_ ধনী নিশ্চয়ই ? সঙ্গে নিশ্চয়ই নিজের জাহাজও নিয়ে এসেছেন । 

_ হ্যা, হজুর | 

স্মালপন্তর, টাকা পয়সা সহ জাহাজ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে তো ? 

হ্যা হ্জধর | 

--একে কারাগারে রাখ । এর হয়ে কেউ হাজার মোহর দলে, এ মুক্তি পাবে। 

ইউজন বিনীতভাবে বললেন £ আমার এখানে পাঁরিচিত এমন কেউ নেই, যিনি 
আমার হয়ে হাজার মোহর জমা দেবেন । তাছাড়া বতমানে আম সওদাগর বর 

1, দ্ীঘাদন পরে আমার ছেলের খোঁজে এখানে এসোছ। 

ডিউক রেগে গিয়ে বললেন £ ওসব ধানাই-পানাই শোনার আমার অবসর নেই, 
আপনার হয়ে কেউ হাজার মোহর সাজ সন্ধ্যার মধ্যে জমা না দিলে, আপনার গদ্দান 
যাবে । এাঁটই বর্তমান নিয়ম । আমি নিজে নিয়ামক হয়ে--আপনার জন্য নিরম 
ভাঙ্গতে পারি না। টাকা দেওয়ার মতো আপনার পরিচিত কেউ এই বন্দরে থাকলে 
তাঁর নাম ঠিকানা বলুন । 

ইউজিন কারও নাম বলতে পারলেন না । বহযাদন আগে এবন্বরে দু'একবার তিনি 
এসেছেন, দই-একজন তাঁর পাঁরচিত থাকলেও তাঁদের নাম তানি ভুলে গেছেন, তাছাড়া 
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এখানে তাঁর কোনো আত্মীয়-ম্বজনও নেই । আর নাম মনে থাকলেও কোন লাভ হোত 
না, তারা হয়তো তাঁর কথা মনেও রাখেন নি । অপরিচিত কারো জন্য-_কে আর রাজ 
সরকারে হাজার মোহর জমা থেবে ? অতএব নিরুপায় ইউাজন চুপ করে রইলেন । 

ডিউক কর্মচারীদের বললেন £ তোমরা নগরবাসীদের জাঁনয়ে দাও । ঢেপ্ড়া 
পটিয়ে ভালভাবে জানাবে যে--সেরাকিউজের ইউজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, শীঘ্বই 
তাঁকে 'শিরচ্ছেদ্ধ করা হবে, তবে কেউ যা তার হয়ে হাজার মোহর রাজসরকারে জমা 
দেয়--তবে ইউজিনকে মাযান্ত দেওয়া হবে। নতুবা নয়। 

প্রথমে কর্মচারী বললেন ঃ যে আজ্ঞা হুজুর, আমরা এখনই আপনার 'নদেশ 
চারাঁ্কে প্রচারের ব্যবস্থা করাছ। 

অতএব প্রহরীরা ইউজনকে অন্ধকার কারাগারে আটক করে রাখল। ইউজন 
1নজের ভাগ্যের কথা ভাবতে লাগলেন । স্ত্রী আর ছোটো ছেলে বহু আগেই হারিয়ে 
গেছে। বড় ছেলে তাঁদের খোঁজে নিজেই বেপাত্তা। আর ইউঁজন নিজে এফসাসে 
ছে'লের খোঁজ করতে এসে এখন কারাগারে আটক । বিনা অপরাধে তাঁর গর্তানও 
যাবে । তান স্ত্রী ও ছেলেদের কথা ভাবতে ভাবতে চোখের জল ফেলতে লাগলেন । 
নিয়তির ি নিমম পরিহাস । এক হাজার মোহরের কারণে ধনকুবের ইউজিন আজ 
মৃত্যু পথযান্লী। 

র ০ 2 

1কছ-ক্ষণ পহর এীকসাসেস বন্দরে আর একট জাহাজও এসে ভীড়ল । নানা দেশ 
ঘুরে এঁফসাসে এই জাহাজে এলেন ইউজনের বড় ছেলে 'সাঁনয়র আশ্ডিফোলাস ও 
তাঁর চিরসঙ্গী ভৃত্য সানয়র দ্রোমিও। 

তবে সিনিয়র আ্টিফোলাস জাহাজে আসার সমরেই একজন যাত্রীর মুখে 
শুনেছিলেন যে, এঁফিসাস বন্দরে নেমে সেরাকিউজের বাঁসন্দা বলে পরিচর দিলে আর 
রক্ষা থাকবে না। ধনসম্পদ সব বাজেয়াপ্ত তো হবেই-_সে সঙ্গে গদ্দীনাটও যাবে । 

অতএব সিনিয়র আণ্টিফোলাস জাহাজে থাকতেই বার বার করে দ্রোমিওকে 
বলোঁছিলেন £ 

এফসাসে নেমে কখনও বলাবনে, আমরা সেরাফিউজের বাঁসন্দা বুঝাঁল ? 

_-বুঝোছি, হুজুর । কেউ সেরাকিউজের কথা ।জজ্ঞে করলে বলব-- 
সেরাকিউজের নামই শ্ঁনান কখনও, তা সে বন্দরাট কোথায় ? জাহাজের এ যান্রশীটিও 
বার বার করে সিনিয়র আ্যাস্টিফোলাসকে বললেন £ যাঁদ গ্রাফসাসে নামার পর 
ওখানকার রাজকর্মচারীরা ঘিরে ধরে জিজ্ঞেস করে আপাঁন কোন: দেশের বাসন্দা কখনো 
সেরাধিউজের নাম বলবেন না। অন্য যে কোনো দেশের নাম বললে কোনো ক্ষতি হবে 
পা, কিন্ত; সেরাকিউজের নাম বললে আর রক্ষা থাকবে না, গদ্শন তো যাবেই সেই সঙ্গে 
মাপনার জাহাজের সব মালপন্র টাকা পয়সা সব 'কিছুই রাজ দরবারে বাজেয়াপ্ত হবে । 

এই কারণেই ?সনিরর আাশ্টফোলাস নিজে তো সতর্ক গছলেনই--তাছাড়া তাঁর 
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চিরসঙ্গণও পারচারক দ্রোমিওকে সতর্ক করে দিয়োছিলেন । 

জাহাজঘাটায় নামতেই রাজকর্মচারশরা তাঁদের ঘিরে ধরে যথারণাঁতি জিজ্ঞাসাবাদ 
করতে লাগল । সিনিয়র আশ্টিফোলাস এবং সিনিয়র দ্বোমিও বলল £ আমরা 
বহুদেশ ঘুরেছি বটে, সেরাঁকউজে কখনও যাইনি, এ দেশের নামও শুনান। 

রাজকর্মচারীরা সন্তুষ্ট হয়ে দ্ু'জনকেই ছেড়ে দিল । সিনিরর আ্যাশ্টিফোলাস তাঁর 
ভৃত্য 'সানয়র দ্রোমিওকে এঁফসাসের সবচেয়ে সেরা হোটেল সেপ্টরে যেতে বললেন, 
আর তার সঙ্গে যা টাকাকড়ি ছিল তা?ও ভৃত্যের হাতে 'দিয়ে বললেন ঃ মনে আছে তো, 
সবচেয়ে সেরা হোটেল সেশ্টারে গিয়ে উঠবি, টাকাকাড় মালপন্্র সব সাবধানে রাখাঁব। 

_-ঠিক আছে হুজুর, ফিন্তু আপাঁন কোথায় যাচ্ছেন 2 

--আ'ম একটু ঘোরাঘ্ীর করে হোটেলে ফিরব, তুই কিন্তু হোটেল থেকে একদম 
বাইরে বেরাঁব না, বিদেশ 'বিভূয়ে পথ হারিয়ে ফেলে, খুজে বের করা এক ঝামেলা । 

_-ঠিক আছে হুজুর, আমি হোটেল থেকে এক পা'ও বাইরে বেরুব না। কিন্তু 
হুজুর আপনার সঙ্গে যে একদম টাকাকাঁড় রাখলেন না। 

-অচেনা দেশে সঙ্গে বেশি টাকাকাঁড় নিয়ে ঘোরাঘীর করা ভালো নয়, তাই 
তোর সঙ্গে টাকাকড় দিয়ে দিলাম ৷ কাকাকড়ি গুণে হোটেলে জমা 'দাঁব ! 

--ঠিক আছে হুজুর । 

অতএব 'সানয়র দ্রোমিও মালপন্ন আর টাকাকাঁড় নিয়ে সেপ্টর হোটেলে চলে গেল। 
আর 'সানয়র আশ্টিফোলাস বন্দরের নানা পথে তাঁর হারিয়ে যাওয়া মা-ভাই 
সম্পর্কে খোঁজ করতে লাগলেন । কয়েকাঁট রাস্তা পেরিয়ে যাওয়ার আকস্মিকভাবে 
দ্রোমওর মুখোমুখি হয়ে তিনি অবাক হয়ে গেলেন । 

দ্রোমিও তাঁর কাহে এসে বলল £ হুজ:র বাড়ি চলুন । সেই যেরাগ করে বাঁড় 
থেকে বেরিয়েছেন-_ এখনও ফেরেননি । এাঁদকে খাবারদাবার সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল-_ 
গিল্নীমা আপনার খোঁজে আমায় পাঠালেন । তাড়াতাঁড় বাঁড় চলুন হুজুর । 

এসব কথা শুনে সিনিয়র আশ্টিফোলাস খুবই অবাক হলেন, তবে কি চাকরটা 
এঁফিসাস বন্দরে নেমে পুরোপুরি পাগলই হয়ে গেল, সঙ্গের মালপল্ন আর টাকা পরসাই 
বাগেল কোথায় ঃ এ আবার কি বিড়ম্বনা । এত দেশ তো এই চাকরটাকে নিয়ে 
ঘুরলেন, কোথাও কোনো গোলমাল হয়নি, হঠাৎ এখানে এসে ওর কি হো'ল 2 
মনিবের সঙ্গে তো আর রাঁসকতা চলে না, নিশ্চয়ই ও"র মাথাটা বিগড়ে গেছে। 

তিনি দ্রোমিওকে ধমক দিয়ে বললেন £ ইয়ার্কি রাখ, বাঁদর £ মালপন্ত্র সব 
হোটেলে রেখেছিস তো? টাকা কাঁড় সব হোটেলে জমা দিয়েছিস তো ? 

এবার অবাক হওয়ার পালা দ্রোমিওর, আসলে সে তো 'সানয়র দ্রোমিও নয়, 
জুনিয়র দ্রোমও, তাই সে ঢোক গিলে 1সনিয়র আযাশ্টিফোলাসকে বলল £ হুজুর, 
আমিতো আপনার কথার মাথামৃশ্ছ কিছু বুঝতে পারাছ না। 

প্রচ্ড রেগে গিয়ে 'সানয়র আ্টিফোলাস বললেন £ আমার কথা না বোঝার কি 
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হয়েছে রে উল্লুক ? আমি 'ি অন্য ভাষায় কথা বলাঁছ ? 

তবুও জুনিয়র দ্রোমিও যেন আকাশ থেকে পড়ল, তাঁর মানব এসব ি বলছে ? যার 
বাড়ি এখানে-_সে হোটেলেই মালপন্ত রাখতে বলবে কেন 2 আর হোটেলেই বা টাকা 
পয়সা রাখতে বলবে কেন 2 তাছাড়া মানব তাঁকে তো হোটেলে যেতে বলে নন, এমন 
?ি টাকা পয়সা 'দিয়েও হোটেলে জমা দিতে বলোন ; এখন তবে কেন উল্টো 
পাল্টা বকছে ! মাঁনবেরই বুঝি মাথা ধিগড়ে গেছে । তাই জ্বানয়র দ্রোমিও অবাক হয়ে 
বলল £ হুজুর, আম গি আপনার সঙ্গে কখনও ইয়াক করতে পার ? 

--ইরার্কি নয়, তবে এসব কি বাজে বকাঁছস ? 

_হোটেল, টাকা পয়সা এসব 'ি বলছেন ? 

একশ'বার বলব, যা সাঁতা তাই বলাছ। 

হুজুর, আম তো বাঁড় থেকে আসাছি, খাবার-দাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে বলে-_- 
গিনীমা আপনার খোঁজে পাঠালেন । আর আপাঁনই তো হোটেল, আর হোটেলে ঢাকা 
জমা দেওয়ার কথা বললেন । 

_-গিন্লী ! আমার বাড়ি ? 

_রাগ করেছেন বলে তো গগন্নীমা উবে যেতে পারে না, বাঁড় ত উবে যেতে 
পারে না! 

--তবে রে হতভাগা ! আবার সেই ন্যাকাঁম ! এখনই তোর ন্যাকামিপনা শেষ 
করছি। 

প্রচণ্ড রাগে কঁপিতে কঁপিতে সিনিয়র আযশ্টিফোলাস জুনিয়র দ্রোমিওকে কি 
মারটাই না মারলেন, রাস্তার লোকেরাও অবাক হয়ে সেই দৃশ্য দেখল । 

কয়েকজন লোক এগয়ে এসে জিজ্ঞেস করল £ একী মশাই একে মারছেন কেন 7 

-মারাছ, বেশ করাছ। বেয়াড়া ঘোড়াকে যেমন চাবকে 'সিধে করতে হয়, 
তেমনি বেয়াড়া চাকরকে বেধড়ক পিটিয়ে সিধে করতে হয় । 

তব; একজন বলল £ রাস্তায় এভাবে পেটানো কি ঠিক? যা করার বাঁড় নিয়ে 
গিয়ে করুন। 

আর এক ভদ্রুলাক বললেন £ চাকর বেয়াড়া হ'লে মাথার 'িক রাখা দায়, সে 
রাস্তায়ই হোক, আর বাঁড়ই হোক। 

মানবের কিল খেয়ে জানয়র দ্রোমিওকে হজম করে নিতে হো”ল। হাজার হ'লেও 
মনিব। মানবের নিশ্চরই মাথা বিগড়ে গেছে, নইলে বারবার হোঠেল আর টাকার 
কথাই বা বলবে কেন ? তাঁকেই বা এভাবে পেটাবে কেন ? 

- তোর মুখ দেখতে চাইনে, যেখানে খুশী চলে যা । মেরে ধরে 1সানক্লর আন্টি 
ফোলাস সেপ্টের হোটেলের দিকে চলে গেলেন । সিনিয়র আ্যাশ্টিফোলাস মেরে ধরেও 
বুঝতে পারলেন যে, এক 'ি্দোষ বেচারাকে 'তিনি বেধড়ক পেটালেন । এই দোমিও তাঁর 
ভৃত্যই নয়--একথাও তান বুঝতে পারলেন না । দুজনের চেহারা যে একরকম এক 
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হ'তে পারে কারও পক্ষে কল্পনায় আনা সম্ভব নয়। অবশ্য এ ব্যাপারে সিনিয়র 
আশ্টিফোলাসকেও তেমন দোষ দেওয়া যায় না। এই জুনয়র দ্রোমিওই তাঁর হারিয়ে 
যাওয়া ভাই-এর ভৃত্য, যাদবের খোঁজে 'তিনি 'বাঁভন্ন বন্দর ও শহর দীর্ঘদিন তোলপাড় 
করে বেড়াচ্ছেন । একথাও সিনিয়র আশ্টিফোলাসের একবারও মনে হোল না। 

্ ফু 

এ প্রসঙ্গে দীর্ঘদন পূর্বের সেই ঘটনায় ফিরে আসা দরকার । আতি শিশু বয়সে 
জুনিয়র আশ্টিফোলাস এবং জুনিয়র দ্রোমও ইউজনের স্তী আমেলিয়াসহ করিহ্হের 
জেলেদের জাহাজে উঠোছিলেন। সেই করিন্হের নাবিকরা ছিল অতান্ত পাজী লোক। 
তাঁদের মতলবও ভালো ছিল না। 

তারা ইউাঁজনের স্তী আমোলিয়াকে এক অজানা দ্বীপে নামিয়ে দিয়ে বলল £ তোর 
ছেলে দু”টিকে আমরা নিয়ে চললাম । হাঃ হাঃ হাঃ। এদের সুযোগ বুঝে অচেনা 
দেশে নিয়ে বিক্রি করে দেব । 

আমেলিয়া নাঁবকদের উদ্দেশ্যে বহু আবেদন ও নিবেদন জানালেন £ আমাকে 
ছেলেদের সেরাণকউজে নিয়ে চল । ওখানকার নাম করা ধনশ ইউাঁজন আমার স্বামী-- 
1তাঁন আমাদের ফিরে পেলে, তোমাদের প্রচুর ধনরত্ন দেবেন 1 ভগ্গবান তোমাদের মঙ্গল 
বিধান করবেন । তোমরা আমার কথা শোনো । এভাবে আমার ছেলেকে আমার কাছ 
থেকে কেড়ে নিও না। 

কিন্তু পাজী জেলেরা আমেলিয়ার কথায় মোটেও কর্ণপাত করল না, বরং &ঁ 
জাহাজের কাপ্তান বলল £ ওসব গালগল্প আমরা মোটেও বিশবাস কার না, আর 
ব্যাপারটা সত্য হ'লেও আমাদের পক্ষে সেরাকউজে যাওয়া আর উচিত হবে না। 
অতএব বাছা তুম এখানেই পচে মর । 

সম্তানহারা আমেলিয়া অজানা-অচেনা দ্বীপে কান্নায় ভেঙে পড়লেন । আর এঁ শয়তান 
জেলেরা বিদ্বেশের বাজারে জ.নিয়র আ্টিফোলাস ও জুনিয়র দ্োমিওকে বেশ চড়া দামে 
বিক্রি করে দ্বিল। কিন্তু ওদের ভাগ্য খুবই ভালো । নানা দ.ঃখ কন্টে ও লাঞ্ছনার পর 
জুনিয়র আশ্টিফোলাস এক সদাশয় ধনণ ব্যান্তর সান্নিধ্য ও আশ্রয় লাভ করলেন। 
আশ্রয় পেল জ্‌নিয়র দ্রোমিও। এঁ ভদ্রলোক ছিলেন এফসাসের 1ডউকের সেনাপতিগণের 
অন্যতম প্রধান সেনাপতি। জ্যানয়র আাণ্টফোলাস তাঁর প্রশিক্ষণে যৌবনকালেই 
যুদ্ধাবদ্যায় অত্যন্ত পারদর্শ হয়ে উঠল । পাঁরশেষে একদিন খোদ ডিউকের সূনজরে 
পড়ল এবং ক্রমে ক্রমে সে এঁফিসাসের 'িউকের অত্যান্ত প্রিয়ভাজন হয়ে উঠল । 

[ডিউক তাঁর জন্যে এফসাসেই একটি সুন্দর অদ্রালিকা বানিয়ে দিলেন, সম্দ্রান্ত 
বংশীয়া এক সূন্দরীর সঙ্গেও তাঁর বিয়ে দিলেন । জুনিয়র আশ্টিফোলাসের স্ত্রীর 
নাম আধতিয়ানা। আর জ্বানয়র দ্রোমিও চিরসঙ্গঈ ভৃত্যের ন্যায় জুনিয়র আ্যাপ্টি- 
ফোলাসের সঙ্গেই রয়ে গেল ॥। অতীত সম্বন্ধে তাঁদের আর কোনো 'নার্ঘ্ট ধারণাও 
রইল না। যা রইল তা কেবলমান্র--আবছা বা অস্পন্ট একাঁট ছবির মতো । 
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এাঁদকে জুনিয়র দ্রোমিও সিনিয়র আপ্টিফোলাসের কাছে বিনা অপরাধে প্রচ্ড 
মার খেয়ে করিতে কাঁদিতে বাঁড় ফিরে গিয়ে গিন্নীমা আন্রিয়ানার কাছে নালিশ £ 
জানাল £ গিনীমা, হুজুর বোধ হয় বদ্ধ পাগল হয়ে গেছেন । 

কেন : কেন 2 

-__বাঁড়র কথা বললাম । বললাম খাবার-দাবার সব ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, গিল্লীমা 
আপনাকে ডকেছেন। 

_তারপর 2 

-বতবারই আমি বাল বাঁড়র কথা, আপনার কথা--ততবারই উন বলতে 
লাগলেন হোটেলে মালপন্র রেখে এসোছ কিনা, হোটেলে টাকা জমা দিয়ে এসেছি 
কিনা । 

_বলিগ [কিরে ও 

-আরও বাল 'গল্ীমা, হাজুরের বোধ হর মাথাও বিগড়ে গেছে, জামাকে আবার 
রাস্তার লোকের সামনে বেদম মারও মারলেন । 

ভূতোর মুখে এসব কথা শুনে আন্রিয়ানাও মহা ভাবনায় পড়লেন । এঁক হোল ? 
কাল রাতে সামান রাগারাগি হয়োছিল মান্র। তাই বলে এমনটা হবে কেন? এর 
আগেও কতবার এমনি হয়েছে-উনি বরং বাঁড় ফিরে এসে নানাভাবে মান ভাঙানোর 
চেন্টা করেছেন । নানা উপহার এনে দিয়েছেন। আর সেই তিনি 'িনা--এমন 
হঠাৎ পাগল হয়ে যাবেন 2 এ যে ভাবাই যার না। 

আন্রয়ানা দ্রোমিওকে বললেন £ তুই আবার ও"র কাছে যা। যেভাবেই হোক 
ওকে ভুলিয়ে ভালিয়ে একবারটি বাড় নিয়ে-তারপর যা করার আম করব । 

িন্তু জুএনওর দ্রোঁমিওকে পাঠিয়েও আন্রিয়ানা মনে শান্ত পেলেন না। সেতো 
অনেকক্ষণ গেছে--এখনও তো ওকে নিয়ে ফরে এল না! যদ সে আবারও মার 
খেয়ে ফরে আসে, অথবা দ্রোমিও যা তাঁর খোঁজ না পার । 

ধৈর্য ধবে আর আন্তিয়ানার পক্ষে চুপচাপ বাড়িতে বসে থাকা হোল না। ছোটো 
বোন ল:সিরানাও বলল £ ধ্দাঁদ, দ্রোমিওর মুখে শুনলাম-_জামাইবাবু নাকি পাগল 
হয়ে গেছেন । যা তা বলছেন, ভ্রেমিও নাকি বাড়ির কথা বলতেই ত'কে বেধড়ক 
1পাঁটয়েছেনও । 

- আমিও সেই কথাই শুনোছ। দ্োমিওকে আবার ওকে ধরে আনার জনো 
পাঠিয়োছ ! 

_-কন্তু জামাইবাব: যে জেদণ লোক, দ্রোমিওর পক্ষে তাঁকে বাড়ি ফিরিয়ে আনা 
সম্ভব নয় । আর তোরও এ রকম ভাবে হাত পা গায়ে বাড়তে চুপচাপ বসে থাকা 
উচিত নয় ॥ 

--কি করি বলতো । 

কেবলমান্র দ্রোমওর ওপর ভরসা না রেখে-_-আমাদেরও জামাইবাবর খোঁজে 
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বোরিয়ে পড়া উচিত । ব্যাপার মোটেও ভালো ঠৈকছে না--চল- তবে আমরাও বৌরয়ে 
পাঁড়, যঁদ দেখা পাই যেভাবেই হোক বাড় ফিরিয়ে আনব ॥ দ্রোমিও চাকর মান্র, ও'কে 
হয়তো বা পান্তাই দেবে না। কিন্তু আমাদের এড়িয়ে যাওয়া ওর পক্ষে সম্ভব হবে 
না। চল্‌, তবে আর দেরী না আমরা দৃজনে বোৌরয়ে পাঁড়। 

অনেক ভেবেচিন্তে আন্িয়ানাও ছোটো বোন লঁসিয়াকে সঙ্গে নিয়ে স্বামীর খোঁজে 
বেরিয়ে পড়লেন । 

সং র্‌ ঠ ৮০১ 

অপরাঁঘকে গসাঁনয়র আশ্টিফোলাস সেন্টর হোটেলে এসে দেখলেন ছ্োমিও যথা- 
রীতি মালপন্র তাঁর জন্য নির্দিষ্ট রূমে গোছগাছ করে রেখেছে- তাছাড়া টাকা-পয়সাও 
ঘথারাীতি হোটেলে জনা দিয়েছে । এছাড়া খাওর়ার-দাওয়ার বাবস্থাও যথারীতি 'ঠিক 
করে সে সম্ভবতঃ তাঁরই খোঁজে বাইরে গেছে । 

টাকা পয়সা হোটেলে জমা পড়েছে শুনে 'সানয়র আযশ্টিফোলাস অনেকটা 
নিশ্চিন্ত হলেন, তাঁর রাগও গলে জল হয়ে গেছে । তিন মনে মনে ভাবলেন দ্রোমিও 
মুখে যাই বলৃুক- আসল কাজে কোনো ন্ুটি রাখোন । শুধু অথবা ইয়ার্ক করার 
জনা এতটা মার খেল। 

1কন্তু তাঁর পক্ষে হোটেলে বোঁশক্ষণ বসে থাকা সম্ভব নয়, বন্দরের সব রাস্তা 
এখনও ভালোভাবে দেখা হয়ে ওঠেনি, হারিয়ে যাওয়া মা ও ভাই-এর খোঁজ করার 
ভন্যেই তার এখানে আসা । অতএব হোটেলে কিছ-ক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে পানিয়র আাশ্টি- 
ফোলাস আবার বেরিয়ে পড়লেন । 

হোটেল বয় অবশ্য বলাঁছল £ হূজ;র 'বশ্রাম করুন, খেয়ে দেয়ে না হয় আবার 
বেরোবেন। 

_না হে। বে কাজের জন্য এসোছি, সে কাজ আমাকে সমাধা করতে হবে। 
আম ফিরে এসে খাব। আর আমার চাকরটা ফিরে এলে বলবে--আমার খাবার যেন 
ঘরে ঢাকা 'দিয়ে রাখে। 

_-জী হুজুর । 

ধকল্তু রাস্তায় বেরিয়ে কিছুটা এগুতেই দ্রোমিওর সঙ্গে দেখা । এই দ্রোমিও 
অবশ্য ধসনিয়র দ্রোমিওই বটে। কিন্তু সিনিয়র আযান্টফোলাসের পক্ষের সিনিয়র 
আর জনিয়র দ্রোমিওর পার্থকা বোঝা সম্ভব হো'ল না। আর দিনিয়র দ্রোমিও 
এগিয়ে এসে বলল, হজুর, আপনার কোনো চিন্তা নেই। হোটেলের ঘরে মালপন্ত 
সব গোছগাছ করে রেখে এসেছি, তাছাড়া টাকাকাঁড় জমা করে দিয়োছি। 

পিনিয়র আ্টিফোলাস ওর কথা শুনে অবাক ও হতবাক হরে গেলেন । একট, 
আগেই এটা ইয়াক করতে গিয়ে তাঁর হাতে কী মারটাই না খেলে, এখন তবু ওর মাথা 
ঠিক হয়েছে । ব্যাটার মাথা নিশ্চয়ই বিগড়ে গিয়েছিল, মারধোর থেয়ে আবার ঠিক হয়ে 
গেছে। একটু আগেই উল্টো-পাল্টা কত কিছ বকাঁছল। তাই দসিনিরর আযাস্টিফোলাস 
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দ্রোমিওকে ধমক 'দিয়ে বললেন £ কিছুক্ষণ আগে যখন তোর সঙ্গে দেখা হো ল--তখন 
এহতা আজে বাজে বকছিলি কেন 

--কি রকম ? 

--তুই বাড়ির কথা, 'গিন্নীমার কথা বলাছালি না? 

“হুজুর, আম তো আপনার কথা দিছুই বুঝতে পারছি না, হজ | 

_-থাক-, তোকে আর বুঝতে হবে না। তুই হোটেলে ফিরে গয়ে অপেক্ষা কর । 
তামার ফিরতে দের হ'লে খাবারগুলো ঢাকা "দিয়ে রাখবি। 

--জী হ্জর। 

হোটেলে রওনা হ'তে গয়েও ধসানয়র দ্বোমিও রওনা হোল না, মানবের কথা শুনে 
তাঁর মনে বেশ খটকা লাগল, সে বলল £ হুজুর, আমার সঙ্গে সেই জাহাজঘাটায় 
ছাড়া, এর আগে দেখা হয়নি তো। 

__ কি আজেবাজে বকাছিস, কিছু আগেই তোর সঙ্গে আমার দেখা হয়োছিল্‌। 

--কী যে হলেন হুজুর । 

সাঁনয়র আযাশ্টিফোলাস ধমক লাগয়ে বললেন £ আবার ন্যাকামি? সেই এক 
চড় মুন্ডু ঘুরিয়ে তখন বলাঁল 'গিল্লীমার কথা, বাড়ির কথা । 

মনিব আর চাকর রাস্তায় দাঁড়য়ে যখন এরূপ তর্ক করাঁছল, তখন অকুচ্ছলে 
আন্রয়ানা তার ছোটো বোন লাসয়ানাকে 1নয়ে হাজির হোল। 

আন্রিয়ানা ?সানরর আ্ণ্টিফোলাসকে স্বামী বলে ভেবোঁছিলেন, অবশ্য এর্‌প ভাবাটা 

তাঁর পক্ষে কোনো অপরাধও নয় । দেখতে হুবহু এক, কোথাও কোনো গরমিল নেই । 

অতএব সিনিয়র আশ্টিফোলাসকে পাকড়াও করে আত্িয়ানা ঝড়ের বেগে বলতে 
লাগলেন £ স্বামশ-স্ত্রীতে সামানা ঝগড়া-ঝাটি হয়েই থাকে । তাই বলে তুমি এমন 
বাবহার করবে ? তুমি বলেছ তোমার স্ত্রী নেই! ঘরশ্বাঁড় নেই ! চাকরটাকে তুম 
বেধড়ক মেরেছও । 

আন্রয়ানার কথা শুনে সিনিয়র আ্টিফোলাস হতবাক হয়ে গেলেন । 

আন্রয়ানা ফুশপয়ে কাঁদতে ক্িতে বললেন £ তোমাকে বলতেই হবে, আম এমন 
ক অপরাধ করেছি--তুমি আমায় এভাবে শাস্তি দিচ্ছ। এমন ভাব করছ-_যন 
গনজের স্ত্ীকেও চিনতে পারছ না। 

পরসীনয়র আণ্টফোলাস প্রাথীমক পর্যায়ে হতভম্ব হ'লেও শান্ত কণ্ঠে আন্রানোকে 
বললেন £ দেখুন, আপনার ভুল হচ্ছে £ 

-আমার ভূল? 

- হ্যা হ্যাঁ । দেখুন, আম আপনার স্বামী নই । 

__ছি ! ছি ! পথের মাঝে দাঁড়য়ে, তুমি নিজের স্লীকেও অস্বীকার করছ ? 

-আমি সত্যি বলাছ, আম বিদেশী লোক, আজই জাহাজ থেকে এ বন্দরে 
নেমেছি। 
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আন্লিয়ানা ফধাপয়ে কাঁদতে লাগল, লঃসিয়ানা বলল £ জাগাইবাব্‌, এরকম 
ইয়াকির কি মানে হয়? 

_-ইয়ার্কি মানে ? 

--আপনি নিজে বুঝতে পারছেন না, আপনি কিরকম উল্টো পাল্টা বকছেন। এত- 
দিন দিদির সঙ্গে ঘর করে আজ বলছেন--আপনি ও*র স্বামী নন, আপানি বিদেশী ! 
ঢের ঢের ন্যাকাম দেখোঁছ--এখন বাঁড় চলুন । আর কত দাদকে কচ্ট দেবেন ? 

রাস্তায় যাঁদ এমন নাটকীয় দৃশ্য সৃষ্টি হয় এবং নাটকীয় সংলাপ চলে-_-তবে 
রাস্তার লোকেরা তো ভীড় করবেই। কৌতূহলী আর উপযাচক লোকের অভাব তো্‌ 
নেই । একটা বিশ্রী ধরনের গোলমাল পাকিয়ে উঠতে কতক্ষণ ৷ 

সি'নয়র আশ্টিফোলাস কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরে ভেবে মন স্থির করলেন £ আপাততঃ 
অপারিচিতা এই নারা দহ"টির সঙ্গে তাঁদের বাধড় যাবেন,তারপর সুযোগ-সুবিধা বুঝে 
পালিয়ে আসবেন। বিদেশ বিভূয়ে একটা বিশ্রী গোলমালে জাঁড়য়ে পড়লে- নানা 
রকম ঝামেলা ও বিপদ হ'তে পারে । 

ইতিমধে তাঁদের চারপাশে কৌতূহলী জনতার ভঈড় জমে উঠেছে, নানা লোক 
নানারকম মন্তব্য করছে । বলা বাহ্‌লা, তারা সকলেই নারী দ্ু"টর পক্ষে | 

কেউ কেউ প্রকাশোও বলছে £ ছিঃ! ছিঃ! রাস্তায় দাঁড়রে-_াকি কেলেঙকা'র । 
মহাপাষণ্ড লোকটা । নিজের স্ত্রীকেই অস্বীকার করতে চাইছে । 

অতএব আর কোনো দ্বিধা না করে 1সনিয়র আণ্টিফোলাপ ভৃত্য দ্রোমগকে নিছে 
নারী দুটির সঙ্গে বাওয়াই স্থির করলেন । আপাতত রেহাই পাওয়া যাক, পরে ভেবে 
চিন্তে যাহোক একটা ফিছ করা যাবে । 

অতএব সিনিয়র আ্যশ্টিফোলাস ভৃত্য দ্রোমিওকে নিয়ে আন্রিয়ানা ও লংসর়ানার 
পিছ পিছু চলতে লাগলেন । 

আতিয়ানা বাড়তে ঢুকেই সিনিয়র দ্রোমিওকে নিজেদের ভূতা ভেবে বললেন £ দরজা 
বন্ধ করে দ্বাও। আর দরজায় কড়া পাহারায় থাকবে । কেউ যেন বাঁড়র ভেতর থেকে 
না বেরুতে পারে, আর কেউ যেন বাইরে থেকে হুট করে ভেতরে ঢুকে না গড়ে। 
তোমার মনিবের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে_-সুযোগ পেলেই নিজের বাড়ি আর ম্্রীর 
কথা ভুলে গিয়ে হোটেলে গিয়ে উঠবে । অতএব সাবধান ॥ একবার তোমার মনিব বাড়ির 
বাইরে গেলে আর তাঁর হদিশ পাওয়া যাবে না, ভিনদেশী জাহাজে উঠে কোথায় চলে 
যাবেন ঠিক নেই । তোমার মনিবের মাথা একদম বিগড়ে গেছে। 

আশয়ানার কথা শুনে সিনিয়র দ্রোমিও বলল £ আপাঁনি কিছু ভাববেন না গিল্লীমা 
আমি স্দর দরজা বন্ধ করে পাহারায় রইলাম । এ দরজা সহসা খুলাছ না। 

সং সং স্‌ 

ওদিকে পথে ঘুরতে ঘুরতে জ্‌নিয়র দ্রোমিওর সঙ্গে দেখা হোল, তাঁর, আসল 

মানবের অথণৎ জুনিয়র আযশ্টফোলাসের সঙ্গে । 
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--কি ব্যাপার তুই এখানে ? 
গিক্ীমা, আপনাকে ডাকতে যে আবার পাঠালেন--নইলে কি অমন আর মার 
খাওয়ার পর আম আর সাধ করে আপনাকে ডাকতে আসতুম ? 
-"কে তোকে মারল ; 
--কেন, একটু আগেই আপনি আমাকে বেধড়ক পিটোলেন। 
- আম পিটিয়েছি তোকে ? তোর মাথা-ফাতা খারাপ হয়নি তো রে হতভাগা । 
-হূজর, আমার মাথা মোটেও খারাপ হয় ন। আম গগন্ধমার কথা বললুম, 
বাড়ির কথা বললুম--আপনি এমন ভাব দেখালেন-এখানে আপনার বাড়িও নেই, 
স্লীও নেই। 
--ক যা তা বকাছস ? 
ঠিকই বলাছি আম, আপাঁনি আবার হোটেলে টাকা জমা দেওয়ার কথাও বললেন । 
--নিজের বাড় থাকতে--আমি হোটেলে উঠবই বাকেন? আর হোটেলে টাকা 
জমা দিতেই বা বলব কেন 2 
--কিন্ত আপনি যে সে কথাই বললেন । 
-ফের মিথ্যে কথা । 
অতএব জুনিয়র আ্যাশ্টিফোলাস তদ্দীয় ভূত্য জ্যানয়র দ্রোমওকে পেটাতে 
লাগলেন-_-আর ঠিক এঁ সময়েই সিনিয়র আশ্টিফোলাস জুনিয়রের স্পী আন্রয়ানার 
সঙ্গে জুনিয়রের বাড়তে খাওয়া-দাওয়া করছেন । 
বেশ কিছুক্ষণ পর জনয়র আযাশ্টিফোলাস নিজের বাড়িতে ফিরে এলেন। 
বাঁড় ফিরে এসে দেখলেন--সদর দরজা ভেতর থেকে বন্ধ । এরকম তো হওয়ার 
কথা নয়, সদ্দর দরজা খোলা হয় সকালে আর বন্ধ হর রাতে । আজ কি ব্যাপার ? 
দুপুর না হতেই দরজা বন্ধ কেন? 
তানি দরজায় আঘাত করলেন, কিন্তু ভেতর থেকে কোনো সাড়াশব্দ পেলেন 
না। বেশ কিছুক্ষণ ধরে দরজায় দৃমদাম আঘাত করলেন, এবার ভেতর থেকে কে যেন 
প্রশ্ন করল £ আপনি কে মশাই ? 
জ-নিয়র আযশ্টিফোলাস প্রচণ্ড রেগে গিয়ে বললেন £ আগে দরজা খোল: উল্লঃক, 
তারপর বলছি আমি কে? 
ওটি হচ্ছে না মশাই--আগে নাম বলুন, তারপর দরজা খোলা হবে। 
_-তার মানে ? 
_-শিল্লীমার নিষেধ আছে । 
_-নিকুঁচি করেছে, তোমাদের গিল্লীমার । 
-__ মশায়, আপাঁনিতো ভারশ অসভ্য লোক, এসব ক বলছেন ? 
- আমি তোদের মানব, দরজা খোল । 
ভেতর থেকে হাসির শব্দ শোনা গেল ! আসল কথা হো”ল সিনিয়র দ্রোমিও সদর 
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দরজার চাবিকাঠি ট'যাকে গ'জে ঘুম:চ্ছেন--আর চাকর-বাকরদের বারণ কেউ শত ডাকা- 
ডাকি করলেও যেন দরজা খোলা না হয়। চাকর-বাকররা ধসনিয়র দ্রোমিওকেই জ্বাীনয়র 
দ্রোমও বলে ভেবে নিয়েছে--এবং সেই হোল বাড়ির মানবের প্রধান ভৃত্য । আর তাঁরা 
দেখেছে বাড়ির মানব স্বয়ং 1গন্নীমার সঙ্গে বসে অন্দর-মহলে খাওয়া-দাওয়া করছে। 

অতএব বাঁড়র আসল মালিক জুনিয়র আযা্টিফোলাস দরজার বাইরে থেকে 
নিজেকে মনিব বলে পরিচয় দেওয়া--চাকর-বাকররা ধরেই নল, বাইরে থেকে ষে- 
লোকটা দরজা খুলতে বলছে- সেই লোকটা ঠগ বা জোচ্চোর। 

একটা চাকর অন্যান্যদের বলল £ দরজা খুলছি না, তবু লোকটার সঙ্গে একটু 
মজা করা যাক। 

অন্যান্য দাস-্বাসীরা বলল £ সেই ভালো । এ আবার কোন্‌ উটকো আপদ এল। 

চাকরটা হে'ড়ে গলায় বলল £ আপাঁন বলছেন বাঁড়র মালিক, তা বলুন তো 
আমার নাম কি ? 

--ইয়ার্ক হচ্ছে, একবার ঢক সব কটাকে চাবকে সধে করব । 

_আগে ঢুকতে পারলে তো চাবকে সিধে করবেন, আপনাকে বাঁড়র ভেতরে কে 
ডুকতে দিচ্ছে বলৃন। মানে মানে পথ দেখুন মশাই, বরং আমাদের মনিব জানতে 
পারলে আপনারই বিপদ ঘটবে । 

জুনিয়র আযাণ্টফোলাস প্রচণ্ড রেগে গিয়ে বললেন ঃ নিকুঁচি করেছে তোদের 
মানবের, নিকুচি করেছে তোদের গিল্নশমার । 

এই বলে তিনি দরজায় 'িতনটে লাথ মেরে--বন্ধুর বাঁড় রওনা হয়ে গেছেন 
মনিব হয়ে বাড়ির দরজা খোলাতে না পারায়-_তাঁর রাগও হোলো ভয়ানক । ভাবলেন 
স্ত্রী আন্রিয়ানাকে উচিত শিক্ষা দেবেন, সহসা বাঁড় ফিরবেন না, বন্ধুর বাড়িতেই 
খাওয়া-দাওয়া করবেন এবং আপাততঃ ওখানেই থাকবেন ॥ 

বন্ধুর বাঁড় বাওয়ার পথে জ্যানয়র আ্টিফোলাসের সঙ্গে স্যাকরা আঞ্জেলোর 
দেখা হোল । তিনি স্যাকরা আযাঞ্জোলার কাছে কয়েকাঁদন আগে স্বী আন্রয়ানোর জন্য 
একছড়া হার গড়াতে 'দয়ে ছিলেন । 

_ঁক ব্যাপার আযাঞ্জেলো ? 

_হুজুর আপাঁন যে হার গড়াতে দিয়েছিলেন, সে হার তৈরী হয়ে গেছে। 

ন্পির ওপর তখন জ্যানয়র আ্টিফোলাসের রাগ ভয়ানক কি সর্বনেশে মাহলা । 
স্বামীকে বাঁড়তে ঢুকতে দিত চাকর-বাকরদের পর্যন্ত বারণ করে দিয়েছে । অতএব 
এই হার তাঁর জন্যে বানানো হলেও--তাঁকে আর দেওয়া হবে না। এ হারটা বন্ধুর 
বউকে বা তরি বোনকে উপহার দেওয়া হবে | যে স্ত্রী স্বামী যাতে বাড়তে দুকতে 
না পারে-__এই কারণে সদর দরজা বন্ধ করে রেখে, উল্টে ঝি চাকরকে লেলিয়ে দেয় 
স্বামীকে ঠগগ জোচ্চর বলতে- সেই স্ঘীকে এই হার দেওয়া উাঁচত হবে না। 

জুনিয়র আযঁণ্টফোলাসকে ভাবতে দেখে স্যাকরা আযঞ্জেলা জিজ্ঞেন করল £ 
হুজ:র, হারটা কি বাঁড়তে শগন্বীমার কাছে দিয়ে আসব । 
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_না। আমি এখন আমার বন্ধু বাঁর্সলোর বাঁড় যাচ্ছি__তুমি বরং হারটা 
এখুনি এ বাড়তে নিয়ে এসো । 

-_-ঠিক আছে, হুজ:র। 

হুকুম পেয়ে স্যাকরা আঞ্জেলো তখনই হারটা আনতে ছুটে গেল । কারণ হারটা 
গছয়ে দিতে পারলেই আজ হোক বা কাল হোক বেশ কিছ টাকা পাওয়া যাবে? বড়" 
লোকদের কি করে সন্তুষ্ট করতে হয় স্যাকরা আ্যাঞ্জেলো বেশ ভালভাবেই জানে । 

জুনিয়ার আ্টিফোলাস তাঁর বন্ধুর বাড়তে ধগয়ে বলল £ আজ লান্চ এখানেই 
খাব। 

বন্ধু মূচকি হেসে বলল £ বঝোছি। আবার ঝগড়া-ঝাটি হয়েছে তো ? 

জুনিয়র আশ্টিফোলাস গম্ভনর হয়ে রইল, কারণ আজ স্তী আন্রিয়ানা তাঁর সঙ্গে 
সে ব্যবহার করছে, তা বইরের কাউকে বলা যায় না, এমন কি অন্তরঙ্গ ব্ধৃকেও নয় । 
বলাটা শোভনও নয় । রঃ 

জুনিয়র আণ্টিফোলাস বন্ধুর বাড়িতে ষখন খেতে বসেছেন, পানয়র আান্টি- 
ফোলাস তখন আন্রিয়ানার সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া শেষ করেছেন । 

সিনিরর আশ্টিফোলাস খেতে বসেও আন্রয়ানার কাছে সাঁত্য কথাটা বলার 
সুযোগই পাননি । 

বরং আন্রয়ানাই ঝড়ের বেগে বক বক- করে যাচ্ছিলেন £ স্বামী হয়ে এই কি 
ব্যবহার তোমার 2 রাস্তায় চাকরটাকে বলছো--তোমার স্ত্রীও নেই, বাড়ীও নেই। 
বাল এটা তবে কি? আমিই বাকে? রাস্তার লোকজনেরা নিশ্চয়ই তোমার প্রলাপ 
শুনেছে । কথাটা ডিউকের কানে গেলে মুখ দেখাবে কোন- লজ্জায় 2 চাকরটাকে 
বেধড়ক পেটালে--তা'ও বিনা দোষে । তোমার ব্যবহারে ঝি-চাকরদের কাছে আমার 
মূখ দ্বেখানোর উপায় রইল না পর্যন্ত, ওরা যাঁ এ ব্যাপার নিন্নে গোপনে হাসাহাসি 
করে-_-আমি তাদের কি বলতে পার ? তোমার কথাবার্তা ও ব্যবহারে বোন লৃসিযানা 
পর্যন্ত অবাক হয়ে গেছে । স্বামী-স্ত্রীর মধো সামান্য ঝগড়া-ঝাটি সব বাড়িতেই 
হয়-_-তাই বলে কেউ এমন নাটক করে না। 

ঝড়ের বেগ্েই আন্রিয়ানা বক্‌ বক করে চলাছলেন, তাই সিনিয়র আযশ্টফোলাস 
তার নিজের কথা বলার কোনো সুযোগই পানান। অতএব আৰ্রিয়ানার ভৃলই 
ভাঙাতে পারেন নি। 

আন্িয়ানা আবার বলল £ খেয়ে দেয়ে লক্ষী ছেলের মতো ঘুমিয়ে পড়ো, ঘুমই 
হলো পাগলের ওষুধ । ঘুম থেকে উঠে দেখবে- মাথার ভূত নেমে গেছে! বাড়ি 
থেকে পালাবার চেষ্টা করো না। আমি দ্রোমিওর কাছে সদর দরজার চাঁব কাঠি 
রেখে এসেছি, সে কিছুতেই তোমায় সদর দরজা খুলে দেবে না। একবার মার খেকে 
তার নিশ্চই 'শিক্ষে হয়ে গেছে--বার বার সে আর ভূল করবে না। [বিকেল বেলা 
ডান্তার ডাকাও হবে । 
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অবশ্য আন্রিয়ানা জানেন না যে, এ দ্রোমিও তাঁদের ভৃত্য সেই দ্রোমিও নয়, কি 
করেই বা জানবেন। আন্রিয়ানা নিজের কাজ করতে অন্য ঘরে ঢুকতেই 'সানিয়র 
আন্টিফোলাস বললেন ঃ তুঁমি সূন্দরী, লুঁসিয়ানা | 

_-দিদর চেয়েও | 

--তা বলতে পারো । 

কথাটা দিদি জানতে পারলে আর কিন্তু আপনার রক্ষা থাকবে না জামাইবাবু । 
সকাল থেকে যা একখানা কান্ড করলেন, এমাঁনতেই দাদি আপনার ওপর প্রচণ্ড রেগে 
রয়েছেন । 

-তোমার দিদি রেগে গেল তো, আমার বয়েই গেল । 

-__এখনও দেখাঁছ উচিত শিক্ষে আপনার হয়নি । 

_শোনো, তোমায় আম ছুঁপি চুপি দু'টো কথা বাল, কাছে এসো । 

--বলুন গক বলবেন ? 

-তোমায় আম ভালবাসি, ল:সয়ানা । তোমায় আমার খুব পছন্দ । 

--কি যা তা ইয়ার্ক করছেন, 'দিদ জানতে পারলে সর্বনাশ ঘটবে । 

- তোমায় আম বিয়ে করতে চাই, লুসয়ানা । 

"সর্বনাশ, একথা মুখে আনাও পাপ। নিজের স্্ীকে ভালবাসুন । দেখুন, 
জামাইবাবু, আপ্সনি 'কন্তু মান্রা ছাঁড়য়ে ফাজলামো করছেন । 

বেচারী ল্বীসয়ানা জামাইবাবুকে পাহারা দিতে এসে, জামাইবাবূর কথাবাতশ 
শুনে লঙ্জায় পালিয়ে গেল নিজের ঘরে । 

নীচে চাকরদের খরে তখন আর এক নাটক জমে উঠেছে । এ বাড়ির ঝি লসসী 
হ'লো জুনিয়র দ্রোমিওর প্রোমকা । সেই লুসী সানয়র দ্রোমিওকেই জ্যানয়র ভেবে 
প্রেম নিবেদন করতে লাগল। প্রেম নিবেদনের ছেলায় বেচারা সিনিয়র ব্রোমিও অস্থির 
হয়ে উঠল । কোন রকমে লুসীকে াঁড়য়ে সে মনিব সিনিয়র আ্যশ্টফোলাসের সঙ্গে 
দেখা করে বলল £ হুজ;র, এই সযোগে তাড়াতাঁড় পালয়ে চলুন, চাঁবকাঠি আমার 
কাছে, এরা সব মায়াবনশ। 

অতএব সকলের অজান্তে ওরা দ:ঃ'জনে বাঁড়র বাইরে বোরয়ে এলেন চুপে চুপে। 
আন্রিয়ানা টের পেল না, তান তো জানেন চাঁব কাঠি দ্বোমিওর কাছে, দরজা খংলতে 
গেলে প্রভ; ভৃত্যে বচসা হবে_-আর দ্রোমিও তাঁর কাছেই ছুটে আসবে ॥ তান তো 
জানেন না--এ দ্রোমিও সে দ্রোমও নয় । 

যাওয়ার পথে স্যাকরা আঞ্েলোর দেখা হলো সিনিয়র আণ্টিফোলাসের সঙ্গে । 
আর বলা বাহুলা স্যাকরা ধরেই নিল-_-হইনিই জুনিয়ার আ্যন্টিফোলাস। হীনই হার 
গড়াতে 'দিয়োছলেন--এবং ?কছহ আগেই হার ছড়া বন্ধুর বাঁড়তে দিয়ে আসতে বলে- 
ধছলেন। স্ত্রীর যাঁ ভুল হয়ে থাকে--স্যাকরার ভুল হবে-এতে আর আশ্চর্য কি! 
স্যাকরা ভাবল পথেই যখন দেখা হয়ে গেল, তখন আর তাঁর বন্ধুর বাড়তে কম্ট করে 


দ২্৩৮ 


যাওয়া কেন ? 

স্যাকরা হার ছড়া সানয়র আঁ্টিফোলাসের হাতে গাছয়ে দিয়ে বলল £ এই 
নন আপনার হার । আমার কাজের এঁদক-ওদিক পাবেন না। গিন্লীমার নিশ্চন্সই 
পছন্দ হবে । আমি আপনার বন্ধুর বাঁড়তেই যাচ্ছিলাম হৃজ্‌র, আপনার সঙ্গেই দেখা 
হয়ে গেল । আমার আবার কাজের চাপ ভীষণ । চাঁল। 

স্যাকরা হারটা গাছয়ে 'দয়ে, গড় গড় করে কথা বলে, হন- হন: করে হে'টে চলে 
গেল। 'পাঁনয়র আ্টিফোলাস প্রথম িছ:ক্ষণ হতভম্ব হয়োছিলেন, সাাকরা কিছুটা 
দুর যেতেই তান ডাকলেন £ ওহে শোনো, তোমার ভূল হচ্ছে। 

স্যাকরা ডাক শুনতে পেয়ে অনেক দূর থেকে জবাব দিল £ হুজ;র টাকা পয়সার 
কথা আঁম ভাব না, আপনার মতো বড় লোকের কাছে এই কটা টাকা নাদ্য--যখন 
দরকার হবে নিয়ে আসব । 

স্যাকরা হন- হন করে চলে গেল, জনারণ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল । 

[সানয়র আ্টফোলাসের মুখ থেকে শুধূ একটি কথাই বেরূল £ আশ্চষ*"" 

সানরর প্রোমিও বলল £ হূজুর--এ বন্দরের কোন কিছ? আশ্চর্য নয় । এটা যাদুর 
দেশ । এখানে এসে স্ত্রী পেলেন--বাঁড় পেলেন । এখানে আর বোঁশাদন থাকলে- আর 
সেরাঁকউজে ফিরে যাওয়া হবে না, পাকে চক্রে জাঁড়য়ে পড়বেন একদম । 

?সানয়র আ্য্টফোলাসও হতভম্ব হয়ে ভাবতে লাগলেন £ সাঁতা আশ্চ বন্দর 
এই এঁফসাস আরও আশ্চর্যের এখানকার বাঁসন্দারা । কথা নেই, বার্তা নেই এক 
লাকরা এসে হারটা গছয়ে দিয়ে চলে গেল । হারটা জাসল সোনার | করেকটি মুক্তোও 
কম হবে না । কথা বলার পর্যন্ত সুযোগ ছিল না, দামের কথাও বলল না। দম করে 
হারটা গ্ছিয়ে গিয়েই হন্‌ হন করে ছুটে গেল, অবাক হওয়ার মতো বোৌক। আর 
এখানকার মহিলাদেরই বা? অদ্ভুত নীতি । সুন্দর বাঁড়-_সম্দ্রাস্ত ঘরের সুন্দরী 
মহিলা । অথচ জানা নেই, শোনা নেই--সে তাঁকে স্বামী বলে আহবান করে বাঁড় 
'নয়ে গেল, ভালো ভালো খাবার খাওয়াল, পরিচর্যা করল-_সাঁতা চরম আশ্চ্ষের 
দেশ এই এফিসাস। কিন্তু বাবা তো এদেশের রীতি-নীতির কথা সদ্য বলে দেননি। 

তাছাড়া ও বাঁড়র ঝি লসীর প্রেম নিবেদনের ঠেলায় সিনিয়র দ্রোমওকে কম 
ভাগান্তি সইতে হয় নি। গায়ে পড়ে এভাবে যে মেয়েরা প্রেম নিবেদন করতে পারে 
-__তা ছিল সিনিয়র দ্রোমিওর কল্পনার বাইরে । ভাব ধেন--কত কালের চেনা । এটা 
যাদুর দেশ নিশ্চয়ই | নইলে এ রকমটা হবে কেন 2 

পথের মাঝে দীড়য়েই মানবে ও ভূত্যে নানা পরামর্শ চলল । 

?সাঁনয়র আয'শ্টফোলাস বলল £ বড়ো অদ্ভুত দেশ, তাই না রে দ্োমও। 

অদ্ভুত বলে অদন্ভুত--একেবারে কিম্ভুত হুজুর । এখানে আর ধকছাঁদন থাকলে 
ব্যাপার-স্যাপার দেখে পাগল হয়ে যাব হুজুর । 

যেমন তুই সকালে হয়োছিলি-হোটেল আর টাকার কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে 
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কেবল গিল্লীমা আর বাড়ির কথা বলছিলি। 

হুজুর, আমি বালনি--সে কথা । 

ফের মিথ্যে কথা । 

ঠিক আছে হুজুর--এখানে বোশাদন থাকলে আমরা দু'জনেই পাগল হয়ে যাব 
হুজুর | এখানকার লোকদের ব্যাপার-স্যাপার দেখে আমার কি মনে হয় জ্বানেন ও 

কি মনে হয ? 

মনে হর এখানকার অধিকাংশ লোকই বদ্ধ পাগল ? 

এমন মনে হওয়ার কারণ ? 

হজঃর, কত আর বলব । এই ধরুন না স্যাকরার কথাটাই । চেনা নেই জানা 
নেই-দম করে একটা দামী হার আপনাকে গাছিয়ে দিয়ে চট করে সরে পড়ল । 

তা বটে। 

আরও কত বলব হ:জর, সম্দ্রান্ত ঘরের এঁ মাহলার কথাই ধরুন না কেন! আপনাকে 
স্বামী বলে আহ্বান করে-দাঁব্য বাড়ি নিয়ে চলে গেল । হুজুর এটা পাগলের দেশ, 
এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সরে পড়াই উত্তম। আপনার কাজ থাকে আপনি 
থাকুন হজুর--এদেশে আমি আর একদণ্ডও থাকতে চাইনে হৃজর-:আম আপনাকে 
আগেভাগে জানিয়ে রাখলুম, এখানে আমি তেরান্রি থাকতে রাজী নই, আপাঁন থাকতে 
চান, থাকুন । আমি কিন্তু যে দিকে দু'চোখ যায়- চলে বাব। 

আরে, আমিও সে কথা ভাবাছ রে । এই যাদু ম:ল্লুকে বা পাগলের দেশে আমারও 
আর এক মুহূর্ত থাকার ইচ্ছে নেই-আমি চললুম জাহাজঘাটায়। জাহাজ ছাড়ার 
বন্দোবস্ত করতে-_তুই চলে যা হোটেলে-__জিনিসপরর গোছ-গাছ করে রাখ । জাহাজ 
ছাড়ার ঠিক হ'লেই আমরা মালপন্ন নিয়ে বেরিয়ে পড়ব, আর এখানে নর । সকাল 
থেকে যেভাবে ঘটনার পর ঘটনা চলেছে- ভাবতে গেলে ভিরাম খেতে হয় । 

সেই ভালো, হজ । 

অতএব সিনিয়র আযাশ্টিফোলাস জাহাজঘাটার 'দিকে রওনা হয়ে গেলেন, আর 
সানিয়র দ্রোমিও চলে গেল সেন্টর হোটেলের দিকে । 

ক সং ন্‌ 

অন্যকে পথের মাঝেই বহুদিনের এক পাওনাদারের সঙ্গে দেখা হো'ল স্যাকরা 
আপঞ্জেলোর। পাওনাদারাটর অবস্থা ভালো । তিনি তেমন চাপ দেনান। সেই, 
দিচ্ছি বলে-_স্যাকরাও টাকাটা পাঁরশোধ করোনি । 

তাহাড়া পাওনাদারট কার্ষোপলক্ষে বিদেশে চলে গিয়োছিলেন--জবশ। যাওয়ার 
আগে স্যাকরাকে বলোছিলেন, তাঁর বাড়িতে টাকাটা দিয়ে আসতে । 

কিন্তু স্যাকরা আর টাকাটা তাঁর বাড়তে পেশছে দেয়নি । ইচ্ছে করলে অবশ্য 
স্যাকরা টাকাটা তাঁর বাড়তে পৌছে দিতে পারত । তবে নানান কাজের ঝামেলার 
এবং পাওনাদার বিদেশে থাকার়--আর টাকাটা দেওয়া হয়ে ওঠে নি! আর এও 
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একরকম সাঁত্য-দেনাদ্দারের হাতে যখন টাকা পয়সা প্রচুর থাকে-_-তখন পাওনাঘারের 
পান্তা থাকে না। হাত যখন প্রায় নিঃশেষ তখন পাওনাদার এসে হাঞ্জির হয়--এবং 
টাকার জন্য প্রবল চাপ 'দতে থাকে । আর এ টাকাটা শোধ করতে হবে বলে স্যাকল্রা 
আযাঞ্জেলোও ভাবেনি | পাওনাদ্দারই যখন বিদেশে বেপাস্তা, তখন পাওনা টাকাই বা 
কে বাড়ি বয়ে দিয়ে আসে £ 

কিন্তু পাওনাদ্ধার ভদ্ুলোকের বত'মানে দুঃসময় । তিনি বিদেশে বহু টাকা 
লোকসান 'দয়ে কপর্দকহীন অবস্থায় দেশে 'ফরে এসেছেন, দেশে যার কাছে যত টাকা 
পান- দেশে 'িরে রুদ্রমূ্তি হয়ে দেনাদারদের কাছে বর্তমানে টাকা আদায় করতে 
বাস্তু । আঞ্জেলা অন্যতম একজন দেনাদার । তিন দেশে ফিরেই আঞ্জেলোর বাড়িতে 
ও দেকানে কয়েকবার হানা 'দয়েছেন, কিন্তু যেকোনো কারণেই হোক আজেলোর 
দেখা পানান | আাঞ্জেলো তাঁর স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের কথা বলতে পারেনি । 

অতএব পথে স্যমাকরা আযাঞ্চেলোর দেখা হ'তেই তান মারমূতি ধারণ করলেন £ 
ওহে আগ্েলো**, 

পাওনাদারকে দেখে আঞ্জেলো ভূত দেখার মতো ভড়কে গিয়ে ঢোক গিলে বল্ল £ 
“স্যার, মআপানি-* 

চিনতে পারছ না বাঁঝ ? 

সমর, আপনাকে চিনব না, আপাঁন অসময়ে যে উপকার করেছিলেন, সেকথা 1ক 
ভোলার । শোনো 'মান্ট কথায় চিড়ে ভিজবে না-আর টাকাটা আম এক্ষ-নি চাই। 
তোমার বদ মতলব আম টের পেয়োছ। তোমার যদ্দি টাকা পরিশোধ করার ইচ্ছে 
থাকত--আ্যাদ্দনে দিতে পারতে । অতএব আর কোনো কথা নয়--আমার পাওনা 
টাকাটা আম এক্ষুান চাই। 

আজেলো বলল ঃ এখন আমি টাকা পাব কোথায় ? 

ওসব আম কিসুয জানি না, এক্ষনি আমার টাকা 'দতে হবে । যেখান থেকে 
পারো--আমার টাকা এক্ষুনি তোমার দিতে হবে-_-তোমার সঙ্গে যথেষ্ট ভদ্রুতা করা 
হয়েছে, আর নয়। 

একবার ভেবে দেখুন, হুজুর । 

আর কোনো ভাবনা নয়, তোমার নামে ডিউকের কাছেও নালিশ জানানো 
হয়েছে । ভালোয় ভালোয় আমার টাকাটা এক্ষুনি 1দয়ে দ্াও-নইলে আমি একটা 
কেলেঙ্কার কাণ্ড বাধিয়ে দ্বেব। পেয়াদা নিয়ে গিয়ে তোমার বাড়ি থেকে তোমায় 
পাকড়াও করব । 

টাকা না দ্বিয়ে আর উপায় নেই, তাই নির্‌পায় হয়ে স্যাকরা আযাঞ্জেলো বলল £ 
হুজুর, পেয়াদা দিয়ে পাকড়াও করবেন না, আপনার টাকা শোধ করার আমি এখান 
ব্যবস্থা করছি, আম একজনকে একটু দাম হার ধবাক্তি করোছি--তাঁর বাঁডতে গেলে 
এক্ষুন টাকাটা পেয়ে যাব । 
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বেশ, চলো তাঁর বাঁড়। টাকা আম এক্ষুণন চাই। 

অতএব স্যাকরা আগঞ্েলো তাঁর পাওনাদ্দারকে নিয়ে জ্বানয়র আশ্টিফোলাসের 
বাঁড়র 'দিকে রওনা হোল । 

অবশ্য বাঁড় পর্যন্ত আর যেতে হোল না, পথেই জুনিয়র আশ্টিফোলাসের দেখা 
পেল তারা । 

স্যাকরা আযাঞ্জেলো জঃনিয়র আশ্টিফোলাসকে বলল ঃ হুজুর, দীর্ঘাদনের এক 
পাওনাদ্দার হঠাৎ আমাকে পাকড়াও করেছে, তাঁর পাওনা টাকাটা এক্ষুনি আমাকে 
দিতে হবে । হারের দামটা যাঁদ এক্ষুনি দেন--তবে আম এর হাত থেকে রেহাই পাই । 

জুনিয়র আণ্টিফোলাস সচ্ছল ব্যাস্ত, তাঁর টাকা পয়সার কোনো অভাব নেই, 
তান স্যাকরার কথা শুনে বললেন £ তোমার হারের দাম এক্ষুনি দেব। কিন্তু 
আগে হারটা দাও । 

জনয়র আযান্টিফোলাসের কথা শুনে স্যাকরা আযাঞ্জেলোর মাথায় আকাশ ভেঙে 
পড়ল £ হার? একি বলছেন, হুজুর । কিছংক্ষণ আগে পথে আপনার দেখা পেয়ে 
_-হারটা যে আপনাকে 'দয়ে দিলাম । 

স্যাকরা অবশ্য 'সানয়র আশ্টিফোলাসকে হারটা দিয়েছিল ঠিকই, কিল্ছু তা 
জীনয়র আাশ্টিফোলাস জানবেন কি করে? আর স্যাকরাও সিনিয়রকে জানয়র 
ভেবেই হারটা শদয়েছিল । অতএব স্বাভাবকভাবে উভয়েরই অবাক হওয়ার কথা । 

স্যাকরার কথা শুনে জুনিয়র আাণ্টফোলাস প্রচণ্ড রেগে গিয়ে বললেন £ তুম 
আমায় হার কখন 'দিলে ? 

সাকরা ঢোক গিলে বলল ঃ প্রথমবার আপনার সঙ্গে দেখা হ'তৈ আপাঁন বললেন, 
হারটা বন্ধুর বাঁড় গদয়ে আসতে ** 


ঠিক: । 

কিন্তু ছিতীয়বার পথে আপনার সঙ্গে দেখা হতেই আপনার হাতে হারটা 'দিয়ে 
গদলাম । 

- বাজে কথা বলছ কেন, দ্বিতীয়বার এই দেখা হো'ল। 

__না, হুজুর । 


ফের 'মথ্যে কথা বলছ, তুমিতো ভয়ানক মধ্যেবাদ্দী, জোচ্চোর, ফেরেব্বাজ। 

অতএব উভয়ের ঝগড়া শুরু হোল, লোকের যেমন ভীড় হোল, তেমান করেকজন 
পেয়াদাও ছুটে এল। ভাগ্য-গ্‌ণে কয়েকজন পেয়ারা আবার স্যাকরা আগ্েলোকে 
ভালভাবেই চিনত | পেয়াদাদের মধ একজন স্যাকরাকে জিগ্যেস করল £ কি ব্যাপার 
স্যাকরা মশাই 2 

- আর বলবেন না, এই ভদ্রলোক আমার কাছ থেকে হার ফিনেছেন। এখন 
টাকা দেওয়ার সময় বলছেন, হারই নেননি । দয়া করে একে এখান গ্রেপ্তার করে নিম্নে 
চলুন । 
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এ দেশে তখন একটা নিয়ম চাল ছিল। কেউ কারো নামে আঁভিযোগ করলেই-- 
অপরাধী দোষাই হোক বা নির্দোষই হোক, তাকে আগে গ্রেপ্তার করা হোত। এরপ 
গ্রেপ্তারের জন্য আদালতের কোনো পরোয়ানার দরকার হোত না । পেরাদারাই গ্রেপ্তার 
করতে পারত । 

জুনিয়র ব্রোমিও অবশ্য এবার তাঁর মনিবের সঙ্গেই ছিল । 

পেয়াদারা জ্ানয়র আযা্টিফেলাসকে এখান গ্রেপ্তার করে নিয়ে যেতে চাইছে দেখে 
--তিনি দ্রোমিওকে বললেন £ যত্তোসব বাঞ্জে ঝামেলা । এখান বাড় যা, গিল্লমার 
কাছ থেকে শো মোহর নিয়ে চউটপট- চলে আয়। 

-যেআজ্জে। 

জুানয়র আযাশ্টফোলাস ভাবলেন £ আগেতো গ্রেপ্তার এড়ানো যাক! পরে 
জোচ্চোর আযঞ্জেলোর যথাযথ ব্যবস্থা করা যাবে । 

আর স্যাকরা আযঞ্জেলো ভাবছে--ঠেলায় পড়ে বাব্‌ এখন টাকাটা দিতে চাইছে । 
নইলে হার নিয়ে টান না বলছেন কেন 2 এতো ধনশ মানী লোক হয়ে-_-এমন আশ্চর্য 
বাবহার। 

জনয়র দ্রোমিও একরকম ছনটেই হাজির হোলো বাঁড়র গিন্লী আৰ্রিকানার 
কাছে £ মা, তাড়াতাড়ি দু'শো মোহর 'দন--নইলে কর্তাবাঝকে পের়াদারা এক্ষীন 
প্্নপ্তার করে নিয়ে যাবে। 

পক ব্যাপার £ হঠাৎ গ্রেপ্তারই বা করবে কেন? 

সে এক কেলেঙ্কারন ব্যাপার, আগে মোহর দিন, পরে কতণবাবু বাড়ি ফিরে এলে 
--তাঁর কাছেই সব ব্যাপারটা শুনতে পারবেন । 

স্বামীর এরপ 'বপদ্বের কথা শুনে, আন্রিয়ানা জ্ানয়র নিও: র হাতে ঘুশো 
তমহর গুনে 'দিলেন । 

৪ সু সত 

কন্তু জুনিয়র হোমিও টাকাটা 'িনয়ে কিছুটা এগ্‌তেই--পথে ?সানিয়র আযান্টি- 
ফোলাসের দেখা পেয়ে নিজের মানব বলেই ধরে নিলেন । আর সিনিয়র আ্যাণ্টি- 
ফোলাসও জুনিয়র দ্রোমিওকে নিজের ভূত্য বলেই ভেবে নিলেন । সিনিয়র আশ্টি- 
ফোলাস আসলে জাহাজের বন্দোবস্ত করে জাহাজঘাটা থেকেই ফিরে আসাঁছলেন ৷ 

জুনিয়র দ্রোমও বুঝতে পারল না, টাকা ছাড়া তরি মানব ক করে পেয়াদাদের 
হাত থেকে ছাড়া পেল । সে 'সানয়র আশ্টিফোলামের হাতে টাকাটা 'দিয়ে বললেন £ 
গল টমা টাকাটা পাঠিয়ে দিলেন হুজুর । 

আর ?সানরর আযন্টফোলাস ধরে নিলেন £ যে মাহলা তাঁকে স্বামী বলে আহবান 
জানিয়েছিল, সেই মাহলাই ভূত্য দ্রোমিওর দেখা পেয়ে টাকা দিয়েছেন ॥ ব্যাপার মন্দ 
নয়। টাকা 'দিয়ে ভোলাবার চেচ্টা । তবে চেষ্টা আর সফল হচ্ছে না--তিনি অবিলম্বেই 
জাহাজে করে এ বন্দর তাগ করে চলে যাচ্ছেন । টাকাটা না নিলে হয়তো বা ঝামেলা 
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বধিবে--অতএব পড়ে পাওরা টাকাটা নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ । 

আর জুনিরর দ্রোমও একবার মনিবকে জিগোস করল না, তানি টাকা ছাড়া 
পেয়াদাদের হাত থেকে কি করেই বা ছাড়া পেলেন ? 

সিনিয়র আশ্টিফোলাস টাকাটা নিয়ে দ্রোমিওকে বললেন £ তই সেপ্টর হোটেল 
থেকে মালপত্তর সব নিয়ে জহোজঘাটায় চলে যা। এই পাগলের দেশে আর একদণ্ডও 
থাকব না। 

অবশ্য সিনিয়র আণ্টিফোলাসের পক্ষে এই দেশটাকে পাগলের দেশ বলে ভেবে 
নেওয়া কিছুমাত্র অস্বাভাবিক বাপার নয় । সকাল থেকে নানা অদ্ভূত কাণ্ড চলছে। 
নানা লোক--তাকে পরিচিত ভেবে নমস্কার করছে, কেউবা কুশল সংবাদ জিগ্যেস 
করছে, এক দরজী তাঁকে সাদরে দোকানে আহৰান করে বলছে ঃ হুজুর আপনার 
জন্যেই এইসব দ্বামী কাপড়, আপনি ছাড়া এত দামী কাপড়ের পোষাক--এখানকার 
খুব কম লোকই পরে থাকেন । 

দরজী আবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গায়ের মাপ পর্যন্থু নিয়ে নিল। তারপর সেই 
স্যাকরা ! চেনা নেই, শোনা নেই-_-চট করে হার গাছয়ে দ্বিল। তারপর সেই মহিলার 
কথা--যানি স্বামণ 'হিসাবে বাড়ি ডেকে নিয়ে গেলেন, আদর করে খাওয়ালেন । এখন 
আবার তাঁর ভূত্যের হাতে মন ভোলাবার জন্য এতগুলো টাকা পাঠিয়েছেন । সাঁত্য 
1বচিন্ন এই দেশ । 

জুনিয়র দ্রোমিও কিন্ত; ভাবছে অন্য কথা, আবার দি সকলের মতো মানবের 
মাথা বিগড়ে গেল। নইলে মালপত্র নিয়ে জাহাজঘাটাতে যেতে বলবেন .কেন ? সেন্টর 
হোটেলেই বা যেতে বলবেন কেন ? অতএব প্রাতিবাদ করা চলবে না, প্রতিবাদ করলেই 
আবার মানবের হাতে পড়ে পড়ে মার খেতে হবে । তাই সে বদ্ধ করে বলল £ ঠিক 
আছে হুজুর, আমি এখন সেন্টর হোটেল যাচ্ছি। 

সেণ্টর হোটেলে যাওয়ার নাম করে জুনিয়র দ্রোমিও নিজে হা? বাড় চলে 
এসে আন্রিয়ানাকে বলল £ গিল্ননীমা সব্বনাশ হয়ে গেছে । 

আবার ফি হোলরে ? টাকাটা ও'কে দিয়েছিস তো । 

টাকা তো 'দিক্েছি মা, কিন্তু 

গিন্তু কি বলবি তো ? 

কর্তাবাবুর মাথা আবার সেই সকাল বেলার মতো বিগড়ে গেছে । ডান আমাকে 
সেন্টর হোধেল থেকে মালপন্র নিয়ে জাহাজঘাটায় যেতে হুকুম করেছেন । 

বাঁলস কি, তুই কিছু বলিস নি ! 

আম কিছ; বলতে যাই, আর সকাল বেলার মতো বেধড়ক পিটুনি খাই। আমি 
সেপ্টর হোটেলে যাওয়ার নাম করে আপনার কাছে বাড়িতে পালিয়ে এসৌঁছ--তখন 
আপি মা ভালো বোঝেন তাই করুন গিল্লীমা। 

আন্রিয়ানা আবার চীস্তত হয়ে পড়লেন, সকাল থেকে একা বিপর্যয় চলছে, এত 
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ধকল কেই-ই বা সইতে পারে ? তিনি বোন ল্‌সিয়ানাকে সঙ্গে নিয়ে স্বামীর খোঁজে 
আবার পথে বেরিয়ে পড়লেন । 

বেশ কিছন্ঘূর এগিয়ে গিয়ে আনিয়ানা এবার সতা সাঁত্যই তাঁর স্বামীর দেখা 
পেলেন । টাকা না পেয়ে পেয়াদারা জুনিয়র আযাশ্টিফোলাসকে নিয়ে তখন কয়েছ- 
খানার 'দকে যাচ্ছিল । 

স্মীকে দেখে জুনিয়র আশ্টিফোলাস রাগে গজগজ করতে করতে বললেন £ 
তোমার মতো কোনো স্ঘী থাকলে-_-হতভাগা স্বামীর আর বাঁচার উপায় থাকে না। 
দুপ;র বেলা বাড়িতে খেতে গিয়ে দোখি__-ভেতর থেকে সদর দরজা বন্ধ, কতো ডাকলম 
দরজায় কত ধাক্কা মারলুম --কিল্তু চাকর-বাকরেরা কেউ দরজা পর্যন্ত খুলল না, বরং 
মনিব বলে পরিচয় দেওয়ায় তাঁরা ভেতর থেকে নানা ঠাট্রা বিদ্রুপ করতে লাগল । আমি 
জোচ্চর, আমি ঠগ-, আমি প্রতারক । এই কি স্বামীর প্রাতি স্পীর ব্যবহার । তোমার 
যে নরকেও স্থান হবে না। আম ভিউকের কাছে তোমার নামে নালিশ করব। 

স্বামীর কথা শুনে আৰিয়ানা অবাক হয়ে গেল । অবাক হো'ল আন্রিয়ানার বোন 
লুসয়ানাও। 

দুপুর বেলা স্বামশর সঙ্গে একসঙ্গে খেয়েছেন, অথচ উীন বলছেন--ও'কে বাঁড়তেই 
ঢুকতে দেওয়া হয়নি । চাকর-বাকরেরা নাক দরজাই খোলে 'ন--বরং নানাভাবে 
তাঁকে ঠাট্টা করেছে । 

আধিয়ানা স্বামীর কথা শুনে এবার নিশ্চিত হোলেন, তাঁর স্বামী পাগল হয়ে 
গেছেন । লুসিয়ানারও এ ব্যাপারে কোনো দ্বিধা রইল না। আর কিছুক্ষণ আগেও 
তানি তাঁকে পেয়াদ্ধাদের হাত থেকে খালাস করে নিয়ে যাওয়ার জন্য এক গাদা টাকা 
দিয়েছেন । কিন্তু টাকা দেওয়া সত্বেও, টাকা কি কোথাও ফেলে 'দিয়েছেন ! নইলে 
পেয়াারাই বা তাঁকে আটক করে রাখার জন্য কয়েদখানাতে নিয়ে যাচ্ছে কেন ? 

যতই পাগল হোক, হাজার হ'লেও স্বামীতো বটেই--অতএব স্বামীকে আগে বাড়ি 
নয়ে যাওয়া দরকার । 

আন্রয়ানার যে প্রচুর টাকা তা এ শহরের সবাই জানে, তাছাড়া তিনি খোদ 
1ডউকেরও বিশেষ পাঁরচিতা । 

আন্য়ানা পেয়াদাদের বললেন £ তোমরা ওকে ছেড়ে দাও, আমি বাড়ি ফিরে 
গয়েই টাকাটা পাঠিয়ে দিচ্ছি। 

রাস্তায় আতিয়ানার পারচিত কয়েকজন মাতব্বর ব্যান্তিও ছিলেন, তাঁরাও পেয়াদাদের 
বললেন। 

অতএব পেয়াারা একরকম ভর পেয়েই জ্বানয়র আযশ্টিফোলাসকে ছেড়ে ছিল । 
আদ্রিয়ানা পারচিত মাতব্বর ব্যান্তদের ফিসাঁফাঁসয়ে কিছু বলতেই, তাঁরাই লোকজন 
ডেকে আনলেন এবং লোকজনেরা জুনিয়র আযশ্টিফোলাসকে বেধে বাড়ির দ্রিকে নিয়ে 
ডলল। জুনিয়র আ্যা্টিফোলাসও চীৎকার করতে লাগলেন £ এক, আমাকে বেধে 
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'নিয়ে যাচ্ছে কেন ? 

লোকজনেরা বলল £ আপান যে পাগল হয়ে গেছেন হুজুর, নইলে আপনার স্বীই 
বা আপনাকে বেধে নিয়ে যেতে বলবেন কেন? 

আম পাগল না, তোমরা সকলেই আমাকে পাগল করে ছাড়লে 2 আমি তো 
বলাছ-_-আমার কিছ: হয় নি । 

আশ্রিয়ানা শাস্তকণ্ঠে বললেন £ বেশ, আগে বাঁড় চলো--কিছ? খাওান বলছ, 
আগে কিছ; খেয়ে নিয়ে বিশ্রাম করো । তারপর তোমার সব কথাই শুনবো । 

অতএব স্বামীকে একরকম বে'ধেই বাঁড় নিম্নে এলেন আন্রিয়ানা ! তখনকার দিনে 
পাগলের চিকিংসা করতে ঝাড়-ফঃক ইত্যাঁদই ছিল একমান্ ভরসা এবং ওঝারাই তা 
করত । আন্রয়ানা নিরুপায় হয়ে স্বামীকে বাঁড়তে আটকে রেখে, এক নামকরা 
ওঝাকে ডেকে এনে স্বামীকে ওঝার হাতে তুলে দিলেন । এছাড়া আর কী-ই বা করতে 
পারেন তান 2 এখন যা করার ওঝাই করুক। 

কিন্তু স্যাকরা আযাঞ্জেলার দেনাটা শোধ করা দরকার, কারণ পেরাদারা তাঁর কাছ 
থেকে প্রতি শ্রুতি পেয়েই জনয়র আয্টিফোলাসকে ছেড়ে দিয়েছে ॥ 

আধিয়ানা সেই টাকাটা শোধ করার জন্য বাঁড় থেকে বেরিয়ে পড়লেন । 

কন্তু কিছুটা পথ গিয়েই 'সাঁনয়র আ্যাশ্টিফোলাসকে দেখতে পেরে আন্রিরানা 
হতভম্ব হয়ে পড়লেন, স্বামীকে তান বাড়তে আটক রেখেছেন, ওঝার হাতে স'পে 
দিয়েছেন । তিনি নিশ্চয়ই ওঝাকে ফাঁক দিয়ে আবার বাইরে বেরিয়ে পড়েছেন । 

অবশ্য সিনিয়র আপ্টিফোল।সের চেহারা তখন অনেকটা পাগলের মতোই । এ 
বন্দরের অনেকেই জ্গানয়র আযশ্টিফোলাসকে চেনে । অনেকেই ইতিমধ্যে খবর পেয়ে 
গেছেন যে, আণ্টিফোলাস পাগল হয়ে গেছেন, তাঁর স্ত্রী তাঁকে বেধে বাড়ি নিয়ে 
গেছেন । কু-কথা ছড়াতে দের হয় না, এসব কথা বাতাসের আগেই চারদিকে ছড়িয়ে 
পড়ে। অতএব আ্যাশ্টিফোলাসের পাগল হওয়ার ব্যাপারটাও ইতিমধ্যে স্বাভাবিক- 
ভাবেই চারাঁদকে চাউর হয়ে গেছে । 

পাগল বাঁড় থেকে পালিয়ে এসেছে ভেবে বন্দরের লোকেরা এখন সিনিয়র আশ্টি- 
ফোলাসকে ধরার চেম্টা করছে । কারণ 'সনিয়র আ'ণ্টফোলাসকেই তাঁরা এ বন্দরের 
বাঁসন্দা বলে ধরে দিয়েছে, এ চেহারার মলের জন্যেই । 

তাই লোকজন ধরতে এলে, তাঁদের রাধা দেওয়ার জন্য 'সানয়র আশ্টিফোলাসকে 
পথ চলতে চলতে তরোয়াল ঘোরাতে হচ্ছে। তাঁর সঙ্গে তাঁর চিরসঙ্গী ভৃত্য সিনিয়র 
দ্রোমিও রয়েছে। সেও মাঁনদবর মতোই পথ চলতে চলতে থেকে থেকে তরোয়াল 
ঘোরাচ্ছে। 

আন্রিয়ানা সিনিয়র আপশ্টিফোলাসকে স্বামী ভেবে-_তাঁকে বাঁধার জন্য লোকজন 
ডাকতে লাগলেন । ব্যাপার স্যাপার দেখে সিনিয়র আশ্টিফোলাস এবং তাঁর চাকর 
দ্রোমিও ভয়ানক ভয় পেয়ে গেলেন । এতলোক যা বাঁধতে আসে তবে তো আর রেহাই 
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নেই--অতএব তাঁরা সামনে একটা বড় বাড়ি পেয়ে-চট- করে ভৈতরে ঢকে 
পড়লেন । 

সেই বাড়িটি একটি মঠ ! মঠের কণরী একজন বৃদ্ধা মাহলা। তানি সারা জীবন 
প্রার ধর্ম নিয়েই রয়েছেন | ধর্ম আচরণই তাঁর একমান্ন ব্রত । 

অন্রিয়ানা দূর থেকে চেচিয়ে বললেন £ উন আনার স্বামী, উান পাগল হয়ে 
গেছেন--ও'কে আমরা বাঁড় নিয়ে গগয়ে চিকিৎসার বাবস্থা করব । 

কিন্তু বৃদ্ধা মাহলা বললেন £ মঠে উনি যখন একবার আশ্রয় নিয়েছেন--তথন 
আপাঁন ওকে জোর করে ধরে নিয়ে যেতে পারবেন না, ম্যাডাম । উনি এখানেই 
থাকবেন, আপনারা ফিরে যান । 

__কিন্তু উনিতো পাগল । পাগলের বেলা কি এসব নিয়মকানুন খাটে ? তাছাড়া 
উনি আমার প্বামী, ওকে ধরে নিয়ে যাবার আধিকার আমার আছে। 

কিন্তু বৃদ্ধা মাহলা ভালো করে িানিরর আপ্টিফোলাসকে দেখলেন আর 
ভাবলেন £ 

এ লোকাঁট ঘোটেই পাগল নয়, নিশ্চয়ই কোথাও গছ: ভুল বা গোলমাল আছে-__ 
লোকটি বলছে মহিলা তাঁর স্ব্রী নয়, 'অথচ মাহলা দ্বাবী করছেন লোকাঁটি তার স্বামী । 
ব্যাপারে কি? ভালভাবে বিচার বশ্লেষণ না করে এই লোকটিকে মাহলার হাতে ছেড়ে 
দেওয়া উচিত হবে না। 

তাই মঠাধ্যক্ষা বংদ্ধা মহিলা আন্রয়ানাকে বললেন £ উনি যদি আপনার স্বামী হন 
-তবে আমি 'িশ্চরই ওকে আপনার বাঁড় পেছে দেব আম প্রাতিশ্রূতি দিচ্ছি। 
কিন্তু আও্াতত 'বচার বিশ্লেষণ না করে আমি ওকে আপনার হাতে ছেড়ে দিতে 
পারি না, আমায় ক্ষমা করবেন ম্যাডাম । 

1সনিয়র আশ্টিফোলাস আর সিনিয়র ব্লোমিও মঠের দোতলার বারান্দায় দাঁড়য়ে 
রাস্তার দিকে তাকিয়ে ঠক- ঠক: করে কাঁপাঁছল, মঠাধ্ক্ষার কথা শুনে তাঁরা কিছুটা 
আশ্বস্ত হো'ল। 

এাঁদকে তখন প্রায় সন্ধা হয়ে এসেছে ৷ জাঁরমানা আদার না হওয়ার-_ইউজিনকে 
তখন মিছিল করে বধাভুমিতে নিয়ে যাওরা হচ্ছে । বধ্যভূমিতে যেতে হলে মঠের পাশ 
ধ্দয়েই যেতে হয় ॥ ভিউকের লোকেরা ইউঁজিনকে নিরে মিছিল করে মাঠের পাশ দিয়ে 
যাচ্ছিল তখন । মিছিলের পুরোভাগে ঘাতক চলেছে হাতবাঁধা ইউজিনকে নিয়ে । 

ইতিমধ্যে অন্রিয়ানা গিয়ে ডিউকের কাছে নালিশ জানিয়েছে । 

_-কি বাপার ম্যাডাম? হঠাৎ আপান, আপনার কাটি কোথায় 

--আর কি বলব মহামানা 1িডউক আমার দুঃখের কথা । 

আন্রিয়ানা যেমন 'ডিউকের প্রিয়পান্রী তেমাঁন আত্রিয়ানার স্বামী জুনিয়র আযাশ্টি- 
ফোলাসও 'িউকের অত্যন্ত প্রিয়পান্র। 

তাই ডিউক ধটীনস্তত হয়ে আন্রিয়ানাকে গ1জজ্ঞেস করলেন £ কি হয়েছে ম্যাডাম, 
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আমাফে বিনা সঞ্ফোচে সব কথা খুলে বলুন । 

আমার স্বামী, আপনার অন্যতম 'প্রয়পান্ত পাগল হয়ে গেছেন । 

সৈকাঁ, কবে থেকে এমন হো'ল ? বড়োই ঘঃখের বিষয় । আণ্টফোলাস আমার 
যে অতান্ত প্রিয়জন, তাঁর বীরত্বে আম নিজেও মুগ্ধ । সে পাগল হয়ে গেলে এ 
রাজ্যের পক্ষেও ক্ষাতি। এব্যাপারে আম 'কি করতে পার বলুন ? 

আম আমার স্বামীকে বাঁড়তে আটক করে রেখোঁছলাম, একজন ওঝাকে 
চিকিৎসার জন্য বহাল করে রেখে এসোছলাম । 

তারপর ? 

ওঝার চোখে ধুলো দিয়ে উন বাঁড় থেকে পালিয়ে এসেছেন । আমার দেখতে 
পেয়ে উাঁন মঠের ভেতরে ঢুকে পড়েছেন ॥ িকন্তু মঠাধ্যক্ষা বৃদ্ধা মাহলাটি কিছুতেই 
আমার স্বামীকে আমার হাতে ছেড়ে দিতে চাইছেন না। এখন আমি কি করি? তাই 
বিপদে পড়ে পাপনার কাছে ছুটে আসা । 

বেশ, আ'মও আপনার সঙ্গে মঠে যাচ্ছি । আমি কথা 'দিচ্ছি--যেভাবেই হোক 
আপনার স্বামীকে আপনার হাতে তুলে দেব। এব্যাপারে আপানি নাশ্ন্ত থাকতে 
পারেন । 

স্বয়ং ভিউক আন্রয়ানাকে নিয়ে মঠে এলেন এবং তিনি মঠাধ্যক্ষা বংদ্ধা মাহলাকে 
যথাযথ সম্মান জাঁনয়ে বললেন £ বর্তমানে আপনার মঠে যিনি আশ্র নিয়েছেন, 
তিনি আমারও অত্যন্ত 'প্রয়পান্ন। একবার আশ্টিফোলাসকে আমার সামনে নিয়ে 
আসুন, আ'ম তাঁর সঙ্গে একবার কথা বলে দেখি। 

মঠাধ্যক্ষা বললেন ঃ মহামান্য ডিউক আপানি যাঁদ কথা দেন-_যে, আমার আঁশ্রত 
ব্যক্তিটির কোনো ক্ষাতি করবেন না এবং তার অনিচ্ছাক্ন তাঁকে তাঁর স্ত্রীর হাতে তুলে, 
দেবেন না, তবেই আমি তাঁকে আপনার সামনে হাঁজর কবতে পারি, নতুবা নয়। 
আমার এই ধঙ্টতা মাপ করবেন-আপাঁন নিশ্চয়ই জানেন-মঠ আপনার রাজ্যের 
অন্তভূন্ত হ'লেও--মঠের অভ্যন্তরে আপনার প্রশাসন চলে না। 

আমি জানি । আম প্রাতশ্রত দিলাম-_আপনার আশ্রত ব্যান্তর আম কোনো 
পতি করব না এবং আঁনিচ্ছায় তাঁকে তাঁর স্ত্রীর হাতেও স'পে দেব না। 

বেশ। 

মঠাধাক্ষা ডিউককে বলতে বলে আশ্রতাকে আনতে গেলের মঠের অভান্তরে | 

সং সং সঃ 

আর ওকে জ:নয়র আাণ্টিফোলাসের বাড়িতে তখন তুলকালাম কাণ্ড । আণ্টি 
ফোলাস স্ত্রীর 'নযুন্ত ওঝাকে বললেন £ মশায়, আম মোটেই পাগল নয়, আমার 
কথাবার্তা শুনে কি আমায় পাগল মনে হচ্ছে ? তবে আজ সকাল থেকে যে সব কাণ্ড 
আমার জীবনে ঘটেছে তাতে রীতিমতো পাগল হয়ে যাওয়া কোনো বিচিন্ন ব্যাপার নয় 
আপনি এখন মানে মানে বিদায় নিন, আপনার 'ফিয়ের টাকা আপনার বাড়তে পাঠিয়ে 
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দেওয়া হবে। 


ওঝাটি বৃদ্ধ, গায়ে শান্তও কম, তিনি মনে মনে ভাবলেন £ একে দেখে শনে, 
মোটেও পাগল মনে হচ্ছে না। তাছাড়া বাঁড়র লোক সহযোগিতা না করলে এব 
ওপর কোনো জোর খাটানোও চলবে না । এর গায়ে অসীম শান্ত । শক্তিতে এ'র সঙ্গে 
তিনি মোটেই এ'টে উঠতে পারবেন না। অতএব ওঝা?ট মানে মানে সরে পড়াই 
ব্াছ্ধিমানের কাজ বলে মনে করল। 

ওঝাটি চলে যেতেই জুনিয়র আযশ্টিফোলাস তাঁর ভূতা জুনিয়র দ্রোমিওকে ডেকে 
পাঠালেন । দ্রোমিও ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে মানবের সামনে হাঁজর হ'লো। 

জুনিয়র আন্টিফোলাস হুঙ্কার ছাড়লেন £ পেয়াদারা যখন আমাকে ধরে নিয়ে 
যাচ্ছিল, তখন আমি তোকে গিল্নীমার কাছ থেকে দশো মোহর নিয়ে যেতে 
বলোছলুম । টাকাটা নিয়ে গিয়ে সনি কেন ? 

জুনিয়র দ্রোমিও কাঁপতে কাঁপতে বলল £ হুজুর আমার কোনো দোষ নেই। 
হূজুর আপনাকে পেয়াদারা টাকার জন্যে ধরে নিয়ে যাচ্ছে । এ খবর এসে 'গিশ্লীমাকে 
দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গিন্নশমা টাকাটা আমায় দিয়ে দিলেন। 

"স টাকা কোথায় 2 

একী বিপদ রে বাবা । বাড়ী থেকে বোঁরয়ে বেশ ছটা এগুতেই আপনার সঙ্গে 
দেখা হোল। 

আমার সঙ্গে তোর দেখা হোল? 

হ্যাঁ, হুজুর । 

টাকা কি করাল ? 

আম দেখল:ম, টাকা ছাড়াই আপন দিব্যি ছাড়া পেয়ে গেছেন, তব আমি 
টাকাটা আপনার হাতে তুলে দিলূম । 

টাকাটা আমার হাতে তুলে দিলি? দেব এক চড়ে তে'র মুস্ডু ঘুরিয়ে । 

হৃজর টাকাটা আপাঁন 'নিয়ে-ভামায় বললেন সেন্টর হোটেল থেকে নালপন্র 
[নয়ে জাহাজঘাটায় যেতে ! 

এসব কথা আমি বলল,ম ? 

হাঁ, হজুর | 

প্রভূ-ভৃত্যে যখন এমন বাতালাপি চলছে, তখন লূসিয়ানা ঘরে ঢুকে বলল £ 
জামাইবাবু, আপনার কথা আর বলবেন না, সকাল থেকে আপান যে পব কান্ড- 
কারখানা চালাচ্ছেন__তাতে বাঁড়র সকলেরই পাগল হওয়ার উপক্রম । 

ক রকম? 

পুরে বাঁড়তে 'দাদর সঙ্গে বসে খেয়ে গেলেন, অথচ 'দাদকে বললেন আপনাকে 
নাকি বাড়িতেই ঢুকতে দেওয়া হয়নি, আপনাকে নাকি চাকর-বাকরেরা অপমান 
করেছে। 


২৪৯ 


আমি বাড়িতে দুপুরে খেয়েছি 2 
হ্যাঁ, খেয়েছেন এবং এই দ্রোমিও সাক্ষী । জুনিয়র দ্রোমিও বলল £ বারে আমিতো 
ঘুপ.রে বাঁড়িই আসিনি । কর্তার খোঁজেই হন্যে হয়ে ঘুরছিলুম । 
ঝি ল্‌সী বলল £ কেন হুজুরের কাছে মিথো কথা বলছিস, তুই দুপুরে বাড়ি 
গলি না? 
কই নাতো 2 
ফের মিথো কথা । 
লুসিরানা বলল ঃ কিন্তু আপনি দ্োোমিওকে সকালে বলেছিলেন--আপনার এখানে 
বাড়ি নেই, আপমার এখানে স্ত্রী নেই । দ্রোমিও প্রাতিবাদ করতে আপাঁন তাকে বেধড়ক 
পিটিয়েছেন । 
দ্রোমিও তার পিঠের মারের দাগ পর্যন্ত দেখাল । সবার কথা শুনে জানিয়র 
আশ্টিফোলাসেরই সবাকছ্‌ তালগোল পাকিয়ে গেল। স্যাকরা আঞ্জোলোর কথাই 
ধরা যাক না, লোকটা হার না দিয়েই টাকা চেয়ে বসল দুম করে। 
অথচ লোকটা তো এঁ রকম ছিল না। সে শান্ত কণ্ঠে লাসরানকে 'জিন্রেস 
করল £ তোমার দি কোথায় ? 
দিদি তো আপনার টাকা দেওয়ার জনাই আবার বোঁরয়েছে । 
তবে আর বাঁড় বসে থেকে ক করব, আজ আনিয়ানার সঙ্গে একটা হেস্তনেন্ত করা 
দরকার । এসব জিনিস সহা করা যায় না, নিশ্চয়ই কোথায়ও একটা বিরাট গোলমাল 
ঘটেছে । চলরে দ্রোমিও বোরয়ে পড়া যাক । 
অতএব জূনিয়র আশ্টিফোলাস জুনিয়র দ্রোমওকে নিয়ে আন্রয়ানার খোঁজে 
বেরিয়ে পড়লেন । ঘুরতে ঘুরতে তাঁরা সেই মঠের সামনে চলে এলেন । আর মঠে?এসে 
28 পেলেন, তি স্ত্রী এবং স্বয়ং ডিউক । 
' আমনিয়ানা স্বামীকে দেখে তো অবাক £ তুমি 2 
হ্যাঁ, আমি । সঙ্গে দ্রোমও আছে । 
তবে মঠের ভেতরে ওরা কারা ? 
ইতিমধো মঠাধাক্ষা সিনিয়র আ্টিফোলাস ও 1সানিয়র দ্রোমিওকে নিয়ে এলেল ! 
একজোড়া আশ্টিফোলাস এবং একজোড়া দ্রোমিওকে একসঙ্গে দেখে, রাজা অবাক । 
অবাক আন্িরানাও, অবাক আপ্টিফোলাস এবং দ্রোমিওরা । 
জুনিয়র আ্টিফোলাসের মূখে সব কথা শুনে সিনিয়র আযন্টিফোলাস 
বললেন £ আপনার এ হয়রানির জনো আ'মই অনেকাংশে দায়ী । 
কি রকম? 
স্যাকরা, আমার কাছেই হারটা দ্বিয়েছিল। আর আপনার স্ত্রী আমাকেই স্বামী 
বলে ধরে নিয়ে বাঁড়তে খাইয়ে ছিলেন । 
জুনিয়র দ্রোমিও বলল £ গিন্নীমার কাছ থেকে টাকাটা নিয়ে আম 'নিশ্য়ই আপনাকে 


চু) 


দিয়েছিলাম । 

সিনিয়র আযশ্ডিফোলাস বললেন:ঃ নিশ্চয়ই । 

জ্মনিয়র আপ্টিফোলাস বললেন £ আর আম্রাকে দকলে পাগল ভাবতে লাগ্ল-- 
এই তো। 

ডিউক বললেন £ কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছি না, একজোড়া প্রভু ও ভূতোর এমন 
মিল কি করে সম্ভব? 

এমন সময় মঠের সামনে দিয়ে ইউজিনকে নিয়ে ডিউকের ঘাতক ও পোয়াদাগণ 
1মছিল করে যাচ্ছিলেন । 

1সনিয়র আপ্ডিফোলাস জিজ্ঞেস করলেন ঃ বাইরে এত গোলমাল কেন ? 

মঠের একজন জোক বলল £ গিউকের লোকজন কাউকে হত্যা করার জন্য বধ্য- 
ভূমিতে নিয়ে যাচ্ছে। 

ডিউক বললেন ঃ উনি হলেন সেরাফকিউজের সওদাগর ইউজন-_এদেশের বত মান 
ময়ম অনূযায়ী ওকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাছাড়া ওর জাহাজ ও মালপন্র সব 
বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে । কিন্তু ও'র এখানে কোন আত্মীয় স্বজন বা পাঁরাঁচিত কেউ 
নেই যে ও'র হয়ে একহাজার মোহর জমা দিতে পারে । 

[সিনিয়র আশ্টিফোলাস ডিউককে জিজ্ঞেস করলেন £ আপান ক নাম বললেন। 

সেরাকিউজের সওদাগর ইউজিন। 

উান যে আমার বাবা, ও'র হয়ে আম এক লক্ষ মোহরও জমা দিতে রাজী । 

সিনিয়ার আএ্টফোলাস আর সিনিয়র দ্রোমিও ছুটে বাইরে বোরিয়ে গেলেন । 

সনিয়ার আযাশ্টিফোলাস গিয়ে ইউাজনকে জাঁড়িয়ে ধরল ঃ বাবা, আঁম। 

বড় ছেলেকে দেখে বন্ধ কেদে ফেলে বললেন £ তোর মা আর ছোটো ছেলেকে 
সেই কবে হারিয়েছি_তুই তাদের খোঁজে এসে কত বছর কাটিয্োছিলি, আম আর 
সেরাকিউজে চুপচাপ বসে থাকতে পারল না, তোর খোঁজ করতে করতে এখানে 
এলাম, তারপর এই অবস্থা । 

আর কোন ভাবনা নেই বাবা । তবে এখানে এসে আমরাও এক ঝামেলায় জাঁড়রে 
পড়েছি। 

ক রকম ? 

[ঠিক আমারই মতো দেখতে আর একজন, আর ঠিক দ্রোমিও'র মতো দেখতে আর 
একজন । 

বালিস ণক, কই তারা 2 

ইতিমধ্যে িউকের সঙ্গে জুনিয়র আাশ্টিফোলাস, জ্বানয়র দ্রোমও এবং 
আন্রয়ানাও এলেন। 

ইউগজিন তাঁদের দেখে অবাক, আনন্দে তরি চোখ থেকে জল গাঁড়য়ে পড়ল £ আর 
এই তো আমার হাঁরয়ে যাওয়া ছোটো ছেলে, আর এ তো তাঁর 'চরসঙ্গী আর এক 


৫১ 


ভ্রোমিও। আমার ভুল হ'তেই পারে না। এরকম একজোড়া করে প্রভূ-ভূত্য আর 
পৃথিবীর কোথাও নেই। 

এবার জুনিয়র আপ্টিফোলাস ইউাঁজনের কাছে গিয়ে তাঁর অতাঁত জীবনের ছখ 
কম্টের কথা সব বললেন, আব্রিয়ানাকে দেখিয়ে বললেন £ এ হচ্ছে আমার স্মী। 


এতদিন পরে বাবাকে ফিরে পেয়ে জুনিয়র আযাশ্টিফোলাস স্বাভাবিকভাবে 
আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠল । 


এই সুখকর এবং অভাবিত মিলন শুধু স্বগ্নের মধোই সম্ভব, ডিউক এসব দেখে 
এত মুগ্ধ হয়ে গেলেন যে, তান ইউাঁজনের জাঁরমানাতো মাপ করে দিলেনই, তাছাড়া 
রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত তাঁর ধনসম্পদও ইউজিনকে ফেরত দেওয়ার জন্য হুকুম জারা 
করলেন । 

আন্রিয়ানার সঙ্গে তাঁর স্বামীর ঝগড়া মিটে গেল, আন্রয়ানা হেসে স্বামীকে 
বললেন £ এবার তো বুঝতে পারলে-_এসব ব্যাপারে আমার কোনো দোষ নেই। 

জুনিয়র আ্যাশ্টিফোলাস বললেন £ তাতো বৃঝতে পারাঁছই এখন, ভাগ্যিস এমন 
তালগোল পাকিয়ে গিয়োছল-_তাই দাাকেও ফিরে পেলাম, বাবাকেও ফিরে পেলাম । 


লুসিয়ানা এমন সময সেখানে উপাস্থিত হয়ে বলল£ আম কিন্তু 'সানিয়র 
আ্যন্টিফোলাসকে সহজে ছাড়ছি না। 


সকলেই জিজ্দেস করল £ কেন? কেন? 


_ডাঁন জামাইবাবু হয়ে আমাদের বাঁড় গিয়ে আমাকে প্রেম নিবেদন করেছেন, 
আমাকে বয়েও করতে চেয়েছেন । 


[িউক গম্ভর হয়ে বললেন £ গুরুতর অপরাধতো বটেই, তবে সিনিররকে সহসা 
ছেড়ে দেওয়া যাবে না। বিয়ে না হওয়া পর্ষস্ত তাকে এ রাজ্যে আটক থাকতে হবে। 
মঠাধ্যক্ষা বৃদ্ধা মৃহলাঁটি এতক্ষণ চুপচাপ সব কিছুই দেখাঁছলেন দূর থেকে 
শুনাছলেনও । 
বদ্ধ ইউাঁজন আক্ষেপ করে বললেন ঃ সবাইকেই 'ফরে পেলাম, শদ্ধ; একজনকেই 
এই আনন্দের দিনে ফিরে পেলাম না। 
দূই ছেলে [জিজ্ঞেস করল £ তিন কেবাবা? 
তোদের হারানো মা। 
বলা বাহ্‌ল্য, মঠাধ্যক্ষ এ বৃদ্ধা মাহলাই ইউাঁজনের হাঁরয়ে যাওয়া স্তী। স্বামী 
তর ছেলেদের দেখে--বদ্ধা মহিলার চোখে মুখে আনন্দের রেশ ফন্টে উঠল ! 
1তনি সকলের সামনে এগিয়ে গিয়ে পরিশেষে আত্মপরিচয় দিলেন । মঠাধ্ক্ষার 
বেশে ছিলেন বলে--প্রথমে ইউজিন নিজের স্ত্রীকে চিনতে পারেন নি । পাঁরচয় পেয়ে 
তান আনন্দে স্ত্রীকে জীঁড়য়ে ধরলেন । 
ছেলেরাও তাঁদের মাকে ফিরে পেয়ে আনন্দে যাকে জাঁড়য়ে ধরল। 
1তাঁন সকলকেই ফিরে পেয়ে মনে মনে পরম করুণাময় ঈশ্বরের উদ্দেশো প্রণাম 
জানালেন । 
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সিম্বেলিন 
এক 

এখনকার কাহিনী নয় । দঃহাজার বছর আগেকার কথা । তখনকার ইংলস্ড-- 
বর্তমানের ইংলণ্ডের মতো ছিল না মোটেই । ইংলপ্ড ছিল কতকগুলি ছোটো ছোটো 
রাজো ভাগ করা । দক্ষিণ সাগরতণরের বড় রাজ্যাটির নাম ছিল ব্রিটেন । 

সমনাময়িককালে ইউরোপের প্রায় আঁধকাংশ রাজাই ছিল রোমান সাম্রাজোর' 
অধীন । সূদুর ব্রিটেনেও রোমানরা যাতায়াত শুর করোছিল। 

ব্রিটেনের রাজা কৌসিবেলান রোমান সেনাপাঁতি জুলিয়াস সীজারের নিকট পরাজিত 
হন । গত্রটেনে রাজাকে রোমে রাজকর পাঠিয়ে রোমান সাগ্রাজোর অধনতা স্ব্রকার 
করে নিতে হয় । তখন রোম সাম্রাজ্যেরই ইউরোপে রমরমা অবস্থা । 

কিন্তু জুলিয়াস সীঁজারের মত্যুর পরই-_রোম সাম্রাজোর ভিত্তিতে ফাটল ধরে। 
ঘরোয়া বিবাদ শুরু হয়। অতএব রোমে ঘরোয়া বিবাদ শুরু হওয়াতে-_আভাস্তরণণ 
গোলযোগে রোম সাম্রাজ্য ঘুর্বল হয়ে পড়ে । ফলে ব্রিটেনরাজ সিমবোলন রোমে 
রাজকর দেওয়া বন্ধ করে দেন। 'িমূবেলিন কিন্তু '্রিটেনরাজ কোঁসবেলানের পান্র 
গছলেন। 'তাঁন ছিলেন ব্রিটেনরাজ কোসবেলানের ভাইপো । 

কোঁসিবেলানের মতত্যুর পর িমবেলিনই ব্রিটেনের' রাজা হন । 

1সম.বোঁলনের অত্যন্ত অনুগত তথা বিশ্বস্ত সেনাপতি ছিলেন বেলারিয়াস। নানা 
যুদ্ধে তিনি অনন্য সাধারণ বারত্বের পরিচয় প্রদান করে কমশঃই তিনি রাজার প্রিয়পান্ 
হয়ে ওঠেন । রাজার "প্রয়পান্র হয়ে ওঠার ঝামেলা অনেক-_যারা রাজার পপ্রয়পান্র হতে 
পারেন নি--তাঁরা স্বভাবতঃই বেলারয়াসকে হিংসা করতে থাকেন । বেলারিয়াসের 
সৌভাগ্য অনেকেই জঙলে-পুড়ে যেতে থাকেন । কি করে বেলারিয়াসের ক্ষতি করা 
যায়-_তার জন্য তারা তৎপর হতে থাকেন। এরূপ তৎপরতা থেকেই জঘনা ষড়ফন্ত 
সূচিত হয়ে থাকে। পাঁরশেষে যড়যন্ত্রকারীগণ বেলা'রয়াসের 1বরুদ্ধে রাজার কাছে 
মিথ্যা আভযোগ দায়ের করেন। 

কোনো মিথ্যাকে বারবার বললে-অনেক সময় তা সত্য বলে মনে হয়। 
বেলারয়াসের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ শহনতে শুনতে-_রাজা মিথ্যা অভিযোগগৃিই 
সত্য বলে মনে করতে থাকেন। রাজা সিমবেলিন ভাবলেন বেলারিয়াস তাঁকে 
1সংহাসনচ্যুত করতে বদ্ধপরিকর এবং এই কারণে সে রোমানদের সঙ্গে যড়যন্মে লিগ 
হয়েছেন। তাই রাজা 'সিমবোলিন বেলারিয়াসকে দোষী সাব্যস্ত করে দেশ থেকে 
তাঁড়য়ে 'দিলেন। 

বেলারিয়াস অবশ্য তাঁর অপরাধের কথা জানতে চেয়েছিলেন, বলোছিলেন £ কি. 


২৬৩ 


অপরাধে আমার দেশ থেকে বিতাঁড়ত হওয়ার আদেশ দেওয়া হলো, তা আমি জানতে 
চাই । আম রাজার সঙ্গে দেখা করে এ ব্যাপারটা নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করতে 
চাই। 

গকন্তু ষড়যন্লকারীগণের একজন বললেন £ রাজা আপনার অপরাধ সম্পর্কে 
নাশ্চত হয়েই এরূপ শাস্তি প্রদ্থান করেছেন । গতাঁন আপনার সঙ্গে আর কোনো 
আলোচনা করতে চান না বা আপনার সঙ্গে দেখা করতেও নারাজ । 

অতএব বেলারিয়াস নিজেও জানতে পারলেন না--তাঁর 'কি অপরাধ । কেনই বা 
তান ব্রিটেন থেকে বিতাঁড়ত হোলেন । 

বেলারিয়াসতো বিতাঁড়ত হোলেনই, তাঁর জাঁমদারী, কেল্লা ও ধনসম্পদ সব 
কছুই বাজেয়াপ্ত করা হোল । একদা প্রবল প্রতাপান্বিত বেলারিয়াসের অবস্থা হোল 
ভখারীর মতো, কপদ্রকহীন বেলারিয়াস স্বদেশ থেকে 'িতাঁড়ত হয়ে অজানা 
আশ্রয়ের সন্ধানে বোরয়ে পড়লেন । তিনি দেশকে ভালবাসতেন, ভালবাসতেন 
রাজাকেও- কিন্তু পুরস্কার পেলেন, অসম্মান ও 'বিতাড়ন । তাঁকে তাঁর স্বদেশ থেকে 
কুকুরের মতই তাঁড়য়ে দেওয়া হোল । ক্ষোভে ও দুঃখে বেলািয়াম মনে মনে প্রতিজ্ঞা 
করলেন £ ভাঁবষ্যতে সময় ও সুযোগ পেলে এই অন্যায় ও আঁবচারের প্রাতিশোধ 
শতাঁন অবশ্যই নেবেন । 

বেলারিয়াসের মনে কোনো পাপ নেই। তান কোনো অন্যায় বা অপরাধ 
করেননি । অতএব দুঃখ বা ক্ষোভ তাঁর মনে প্রাতীহংসার 'বিষাকুয়া অবশ্যই শুরু 
করতে পারে। 

বেলারিয়াস চলে যাওয়ার পর, 'ব্রিটেনরাজ িমবেলিন-_-তাঁর কোন খোঁজ-খবরও 
?নলেন না । যারা বেলারিরাসকে দুচোখে দেখতে পারত না, তারা খুশী হয়ে বলল ৪ 
যাক্‌গে আপদ চুকে গেছে । বাটা দেশ ছেড়েই চলে গেছে । ওরকম ঘ-ঘু গরুর চেয়ে 
শুনা গোয়াল অনেক ভালো । 

বেলারিয়াস কিন্তু আসলে দেশ ছেড়ে চলে যাননি । 'তি'ন ওয়েল্নের ঘন জঙ্গলে 
নাম পাল্টে বসবাস করতে লাগলেন । আর প্রীতাঁহংসার আগ;ন বুকে নিয়ে- কখন 
ক করা যায়--তাই ভাবতে লাগলেন । 

রাজা 'সমূবৌলনের দুই ছেলে ।--তাঁরা অবশ্য তখন বালকই বটে । বড়াটর বয়স 
তন, আর ছোটাটির বয়স এক। বড় ছেলোঁটর নাম সিভৌরয়াস আর ছোটো 
ছেলোঁটির নাম আরাঁভিসেরাস | ধাইমা ইউাঁরফাইলের ওপরই রাজার এই দুই ছেলের 
লালনপালনের ভার গছিল। 

কিন্ত; বেলারিয়াসও নানা চেষ্টায় ছিলেন । ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়-__ইউাঁর- 
ফাইলের এক গরীব আত্মীয়ের মাধ্যমে ইউরিফাইলের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটল । আর 
বেলারিয়াস কপর্দক শুন্য হ*লেও-_তাঁর দশতনজন অন্তরঙ্গ ধনী বন্ধু ছিল। "তান 
ছদ্মবেশে গোপনে তাঁদের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা করতেন এবং বন্ধুরাও তাঁকে গোপনে 
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প্রয়োজনমতো সাহাধ্য করতেন । অতএব বেলা'রয়াসের সৌঁদক থেকে টাকা পরসার 
কোনো অভাব ছিল না। বন্ধুরার বেলা'রয়াসের ওপর রাজার অন্যায় আঁবিচার সমর্থন 
করেননি, 'কিন্তু অন্য দল লে ভারী ছিল বলে--তাঁরা মুখে কুলুপ এঃটে নীরব 
দর্শক হয়েছিলেন মা । আর বেলারয়াসের বিরোধী দলের লোকেরা- তীয় বিরদ্ধে 
নানা আঁভযোগ এক তরফভাবে লাগিয়ে রাজাকে তাঁদের খষ্পরে এনে ফেলোছিলেন । 

আগেই বলোঁছ ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয় । ইউণিফাইলকে নানা উপচৌকন ও 
অর্থ 'দিয়ে-_আরও বহু কিছুর লোভ দৌঁখয়ে বেলারিয়াস তাঁকে পুরোপাীরই কবজা 
করে ফেলোছিলেন । 

অবশ্য প্রথমটা ইউীরফাইল ভয় পেয়ে বলোছিল ঃ রাজার দুই ছেলেকে চুর করে 
এনে আপনার হাতে তুলে 'দিলে-_পাঁরণাতি কি হবে জানেন 2 আপনারও মৃত্যুদণ্ড 
হবে, আমারও মৃত্যুদণ্ড । 

বেলা'রয়াস হেসে বলল ঃ ধরা পড়লে তো । বরং দুই ছেলোক হাত করে বাজাকে 
শাম পুরোপ্ীর কব্জা করে ফেলব । 

ধকন্তু আমার ভাঁবষাত ? 

তোমার ভবিষ্যতের জন্যে ভেবো না। আম তোমাকে 'বিয়ে করব এবং তম হবে 
ভঁবিষাতের 'ব্রটেনের রাণী । 

এত সখ ফি আমার সইবে 2 

সইবে, সইবে-_-সওয়ালেই সইবে। 

প্রলোভনে অনেক অসম্ভব কাজও সম্ভব হয়ে থাকে । ইউরিফাইল সেই প্রলোভনের 
কাঁদে ধরা পড়লেন । রাজার দ্বুই ছেলেকে চার করে নিয়ে গিয়ে ওয়েলসের জঙ্গলে 
ইউাঁরফাইল বেলারয়াসের সঙ্গে মিলিত হ'লেন। ছেলে দ.শট অবোধ বালক মান্ন। 
বেলারয়াস অবশ্য কথা রেখোঁছিলেন--তাঁন ইউারফাইলকে বিয়ে করেছিলেন এবং 
স্বামী স্ত্রী দুজনে মিলে ওয়েল্‌সের পাহাড়েন্জঙ্গলে আত্মগোপন করে রাজার ছেলে 
দুটিকে লালন-পালন করতে লাগলেন । 

রাজার ছেলে দ্ুশটর নাম পাল্টে নতুন নাম রাখা হোল--বড়টির নাম রাখা 
হোল পাঁলডেোর আর ছোটটির নাম রাখা হোল কডওয়াল। 

রাজা ?সমবোঁলন তাঁর হারানো ছেলে দ:গটর খোঁজ আনার জন্য চারাদকে লোক 
পাঠালেন এবং বহ্‌ টাকাও প্ঃরস্কার ঘোষণা করলেন, কিন্তু কোনো লাভ হোল না-_ 
কোন খোঁজই তাদের পাওয়া গেল না। 

রাজা গসিমবোলন অবশ্য চেষ্টার কসর করেনাঁন | 'কল্তু কোনো ফল হয়নি-_ 
বহ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা সত্বেও-_ছেলে দুটি বা ধাইমার কেউ কোনো খোঁজ 
আনতে পারোনি । এক সঙ্গে দু"ট রাজপন্ত বেপাত্তা হওয়ায়-রাজা স্বাভাবিকভাবে 
শোকগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন । 

দুপশট ছেলে এভাবে নিখোঁজ হয়ে গেলে কোন ?পিতারই বা মনাস্থির থাকে । রাজা 


৫ 


[সম বোলনের পক্ষে আক্ষেপ করা ছাড়া আর কোনো পথই রইল না। ছেলেরা 
নিখোঁজ হয়ে যাওয়ায় এবং তাঁরা বেচে না থাকলে-_সংহাসনের উত্তরাধিকারও কেউ 
রইল না। অতএব রাজার পক্ষে চিন্তিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক, আর 'সংহাসনের 
প্রকৃত উত্তক্লাধিকারী না থাকলেও--এ নিয়ে পরবতাঁকালে অনেক ঝামেলা ও ঘরোয়া 
বিবাদের সূত্রপাত হয়ে থাকে । দেশে সামীয়কভাবে অরাজকতার স্ষ্ট হয় । 

তবু ভাগ্য ভালো ইতিমধ্যে রাজা 'সিমবোলনের একাঁটি কন্যাসস্তান জল্মাল, 
মেয়েটির নাম রাখা হোল আইমোজেন । আইমোজেনকে জন্ম দিয়েই রাণস মারা 
গেলেন । এমনি দু'টি পুত্রের শোকে 'ভিনি অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছিলেন--তাঁর 
শরীর ও মন দুই-ই ভেঙে পড়েছিল। চিকিৎসকদের পক্ষে তাঁকে বাঁচিয়ে রাখা 


সম্ভব হোল না। 
বং 


সু ন্‌ 

সমর এবং স্রোত কারো জন অপেক্ষা করে না। এভাবেই বহু বছর কেে গেল । 
রাজার ছেলে দুশট অবশ্য বেচে থাকলেও তাঁদের ধাই মা ইউারফাইল ইতিমধ্যেই 
মারা গেছেন । 

রাজপুন্লেরাও আগের মতো আর ছোটো'টি নেই । তাঁরা এখন পূর্ণবয়স্ক যুবক । 
বেলারিরাস অবশ্য এখনও বেচে আছেন । অবশ্য বেলারিয়াস দীঘ“দ্ন ধরেই নতুন 
নামে পাঁরচিত | তাঁর নাম হ'লো মর্গান | রাজপনুন্রেরা জানে মর্গানই তাদের বাবা । 

পাহাড়ে ও জঙ্গলে নানা কান্টর সম্মুখখন হতে দেখেছে ছেলেরা, অতএব তারা 
তাঁকে দেবতার মতোই ভান্ত করে থাকে । 

"বলারিয়াস ওরফে মর্গান অবশ ঘূণাক্ষরেও জানতে দেনান-_ওরা রাজপুত্র । 
তবে তিনি তাঁর সাধ্যমত রাঙ্গপুত্রদের যথোপয্ন্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলেছেন । 
যাতে ভবিধাতে তাঁরা সিংহাসন লাভ করলেও--যথোপয্ুন্ত ভাবেই শাসনকার্ষ 
পারচালনা করতে সক্ষম হয়ে থাকে । 

আর ওদিকে রাজকন্যা আইমোজেনও এখন সুন্দরী যুবতী । রুপে ওগ্‌ণেসে 
অনন্যাতো বটেই তাছাড়া ধর্মের প্রাতিও তাঁর অনুরাগ অত্যন্ত প্রবল। তাছাড়া 
রাজকীয় মানমর্ধাদা ও সৌজন্য বোধও তাঁর মধ্যে বেশ প্রবল । ব্রিটেনের 1সংহাসনের 
একমান্র উত্তরাধিকারিণী তো আইমোজেনই । তাঁর দ্বাদারা আর বেচে না থাকাই সম্ভব । 
বেচে থাকলে- _এ্যাদ্দিনে নিশ্চয়ই কোনো না কোনো ভাবে তাঁদের খোঁজ পাওয়া যেত 
_এরৃপই রাজা সিম.বেলিন ও তরি পার্ধদগণের ধারণা । 

পন্ার্থে অথবা অন্য কোন কারণে রাজা সিমূবোলন বুড়ো বরসে আবার "বয়ে 
করে বসলেন। 

রাজার খেয়াল, কে আর বাধা দেবে ? তবু কেউ কেউ আপত্তি তুলেছিলেন, মেয়েও 
প্রথমে আপত্তি করেছিল, কিন্তু তাঁদের কারো আপত্তিই শেষ পর্যস্ত ধোপে টিকল না। 
এক 'বিধবা মহিলাকে রাজা 1সমবোঁলন দুম করেই বিয়ে করে বসলেন । 

অবশা এ বিধবা মাহলার আগের পক্ষেও একাঁট ছেলে রয়েছে- ছেলেটি বয়সে তরুণ, 


ঘ্ঞে৬ 


তরি নাম র্লোটেন। : 
তাঁকে কেউ রাজার ছেলে না বললেও, সকলে ক্লোটেনকে রাণীমার ছেলে বলেই 
জালে! ক্লোটেন রাণীমার ছেলে, আর আইমোজেন হোল রাজার মেয়ে । 
ক্লোটেনের স্বভাব-চিত মোটেই ভালো নয় । তাঁর বিবেক বলে কিছু নেই, অসম্ভব 
লোভনও বটে । তাঁর মা রাণী হওয়াতে তাঁর লোভ আরও শতগ্‌ণ বেড়ে গেছে । এমন 
অন্যায় নেই যা ক্লোটেন করেনানি, সব রকম অপরাধজানত কাজেই সে হইাতিমধো হাত 
পাকিয়েছে। পাপের ভয় বলে তাঁর কিস্য নেই । 
ছেলের হাব-ভাবের পরিচয় পেয়ে নতুন রাণী একদিন ছেলেকে ডেকে বললেন £ 
এখন থেকে সমঝে-বৃঝে চলতে চেম্টা কর। 
কেনঃ আমি আর কারও পরোয়া কার না। তুমি যখন দেশের রাণী । 
সে কথা বললে, রাজার বিষ নজরে পড়লে আমার সব পাঁরকজ্পনাই যে ভেস্তে যাবে । 
তোমার আবার নতুন পাঁরকঞ্পনা কি? রাজাকে রূপের ফাঁদে ফেলে তুমি তো 
রাণী বনেছ। এখন আমাকে আমার আখের গুছিয়ে নিতে দাও । 
আরে এ পাঁরকজ্পনা নয়, আমার অন্য পাঁরকজ্পনা আছে । 
কি পারকজ্পনা শুনি ? 
তোর ভবিষাতের কথা ভেবেই অনেক 'চন্তা করেই আমি বুড়ো রাজা [সমবোলনকে 
[বয়ে করেছি। 
ক রকম ? | 
বুড়ো রাজার দই ছেলেই বেপান্তা ৷ তাঁরা বেছে নেই ৷ বেচে থাকলে আযাদ্ঘিনে 
নিশ্চয়ই ফিরে আগতো । 
তাতে আমার কি হলোঃ সিংহাসনের উত্তরাধিকারণী তো রাজার মেয়ে 
আইমোজেন । 
আরে সেই জন্যেই তো তোকে এমন করে বলা 2 আইমোজেন মেয়েও খুব ভালো । 
তুই যাঁদ বুবঝে-সমঝে চাঁলস, তাহ'লে রাজাকে বলে আইমোজেনের সঙ্গে যদ তোর 
বিয়েটা ঘটিয়ে দিতে পারি, তবে তুই তো ভাঁবষ্যতে ব্রিটেনের রাজা হ'তে পারবি। 
ক্লোটেন উৎফুল্ল হয়ে বলল £ তাইতো বটে, আমিতো একটা মোটেও ভেবে দোঁখসি। 
ঘটে বুদ্ধ থাকলে তো ভাববি, মা কি কখনও ছেলের পর হয়রে । ছেলের ভালোর 
জন্য মা সবর্দাই চেজ্টা করে। 
রাজা মশায় তো তোমার হাতের মূঠোয় । তুমি ইচ্ছে করলে__ এ বিয়েটা অনায়াসে 
ঘটিয়ে দিতে পারো, মা। 
আইমোজেন যাঁদ বে'কে বসে । অতএব তাঁর সঙ্গেও বেশ 'মাঁন্ট ব্যবহার করতে 
হবে। 
সে কথা আর বলতে । আঁমও আইমোজেনের মন জয় করতে চেস্টা করব। রাজা, 
রাজা- আমি তাহলে ভহ্ষ্যতে ব্রিটেনের রাজা হচ্ছি, আমাকে আর পায় কে? 


২৫৭ 
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ক্লোটেন উল্লাসে প্রায় চেচিয়ে উঠোঁছিল, তাঁর মা তাঁকে বললেন £ এই চুপ । সবাঁফছু 
ভেবে চিন্তে করতে হবে--আমাদের পরিকজ্পনার কথা যেন বাইরের কেউ না টেরপায় ॥ 
ঠিক আছে মা, এই আম মুখে কুলুপ এ'টে রইলুম, তুমি জোর চেষ্টা চালিয়ে 
যাও। বোঁশ বিলম্ব আমার সইবে না। 
নতুন রাণীমা মিন্টি ব্যবহারে আইমোজেনকে নানা ভাবে তুষ্ট করতে লাগলেন, 
আর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আইমোজেনের কাছে নিজের ছেলে ক্লোটেনের প্রশংসা করতে 
লাগলেন ঃ এমনিতে ঘুরস্ত হ'লেও ওর মনটা খুব সরল । ওর বাবা মারা যাওয়ার 
পর--আম তেমন ভাবে ওর দেখা শোনা করতে পারিনি, তাই মাঝে মাঝে কেমন 
উদ্ধত হয়ে ওঠে বটে--তবে ছেলে হিসেবে খুব ভালো এবং তোমাকে ভালোও বাসে 
খুব, কিন্তু ভয়ে ভয়ে এই ভালোবাসার কথাটাও তোমাকে বলতে সাহস পায় না। 
নতুন রাণী দুশদ্ক থেকে জবর চেম্টা করতে লাগলেন । রাজার কাছে আইমোজেনের 
নামে নানা কথা লাগয়ে লাগিয়ে মেয়ের প্রতি রাজার মন ক্লমশই 'বাষয়ে তুলতে 
লাগলেন £ আইমোজেন বড় জেদী আর অহংকারী । মা হারা মেয়ে-_-তাই আমি যতো 
কাছে টানতে চাই, সে আমাকে মোটেই পান্তা দিতে চায় না । মা বলে স্বীকারই করতে 
চায় না। অথচ ওকে আম নিজের মেয়ের মতো দেখি, আমার নিজের মেয়ে থাকলেও 
তার জন্যে এতটা করতুম না। এখন থেকে সমবঝে না চললে-_ভাবিষ্যতে নিজেই কষ্ট 
পাবে? রাজার মেয়ে, যে ভাবধ্যতে সিংহাসনের অধিকারিণশ হবে- তাকে কতো 
শিষ্টাচার জানতে হবে । কিন্তু কে কার কথা শোনে 2 আমাকে মা বলে রাণী বলে 
পাত্তাই দিতে চার না একদম । অথচ আমি সব সময় ওর খোঁজ নিই--কখন কি 
করছে, ঠিক মত খেল কনা, শরীর খারাপ হো”ল কিনা, ওর । 
রাজা মেয়ের প্রাত বিরন্ত হয়ে যখন আইমোজেনকে কড়া ভাষায় বকা-ঝকা করেন 
তখন কিন্তু নূতন রাণীর অন্য রূপঃ মহারাজ মা-হারা মেয়েকে এমনি করে 
বকবেন না, ওকে বকলে বুকে আমার বাথা লাগে । বেচারা ! ওর বয়সেই বা 
কতো? বড় হয়ে সবকিছ, বুঝবে ॥ 
রাজা চীৎকার করে বললেন £ থেন্ট বড়ো হয়েছে, এর মধ্যে শিক্ষা-দীক্ষা হওয়া 
দরকার-_ষে মা বা রাণীর সম্মান [দতেপারেনা__-তার শিষ্ট।চার শেখাসম্পূণ হয়নি। 
নতুন রাণী হেসে আইমোজেনকে জড়িয়ে ধরে ওর মুখে চুদ্বন করে বলেন £ সম্মান 
«করবে না, ও আমাকে ষথেম্ট শ্রদ্ধা করে--তবে মা বলে মেনে নিতে একটু দময় লাগবে 
বৌক । মহারাজ, আমি আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি ওকে এতটুকুও বকবেন না, 
দেখুন না এর মধোই ওর দু'চোখ জলে ভরে উঠেছে । আয় মা, তোর চোখের জল 
মুছিয়ে দিই । 
রাণীর ভেতরে 'বিষ থাকলেও, ছলা-কলায় অত্যন্ত নিপৃণা তিনি--এভাবেই তিনি 
মূখে মধু মাখিয়ে আইমোজেনর মন জয় করতে চেষ্টা ররেন॥। আইমোজেন তো 
অতো ছলা-কলা জানেন না, তাই 'বিমাতার প্রাত তাঁর ভান্তশ্রন্থা দিন দিনই বেড়ে 
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“ওঠে । আইমোজেন যাতে তাঁর কাছে মনের কথা খুলে বলে, সেই চেষ্টাও চালান নতুন 
রাণী। মিন্টি কথায় সান্তনা দিয়ে বলেন £ তোর, মনের কথা আমায় খুলে বল না। 
দেখি আমি তোর জন্যে কি করতে পারি । আমার ক্লোটেন খুব ভালো ছেলেরে__ 
মাঝে মাঝে তোর কথা বলে। কিন্তু ভীষণ লাজ্‌ক তো সব কথা ঠিক আমার কাছে 
বলেনা । 

কন্তু রাণী যতই চেম্টা করুন না কেন, আইমোজেন মনে মনে সব বুঝতে পেরে 
নতুন মা আর ক্লোটেনের প্রীতি বিরন্ত হল। 

ক্লোটেনের স্বভাব-চারত্র যে ভালো নয়--ইতিমধ্যেই আইমোজেন নানা সুত্র থেকে 
জানতে পেয়েছে । রাণী শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে চাইলে কি হবে- আসল কথা 
পারচারক ও পারচারিকাদের মাধ্যমেই ফাঁসি হয় । ইতিমধ্যেই আইমোজেনের একজন 
পারচারকার প্রাত ক্লোটেন কুনজর 'দিয়োছল, ব্যাপারটা নিয়ে বেশ কেলেঞ্কারিই ঘটত 
_কিন্তু রাজাকে বলে নতুন রাণী আগেভাগেই পরিচারকাটির ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে 
তাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন । তব সবাকছ ধামা চাপা দিয়ে রাখা যায় নি। রাণণও 
সাফাই গাইতে কসর করেননি, আইমোজেনকে ডেকে বলেছেন £ দেখলেতো এই রাজ- 
প্রাসাদের পরিচারিকাগুলো কি পাজী, নিজেদের দোষ ঢাকতে-_-আমার সরল সবোধ 
ছেলেটার ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়েছে । তবে আমিও বলে রাখ মা, এসব আমি বরদাস্ত 
করব না। বেয়া্ঘপ আর ছলনা আমার সহ্য হয় না, সব কটাকে আম শায়েন্ত করে 
ছাড়ব । তুম কিন্তু মা, ওদের কথায় কান দিয়ে আমার ক্লোটেনকে ভুল বুঝো না। 
জানি তুমি ব্াঙ্ধমত, এসব বাজে কথায় মোটেও কান দেবে না। তোমাদের ঘটি 
হাত এক করে দিতে পারলে সব দিক থেকে আমার শান্তি। 

করোটেনকে স্বামী রূপে ভাবতেও আইমোজেনের সারা শরীর ঘণায় রি রি করে 
ওঠে, তবু সে চুপ করে থাকে। 

রাণী রাজার ওপর প্রভাব বিস্তার করে নিজের কাজ হাসিল করতে চেষ্টা করেন। 

রাণী £ একটা কথা বলব ? 

একটা কেন হাজার কথা বললেও তোমাকে বাধা দিচ্ছে কে শুনি ? 

আম বলাছ-_তোমার মেয়ে আইমোজেনের মতি গাতি তেমন ভালো না। 

কেন ক হয়েছে 

এ বয়েসটাতে ভালো নয়, রাজার মেয়ে বলে কথা, তাই সময় থাকতে একটা 
সুব্যবস্থা করা উচিত বলে আম মনে করি। 

তুম কি বলতে চাও, আমায় খুলে বলো রাণী । 

মহারাজ, আপনার বয়েস হয়েছে, প্রত্যেক স্তীই চান, তাঁর স্বামী দীর্ধাঘন সুখে 
ও নীরোগ্ অবস্থার বেচে থাকুক, তব; মহারাজ-_-কখন কি হয়তো বলা যায় না। 

কি বলতে চাও, তুমি । 

আমার ক্লোটেন থুবই ভালো ছেলে, আমার ছেলে বলেই আমি তার প্রশংসা করাছি 
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না। তাই বল্গাছ সময় থাকতে বাঁধ ক্লোটেনের সঙ্গে আইমোজেনের বিয়ে দেন, তবে 
সব কুলই রক্ষা হরর । আমারও ভাবষ্যতের জন্য কোনো চিন্তা থাকে না। 
ওরা যা পরস্পরকে ভালোবাসে, আমার এ বিয়েতে মোটেও আপত্তি নেই। 

রাজার কথা শুনে রাণী বেশ খুশীই হন। 

কস্তু ঘটনা প্রবাহতো কারও ইচ্ছাধীন নয়। উল্টো দিকে ঘুরে যেতেই বা 
কতক্ষণ ? 

রাজা সিম-বেলিনের রাজসভায় এক বার ও সাহসী যুবক বেশ উচু পছ্দে 
ছিলেন । যুবকটির নাম হোল পোসথুমাস লেওনটাস । এই ষুবকটির বাবা ছিলেন 
রাজা [সিমবেলিনের ভূতপূর্ব সেনাপতি । 

ঘীর্ঘদন আগে এক যৃদ্ধে পোসথুমাসের বাবা মারা যান। পোসথমাসের মার 
মৃত্যু আগেই হয়েছে । তাই য্ছে যাওয়ার সময় তিনি মাতৃহারা শিশুটিকে রাজা' 
সিমবোলনের আশ্রয়ে রেখে যান । 

রাজা সিমংবেলিন পিতৃ-মাতৃহারা শিশুটিকে নিজের কাছে রেখে সযব্ে লালন- 
পালন করতে থাকেন। বয়েস বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটি পিতার নানা গণ ও' 
কর্তব্যবোধের অধিকারা হয়ে ওঠে । পোসথুমাস যেমন বীর, তেমান মহ ও দেশ- 
প্রেমিক আর দেখতেও সংন্দর । 

যেহেতু পোসথুমাস রাজবাড়তেই ছোটোবেলা থেকে মানুষ তাই রাজকন্যা 
আইমোজেনের সঙ্গে তরি মাঝে মাঝেই দেখা সাক্ষাৎ হোত । পোসথুমাস ধীরে ধারে 
রাজকন্যা আইমোজেনের প্রীতি অনঃরন্ত, আইমোজেনও তাঁর ভালোবাসাকে ঘরে 
সরিয়ে দেন নি। অতএব তাঁরা উভয়ে উভয়ের প্রাত অনুরন্ত। ৃ 

ইতিমধ্যে ক্লোটেনর্‌পণ এক ঝড়ের উদয় হলো, সেই ক্লোটেনের পক্ষে আবার রাজা 
ওরাণী। অতএব আইমোজেন আর পোসথুমাস গোপনেই বিয়ের কাজটা সেরে 
ফেললেন । 

প্রথমে এভাবে বিয়ে করতে আইমোজেন কিছুটা আপান্ত জানিয়ে ছিলেন £ জানা- 
জানি হ'লে কি হবে তাই ভাবছি। 

আর বিয্লেটা না হ'লে যে তোমার নতুন মা ক্লোটেনের সঙ্গে তোমাব বিয়ে দিয়ে, 
দেবেন, তখন ? 

ক্লোটেনের ভয়েই শেষ পর্ধন্ত আইমোজেন গোপনে পোসথ্মাপকে বিয়ে করতে 
রাজী হলেন এবং বিয়েটাও গোপনে সংঘটিত হয়ে গেল ! 

বিয়ের মতো এতো বড়ো একটা ব্যাপারতো আর দ্বীর্ঘাদন চেপে রাখা যায় না, 
একদিন তা প্রকাশ হয়ে পড়ল। 

রাণী জানতে পেরে প্রথমে আইমোজেনকে ধিক্কার জানাতে লাগলেন £ ছি ! ছি! 
গোপনে কিনা তুম 'পোস্থ্মাসকে বিয়ে করলে ! আমার কথা ভাবলে না, তোমার 
বাবার কথা ভাবলে না, একবার ক্লোটেনের কথাও ভাবলে না-- 2 ঠিক আছে, আমি, 


২৬০ 


পোসথুমাসকে এ দেশ থেকে তাড়িয়ে ছাড়ব । এ বিয়েও আমি ভেঙে দেওয়ার ব্যবস্থা 
করব । 

রাণীর আশার গুড়ে ছাই পড়ায় তাঁন ভয়ানক ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন £ হ'লোতো 
ব্যাপারটা । আমি আগে ভাগেই এর জন্যে ক্লোটেনের সঙ্গে আইমোজেনের বিষ্লেটা 
দিয়ে রাখতে চেয়েছিলাম । এখন হ'লোতো-_ 

আমায় তুমি কি করতে বলো ? 

পোসথুমাসের আস্পর্ধা আর ওদ্ধত্যের কথাই ভাবাছ আমি। আপনার আশ্রয়ে 
প্রাতপালিত হয়ে বেইমানটা আইমোজেনকে ফুসলিসে কিনা গোপনে বিয়ে করে 
ফেলল । একবার আপনাকে জিগ্যেস করার প্রয়োজনও বোধ করল না। ছি!ছি! 
আর আপ্ান তকে কি করে সহা করছেন ? 

রাণী রাজাকে সাংঘাতিকভাবে উত্তেজিত করে তুললেন। রাঞ্জা পোসথুমাসকে 
ডেকে বললেন £ তোমার এতোবড়ো সাহস যে, আমার অমতে তুমি গোপনে 
আইমোজেনকে বিয়ে করেছো । একবার আমাকে জিগোপ করার প্রয়েজনবোধ 
করলে না। 

রাণশ বললেন £ তোমার মুখ দেখাও পাপ। 

রাজা উত্তেজিত হয়ে বললেন £ শোনো পোসথযমাস, তুমি আগামীকালের মধ্যে 
আমার রাজোর সীমা ত্যাগ করে যাবে, আর যাৰ না যাও-_তোমার গদ্দনি যাবে । 

পোসথুমাস কি যেন বলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তার আগেই রাণশ বললেন £ আর 
কোনো কথা নয়, তুমি এক্ষুনি রাজপ্রাসাদ থেকে চলে যাও । আমরা কেউ তোমার 
মুথ দর্শন করতে চাই না। 

পোসথমাস দ:চোথ ভরা জল নিয়ে আইমোজেনের সঙ্গে দেখা করলেন, বিদ্বায়লগ্মে 

আইমোজেনের হাতে একজোড়া কঙ্কণ দিয়ে বললেন ঃ এই কগ্কনজোড়া আমার 
মৃতা মায়ের, এতে আমার মায়ের প্লনেহ মাখানো আছে, এটি হারালে আমার বিশেষ 
অমঙ্গল হবে । 

তুমি নিশ্চিন্ত থাকো পেসথুমাস, যতক্ষণ আমার প্রাণ থাকবে, এই কঙ্কণ আমার 
কাছ থেকে কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না । আরও শুনে যাও--তুমি দরেই থাকো বা 
কাছেই থাকো--আমি তোমারই আছি, তোমারই ঘাকব। এ বিয়ে কেউ ভাঙতে 
পারবে না । একমান্ন মৃত্যুই আমাকে তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারে । 

আইমোজেন তাঁর নিজের হাতের হীরার আংটিটি স্বামীর হাতে পরিয়ে দিয়ে 
বললেন £ এই আমার চিহ্ন তোমার সঙ্গে রইল । এই অংটাট দেখলে--আর ভাববে 
--আমি তোমার সঙ্গেই আছি । 

দ্ব:'চোখ ভরা জল নিয়ে পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল । 

আর ক্লোটেন যখন জানতে পারল যে, আইমোজনের সঙ্গে পোসথমাসের গোপনে 
বিয়ে হয়ে গেছে তখন সে ভয়লানক ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল £ আম দেখে নেব । এতো বড়ো 
চালাকি! কোথায় ভেবেছিলাম আইমোজেনকে বিয়ে করে ভবিষ্যতে ব্রিটেনের 
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সিংহাসনে বসব, সে সাধে বা পড়ল । তাইতো মা, তোমায় বলোছিলাম_-থা করতে 
হয় তাঁড়ঘড়ি করতে । দরকার হ'লে জোর জবরঘান্ত করেই করতে হবে । এই যেসব 
কিছুই হাতের বাইরে চলে গেল। 

রাণশ বললেন £ এখনও সব কিছুই হাতের বাইরে চলে যায়নি । স্বয়ং রাজামশার 
আমার হাতের মুঠোয় । আমি ভাবছি রাজার মৃত্যুর পরে তোকে কি করে ব্রিটেনের 
[সিংহাসনে বসানো যায় । 

তুমি আয় আমার সিংহাসনে বাঁসয়েছ ! সিংহাসনে বসবে আইমোজেন আর 
পোসথুমাসা আমার ভাগ্যে সেই ফকা। 

নারে না। রাজামশাই অইমোজেনের এই বিয়েতে মোটেই সম্ুষ্ট হননি। 
আমি তাঁর মনকে পোসথুমাসের বিরুদ্ধে বাষিয়ে তুলেছি । পোসথুমাসকে আগামী- 
কালই এই রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হচ্ছে-রাজামশায়ের নিদরেশে। এবার আমি 
ভাবাছ কি করে তোকে সিংহাসনে বসানো যায় ! 

[ি করে বসাবে ? আইমোজেনের যে বিয়ে হয়ে গেছে । বিয়ের আগেই যাঁঘ বৃদ্ধি 
করে পোসথুমাসকে তাড়াতে পারত, তবে আর এখন এই ঝামেলায় পড়তে হতো না॥ 

এখনও উপায় আছে, আম ভেবেচিন্তে একটা উপায়ও ঠক করে রেখোঁছ। 

উপায়টা কি শুন 2 

আইমোজেনও পোসথুমাসের এই গোপন বিয়ে আইমোজেনকে অস্বীকার করতে 
হবে এবং তোকে বিষে করতে হবে | এ ব্যাপারে রাজামশাই আর আমি আইমোজেনের 
ওপর বিশেষ চাপ সৃষ্টি করব। 

কিন্ত আইমোজেন যাঁদ ও'র গোপন বিয়েটা কিছ্‌তেই অস্বীকার করতে না 
চায় তখন কি করবে? 

তখন আইমোজেনকে বিষ খাইয়ে গোপনে হত্যা করতে হবে । 'সিধে আঙ্লে ঘি 
উঠলো ভালোই না উঠলে ওকে মারতে হবে । আম এ শয়তান মেয়েটাকে ছেড়ে, 
দেবনা । 

বিষ পাবে কোথায় ? 

বিষ যোগাড় করতে আমার পক্ষে কোনো অসবিধেই হবে না। 


তারপর নতুন রাণী আইমোজেন যাতে তাঁর গোপন বিয়েটা অস্বীকার করে সে 
ব্যাপারে রাজা যাতে বিশেষ চাপ সাঁত্টি করেন, তার জন্য তাকে নানাভাবে উত্তেজিত 
করতে লাগলেন । পোসথুমাসের প্রতি রাজার মন আগেই বিষিয়ে তুলেছিলেন । 

রাণীর চাপে পড়ে রাজা মনে মনে চেয়েছিলেন আইমোজেনের সঙ্গে ক্লোটেনের বিয়ে 
হোক । 

রাণীর পরামর্শে রাজা মেয়েকে ডেকে বলল £ আমি চাই পোসথুমাসের সঙ্গে যে. 
গোপন বিয়েটা হয়েছে-সেটা তোমাকে আস্বীকার করতে হবে। 
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এ আপাঁন কি বলছেন, বাবা ? 

ঠিকই বলছি, তোমার নতুন মা'র তাই ইচ্ছে । 

ও বিয়েটা আমি অস্বীকার করতে পারব না । আর পারলেও করব না। 

এই তোমার শেষ কথা ? 

তা শেষ কথা বলেই ধরে নিতে পারো বাবা । 

রাণ বললেন £ অবুঝ হয়ো না, এ বিয়ে অস্বীকার না করলে--তোমার ভবিষ্যৎ 
কি হবে একবার ভেবে দেখেছো ? পোসথুমাস এ রাজা থেকে চির নিবাসিত হয়েছে 
--তার পক্ষে এ রাজ্যে কখনই ফিরে আসা সম্ভব হবে না। 

আইমোজেন বিরন্ত হয়ে বললে ঃ তবুও আমি বিয়ে কিছহতেই অস্বীকার করব 
না। পোসথুমাসকেই আমি ভালোবাস । 

রাণী বললেন £ তা'হলে তুমি আমাদের পরামর্শ কিছুতেই নেবে না? 

না-_না। 

আইমোজেন তাঁর গোপন বিয়েটা ভাঙতে চায়নি বলে, ক্লোটেন আরও বেশি ক্ষিপ্ত 
হয়ে উঠল । সে তার মা'কে বলল £ এ হারামজাদ্ী মেয়েটাকে আম চাবকে 'সিধে 
করব: রাজা হবে না মানে, রাজী তাকে হতেই হবে। 

রাণী বললেন £ এভাবে আইমোজেনের ওপর জোর-জবরদান্ত করলে ব্যাপারটা 
জানাজানি হলে, কাজ তো হবেই না, বরং এ নিয়ে বিরাট ঝামেলা হবে । তার থেকে 
তুই বরং মেয়েটার সঙ্গে মেলামেশা করে ওর মন গলাতে চেত্টা কর! পোসথুমাসতো 
এ রাজ্ো আর ফিরতেই পারছে না, দ্বীর্ঘ অধর্শনে পোসথুমাসের প্রতি আইমোজেনের 
ভালোবাসা উবে যাবে । ওর সঙ্গে মিষ্টি ব্যবহার কর--যাতে তোর প্রত ওর মন 
কুমশ আকৃষ্ট হয়, সেই চেষ্টা কর। 

যাদও ন্যাকাপনা আমার মোটেও ভালো লাগেনা । তব তুম খন বলছ-_- 
একবার চেষ্টা করে দোখ। 

হ্যাঁ, বাবা কাই কর । মেলামেশা করতে করতে দেখাব, পোসথুমাসের কথা ও 
একদম ভুলে গেছে । তখন তোকে স্বামী বলে মেনে নিতে ওর আর কোনো আপান্ত 
থাকবে না। 

ঙ্ সং চে 

পোসথুমাস রাজার হুকুমে ব্রিটেন থেকে বিতাড়িত হয়ে-তর বাবার এক 
পুরনো বন্ধুর বাড়তে রোমে এসে আশ্রয় গ্রহণ করল । ওর বাবার রোমান বম্ধুটি 
ছিল আভিজাত সম্প্রদায়ের লোক এবং ধন । পোমথুমাসের পিতৃপরিচয় পেয়ে তিনি 
বললেন £ তোমার বাবা আমার পুরনো ঘনিষ্ঞ বন্ধু । তুমি আমার বাঁড়কে নিজের 
বাঁড় বলেই মনে করবে, যতাঁদ্ন খুশি এখানে থাকবে । তাছাড়া রোম সম্রাটের অধীনে 
তোমার একটা কাজকর্মের ব্যবস্থা করে দেবার চেষ্টা করব । 

অতএব পোসথুমাস রোমে এসে বেশ লুখেই সময় কাটাতে লাগল । আর আঁভজাত 
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শ্রেণির তরুণ যৃবকেরাও পোসথমাসের ব্যবহারে ও আচরণে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে ভাল- 
বেসে ফেলল । তাঁর অনেক বন্ধ্‌-বান্ধবও জুটে গেল। তারা সকলেই আভজাত 
শ্রেণীর এবং ধনী । 

একদিন বন্ধু-বাম্ধব্ধের বৈঠকে নারীর ভালবাসা নিয়ে আলোচনা চলাছল। 

পোসথমাসের এক তরুণ বন্ধু, নাম তার আল্লাকমো, সে আলোচনা প্রসঙ্গে 
বলল £ ফুঃ, নারীর প্রেম? ইচ্ছে করলে আম বিবাহতা-আববাহতা যে-কোনো 
নারীর সঙ্গেই অনায়াসে প্রেম করতে পারি । 

একজন 'জগোস করল £ কোনো রাজকন্যার সঙ্গেও প্রেম করতে পারাবি ঃ 

নিশ্চয়ই । শুধু রাজকন্যা কেন, বললাম তো যে-কোনো মেয়েকেই আমি আমার 
প্রেমের ফাঁদে ফেলতে পার । এ ব্যাপারে আমি যে কোনো বাজী ধরতেও রাজ আছি । 

বন্ধু-বান্ধবেরা সকলেই জানতো যে, পোসথুমাসের স্প্শ আইমোজেন ব্রিটেনের 
রাজকন্যা । 

এই ব্যাপার? এতো আমার বায়ে হাতকা খেল্‌। আম ব্রিটেনে গিয়ে রাজকন্য 
আইমোজেনের সঙ্গে প্রেম করব, আর প্রমাণ নিয়ে এসে পোসথুমাসকেও দেখাব । 

পোসথমাস বলল £ আমার স্ত্রীর ব্যাপারে--তুমি কিন্তু বার্থ হবে, বন্ধু । 

বাজী । 

কতো 

বন্ধু-বান্ধবেরা বলল £ এক হাজার সোনার মোহর ॥ 

আম রাজী। 

আরকিমো ছিল ব্দাদ্ধমান, স্ফুর্তবাজ আর ছটফটে ধরনের । কিন্তু আইমোজেনের 
ওপর পোসথুমাসের অগাধ বিশবাস, আয়াকিমো কিছুতেই তাকে প্রেমের ফাঁদে 
ফেলতে পারবে না। 

আয়া'কমোর কিন্তু ষে কথা, সেই কাজ । পরদিনই সে ব্রিটেনে রওনা হয়ে গেল 
এবং প্রিটেনে পাছে সে রাজা 'সিমবেলিনের সঙ্গেও দেখা করল । ব্রিটেনের রাজা 
তখন রোমে নিয়মিত রাজকর পাঠাতেন এবং আভজ্াত শ্রেণীর রোমানদের ব্রিটেনের 
রাজা বা প্রজা সকলেই সেই সমসামায়ককালে বিশেষ সমাদর করতেন । তখনকার 
দনে রাজার জাত বলতে রোমানদেধই বোঝায়, কারণ ইউরোপের অনেক দেশই ছিল 
রোম সাম্রাজ্যের অধীন । 

আর্লাকিমো কিন্তু বলল না, সে পোসথুমাসের বিশেষ বন্ধ । সেরাজপ্রাসাদে 
আতাঁথরূপে বসবাস করতে লাগল । 

কেবলমান্র আইমোজেনের বিশেষ সহানুভূতি উদ্দেক করার জনা কেবল তাঁকে 
গোপনে বলল £ আমি পোপথুমাসের বিশেষ বন্ধু । আপনার খোঁজ-খবর নেওয়ার 
জন্যে পোসথ,মাস আমাকে এখানে পাঠিয়েছে । 

আইমোজেন বলল £ সে ভালো আছে তো? 
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খুবই ভালো আছে, তবে আপনার নাম্িধ্য থেকে বগ্গিত বলেই তাঁর দুঃখ । 

তবে আইমোজেনের সঙ্গে ঘুচারদিন কথা বলেই আয়াকিমো বুঝতে পারল এ 
মেয়ে সে মেয়ে নয়। এক পটানো আয়াকিমোর কর্ম নয়, তখন ছলনার আশ্রয় 
গ্রহণ করল--রোমে গিয়ে বন্ধু-বান্ধবর্ধের কাছে মুখ দেখাতে হ'লে-_যে-কোনো ভাবে 
বাজী তাকে জিততে হবেই । নইলে তাঁর সকল অহংকার ধুলোয় লুটিয়ে যাবে। 

মার আইমোজেন এমন ক আঘর্শবতী নারী যে, তাঁকে পটানো কোনো পর- 
পুরুষের পক্ষেই সম্ভব নয় ॥ সেক্ষেত্রে বাজ জিততে ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া 
আর দ্বিতীর কোনো উপায়ও নেই । রোমে ফিরে গিয়ে সে বন্ধু-বান্ধবদের কাছে 
উপহাসাস্পদ হ'তে পারবে না । অতএব-_ 


বেশ কয়েকদিন ভেবেচিন্তে আয়়াকিমো একটি নতুন উপায় বের করে ফেলল, যাতে 
সে সহজেই আইমোজেনকে ফাঁদে ফেলে কাযোদ্ধার করতে পারে । 

তাই আগ্লাকমো রোমে ফিরে যাওয়ার কয়েক দ্বিন আগে আইমোজেনের সঙ্গে 
দেখা করে বলল £ আপনার যাঁদ কোনো অস:বিধে না হয়, আমি একটা বিরাট 
বাক্স আপনার শয়নকক্ষে এক রাতের জন্য গচ্ছিত রাখতে চাই । 

ওতে কিআছে? 

বেশ কিছ অমূল্য ধন-সম্পদ্দ আছে, এখানকার কেউ তা জানুক তা আম চাই 
না, কেবলমান্ন নিরাপত্তার থাতিরেই বাক্সটা এক রাতের জন্য আপনার শয়ন কক্ষে 
গচ্ছিত রাখতে চাই মান্ন। 

আয়াকমো একে স্বামীর বন্ধ, তাছাড়া তর প্রস্তাব বা অনুরোধ রাখা এমন 


কছু ঝামেলার নয় । 

তাই আইমোজেন এক কথায় আয্লাকিমোর প্রস্তাবে রাজী হরে গেল, আর 
আয়াকিমো যেন হাতের মুঠোয় স্বর্গ পেল। 

যথাসময়ে লোকেরা বয়ে নিয়ে এল এক বিরাট বাক্স এবং সেই বিরাট বাক্সটা 
রাজকনা আইমোজেনের শয়নকক্ষে রেখে গেল । 

গভীর রাতে আইমোজেন যখন তাঁর শধ্যায় গভীর নিদ্রায় অচেতন, তখন চুপে 
চুপে এ বাক্সের ভালা খুলে বাক্স থেকে বোরয়ে এল--স্বয়ং আয়াকিমো । কোন শন্দ্ব 
হলোনা । চুপ চুপি বাইরে বোরয়ে এসে সে আইমোজেনের শোবার ঘরটি ভালো- 
ভাবে পরথ করল--কোথায় কি আছে ধেখে নিল । কি ধরনের আপবাব রয়েছে ঘরে, 
দরভ্া বা জানলার পদরি রং-ই বা কেমন, খাটখানা দেখতে কেমন- ইত্যাদ ইত্যাি 
সে ভালোভাবে দেখে নিল- যাতে রোমে ফিরে গিয়ে সে পোসথমাসের কাছে 
ভালোভাবেই আইমোজেনের শয়নকক্ষে পুরো ধিবরণ সহজেই দিতে পারে । 

তারপর সে ভাবল, শুধু এতেই হবে না, বিশেষ কোনো প্রমাণ নিয়ে যাওয়া 
জ্বরকার- বা দেখে পোসথুমাস ভগ্নানকভাবে চমকে উঠবে । 

হঠাৎ তাঁর নজর পড়ল ঘুমস্ত আইমোজেনের হাতের কঞ্কণ জোড়ার 'দিকে ॥ 
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আয়াফিমো পোসথুমাসের কাছে শৃনোছল যে, এঁ' কথ্কণজোড়া পোসথুমাসেরই 
মায়ের স্মারক চিহ। অতএব এর থেকে আর ভালো প্রমাণ কি হ'তে পারে ? 

অতএব ধাঁরপছে সে আইমোজেনের শয্যার পাশে এগয়ে গেল । আইমোজেন 
তখন গভীর নিদ্রা আচ্ছন্ন-সযোগ বুঝে ধরে ধীরে আয়াকিমো তাঁর হাতের 
কণ্কণ জোড়া খ্দলে নিল। হাতে অনেক চাঁড় ছিল, সেগুলো নিলে হয়তো বা 
আইমোজেন টের পেয়ে ষেত। আর কঙ্কণজোড়া ছিল এমনিতেই বেশ টিলেঢালা । 


অতএব কঙ্কণজোড়া খুলে নিতে আয়াকিমোর বোঁশ বেগ পেতে হলো না। তাছাড়া 
আইমোজেন মোটে টেরও পেল না। 


আরাকিমো আবার ধীরে ধারে বাজ্সের ভেতরে ঢুকে চুপচাপ বসে রইল । আর 
সকালবেলা আয়াকমোর চাকররা যথারীতি আইমোজেনের শয়নকক্ষ থেকে বাঝ্সটি 
নিয়ে চলে গেল । 

তারপর একটু বেলায় আগ়াকিমো আইমোজেনের সঙ্গে দেখা করে আস্থারক 
ধন্যবাদ জানিয়ে বলল £ রাতের বেলা বাক্সাট আপনার শয়নকক্ষে রাখতে দিয়ে আমার 
[বিশেষ উপকার করেছেন । ব্রিটেন থেকেই আমি একবাক্স বহুমূল্য ররর ক্রয় করেছি 
_এঁ গলির এীতহাসিক মৃল্যও অনেক। আপনার শয়নকক্ষে কাল রাতে ছিল 
বলেই-_-আম সারারাত ঘৃমূতে পেরেছি । 

আইমোজেন হেসে বলল ঃ সামান্য এটুকু কাজকে আপনি বিশেষ উপকার বলেই 
বা ধরে নিচ্ছেন কেন? এটুকু ধে কেউ আপনার জন্য করত । 

অয়াকিমো বিদ্বায় নিয়ে চলে গেল। আইমোজেন টেরও পেল না-_স্বামণর এ 
বন্ধাট তাঁর কত বড়ো এক সর্বনাশ করে গেল। কাধেদ্ধার করে আয়াকিমো রোমে 
ফিরে গেল। আর বন্ধ্ব-বান্ধব তখন পোসথুমাসের সামনে গব ভরে বললঃ যে 
কোনো মেয়েকে ষে কোনো সময় আম আমার প্রেমের ফাঁদে ফেলতে পার । আসলে 
কোনো মেয়েই সতী নয় । 

বন্ধদ-বাম্ধবেরা বলল £ আমরা গালগল্প শুনতে চাইনে, প্রমাণ চাই । 

আয়াকিমো বলল £ আমি প্রমাণ ছাড়া এত বড়ো বড়ো কথাই বা বলব কেন। 
আমি একেবারে জবর প্রমাণই সঙ্গে নিয়ে এসোছি এবং পোসথুমাস আমার কাছে 
বাজীতে হেরে ভূত হয়ে গেছে । 

পোসথদমাস তবু দে স্বরে বলল £ অসম্ভব! আমি তোমার কোনো কথাই 
বি“বাস কার না, আমার স্ত্রী আইমোজেন সেই ধরনের মেয়েই নয় । 

আয়াকিমো ঠাট্টা করে বলল £ শালুক চনেছেন গোপাল ঠাকুর । মেয়েদের 
আম যতটা বুঝি বা চিন--আর কোনো পুরুষের পক্ষেই তাঁদের অতোটা বোঝা বা 
চেনা সম্ভব নয় । 

বন্ধুরা চেচয়ে বলল। অতো গাল-গঞজ্প শুনতে চাই না, আমার প্রমাণ চাই । 

আগর়াকিমো তথন প্রথমেই আইমোজেনের শয়নকক্ষের পূর্ণ 'িবরণ দিল, সেই 
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1ববরণ শুনে পোসথুমাস হতভম্ব হয়ে গেল। তাঁর বৃকে যেন শেলের আঘাত দ্বার 
প্রাতমূহূর্তে ক্ষতাবক্ষত হয়ে গেল । 

তারপর আয়াকিমো একজোড়া কঙ্কণ বের করে পোসথুমাসের দিকে এগিয়ে দিয়ে 
বলল £ দেখোতো বন্ধ; এই কঞ্চণজোড়া চিনতে পারো কিনা? এই কঞ্কণজোড়াই 
তো তোমার মায়ের স্মারক চিহ--যা তুম কিনা আইমোজেনকে নিজ হাতে পারয়ে 
'দিয়েছিলে__ এর থেকে আর ভালো প্রমাণ কি দেব ? 

কঙ্কণজোড়া দেখে পোসথুমাস একেবারে নিবাঁক হয়ে গেল । এতবড়ো আঘাত 
সে পাবে বলে কখনও কজ্পনাও করতে পারে নি। আইমোজেনকে সে আন্তরিকভাবেই 
বিশ্বাস করেছিল, সেই আইমোজেনের কাছ থেকে সে এর্‌প মর্মাস্তক আঘাত পাবে 
কোনো দিনই ভাবতে পারে নি। এই আঘাত তাঁর জীবনবোধকেই পুরোপুরি 
পাল্চে দিল। 

দাউ দাউ করে আগুন জবলতে লাগল পোসথুমাসের মাথায় । আয়াকিমোর সব 
বিবরণই পুরোপ্দার সাঁত্য । কোনো কথাই মিথ্যে নয়-_আইমোজেনের শয়নকক্ষের 
আপসবাবপন্র, জানালা পরদার কাপড়ের রং, খাটের ধরণ--সব ক রকম--সব কিছুর 
বর্ণনাই আয়াকিমো একেবারে হুবহু দিয়েছেন । তারপর এ কঙ্কণজোড়া । 

অতএব ।বশবাসধাতিনৰ আইমোজেনকে চরম শাস্তি পেতেই হবে । আর সে শান্ত 
সে-নিভেই দেবে। 

সঃ রং ঞঃ 

অপর 'দিকে রোমের ঘরোয়া বিবাদ মিটে যাওয়ার ফলে-_জ:লিয়াস সীজারের, 
ভাগনে অগ্স্টাস রোমের সিংহাসনে সমাসীন হয়েছেন এবং তিনি সংহাসনে বসেই 
আধকৃত দেশসমূহে রোমের শাসন পাকাপাফকিভাবে কায়েম করতে বদ্ধ পরিকর হলেন । 

তিনি জানতে পারলেন যে, ব্রিটেন দ্বীর্ঘাঘন ধরে রাজকর দিচ্ছে না, তাই অগস্টাস 
গলদেশের রোমান সেনাপতি কাইয়াস লহসিক্লাসকে রাজদৃত হিসাবে ব্রিটেনে 
পাঠালেন । লুসয়াস রোম থেকে ব্রিটেনে এলে-রাজা সিম-বেলিন তাঁকে যথেম্ট 
সমাদর করলেন । 

ল:সয়াস বললেন £ আপনি যা রোম সাম্রাজ্যের সঙ্গে শতুতায় লিপ্ত না হতে, 
চান--তবে আপনাকে অবশ্যই নিয়মিত রাজকর দিতে হবে। 

রাজা সম-বোঁলন বললেন £ ঠিক আছে, শুধু একাঁদন ভাববার সময দিন । 

ঠিক আছে। 

রাতের বেলা রাজা দিমবেলিন রাণী ও ক্লোটেনের সঙ্গে রোমকে রাজকর দেওয়ার 
ব্যাপারে পরমার্শ করতে বসলেন । 

রাণী বললেন £ আগে আমরা রাজকর দিতাম, তখন রোম সামাজা বিশেষ 
শীন্তশালী ছিল £ কিত্তু সীজারের মৃত্যুর পর রোম সাম্রাজ্য দ্ুব'ল হয়ে পড়ছে তাই 
আমরা রাজকর দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছি । অগস্টাস সিংহাসনে বসলেও শান্ধশালী 
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হয়েছে তেমন প্রমাণ এখনও পাওয়া যাযনি--অতএব রোমকে রাজকর দেওয়ার কোনো 
মানে হয় না। 

কোটেন বলল £ আমার মনে হয় রোমকে রাজকর দেওয়ার কোনো মানে হয় না, 
আর এত ধনসম্পদ আমরা রোমকে রাজকর 'হিসেবে কেনই বা দেব? 

রাজা বললেন £ ঠিক কথা । আগামীকাল আমি লহাসয়াসকে বলব--ব্রিটেন 
রোমকে কোনো রাজকর দেবে না। 

অতএব পরদিন রাজদরবারে লসিয়াস উপস্থিত হ'তেই ব্রিটেনে রাজা িম-বোঁলন 
বললেন £ আমি দৃঠাঁখত । সম্রাট অগস্টাসকে বলবেন - ব্রিটেন রোমকে কোনো 
রাজকর দিতে প্রস্তুত নয় । 

লুসিয়াস বললেন £ তবে আর কি! আমি বর্তমানে গলদেখে ( বত'মানের 
ফরাসীদেশে ) ফিরে যাচ্ছি। তবে যাওয়ার আগে আপনাকে বিনা সঞ্কোচে বলে 
যাচ্ছি যে আঁচরেই যছ্ধের জন্য আপন প্রস্তুত থাকুন । রোম সম্রাট অগস্টাস 
আপনার ওগ্ধত্যের উচিত শিক্ষা যুদ্ধের মাধামেই দেবেন । 

রাজা চুপ করে রইলেন, রাজার হয়ে ক্লোটেন বলল £ আমরা যুদ্ধের জন্য তৈরি 
হয়েই রয়েছি । মহামান্য অগস্টাসকে বলবেন--ব্রিটেন যুদ্ধ করতে ভয় পায় না। 

অতএব ল:সয়াস গলদেশে ফিরে গেলেন ? 


ষ রঃ সঃ 

ঠিক এ সময়ে রোম থেকে ব্রিটেনে একাট চিঠি পাঠালেন পোসথুমাস তাঁর ভৃত্য 
পিসানিওর উদ্দেশ্যে । পিসানিও পোসথুমসের থাস ভূতা ছিল, বর্তমানে সে রাজ- 
বাড়তেই পাঁরচারকের কাজ করে । এবং রাজবাড়ি থেকে মাইনে, আবার 
পোসথুমাসের কাছ থেকেও গোপনে মাইনে পেয়ে থাকে । পিসানিও কিন্তু 
পোস্থ্মাসকেই নিজের মানব বলেই ভাবে । 

পিসানও তো পোমসথুমাসের চিঠি পেয়ে অবাক, চাঠতে তার মনিব পোসথমাস 
লিখেছে ঃ 

প্রর় 'পসানিও, 

আমার এতাঁদনের ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে । আমি নিশ্চিত র:পে জানতে 
পেরোছি আইমোজেন লতা নয় ৷ কেবলমান্র আমার প্রাতই সে অন:রন্ত নয় ' তাঁর জঘনা 
আচরণের দ্বারা সে আমাকে এমন নিদারুণ আঘাত দিয়েছে-যা ভাষায় ব্যন্ত করা 
সম্ভব নয়। অতএব তাঁর বেচে থাকার কোনো আঁধকার নেই । এ চিঠির সঙ্গে 
আইমোজেনের উদ্দ্শাও একটি অ'লাদা চিঠি দেওয়া হলো । সেই 'চাঠতে তাকে 
ওয়েল:সের জঙ্গলে এসে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলেছি। সেই চাঠ তাঁকে দিলেই__ 
সে তোমার সঙ্গে ওয়েল্‌সের জঙ্গলে চলে আসবে । আম সত্য সাঁতযাই ওয়েল:সের 
জঙ্গলে যাচ্ছি। আইমোজেন যাতে ওয়েল্সের জঙ্গলে আসে--সেই কারণেই তাঁকে 
16 দেওয়া হ'লো। তুমি আইমোজেনকে ওয়েলসের জঙ্গলে নিয়ে আসবে--জঙ্গলে 


শ৬্ঠ 


এসে অত্যন্ত গোপনে তাঁকে হত্যা করবে । এটি আমার নিশি বা একান্ত অনুরোধ ॥ 

এ চিঠির সঙ্গে ছোটো এক টুকরো আলাদা চিঠিও পাওয়া গেল, এ চিঠিটি 
আইমোজেনের উদ্দেশ্যে লেখা পোসথুমাসের চিঠি £ 

সচরিতাষ্, 

তোমার অধ্র্শন আমার পক্ষে অতান্ত পঠড়া্দায়ক । আমি আর এই নিঃসঙ্গ জীবন 
আতিবাহত করতে পারছি না। ওয়েল:সের কাছে মিলফোর্ে আমি তোমার অপেক্ষায় 
পথ চেয়ে বসে রইলাম । তুম অবশ্যই এসে আমার সঙ্গে দেখা করো- অবশ্য অবশ্য । 
[পিসানিও তোমাকে ওখানে নিয়ে আসবে । প্রতি নিও। 

তি 


হতভাগা 
পোসথুমাস 

মনিব পোসথুমাসের চিঠি পেয়ে পিসানিওর মনে বিশেষ আলোড়ন উঠল। 

এক কথা! আইমোজেন সতা-সাধৰী নয়। তা'ও কি কখনও হতে পারে? 
মনিব দেশাস্তারত হওয়ার পর পিসানও সব সময়ই বলতে গেলে আইমোজেনকে নম্বরে 
নজরে রেখেছে-_ কিন্তু একদিনের জন্যেও বেচাল কিছ তাঁর নজরে পড়েনি । 

তিনি রাজা ও রাণীর চাপের কাছেও নাতি স্বীকার করেন নি । ইচ্ছে করলে সে'তো 
কলোটেনকে বিয়ে করে__বেশ সুখী হতে পারত । কারণ পিসানিও জানে ক্লোটেন শত 
চেষ্টা করেও তাঁর নাগাল পায় নি। তিনি ক করে স্বামীর প্রতি আবি*বা£সনধ হলেন 
_বরং পোসথ-মাস ঘুরে চলে যাওয়ার পর তাঁর ভালোবাসা আরও প্রগাঢ় হয়ে 
উঠেছে । আর রোমে বসে তাঁর মনিব জানলেনই বা 'ক করে 2 পিসানিও এখান থেকে 
জানতে পারলেও রোমে বসে থেকে তার মনিবের পক্ষে একথা কি জানা সম্ভব? 
নশ্চয়ই মনিবের কোথায়ও কোনো ভুল হয়েছে । কেউ রোমে গিয়ে হয়তো বা 
আইমোজেনের নামে যা তা লাগয়েছে । লোকটি ক্লোটেনেরও কোনো দত হতে পারে । 
মনিব হয়তো জানেননা, যে, লোকটি ক্লোটেনের লোক | অথবা যে ভদ্রলোক রোম থেকে 
এখানে এসোছলেন--রুোটেনের বন্ধঃবাম্ধব বা রাণী তাঁর কাছে হয়তো বা আইমো- 
জেনের নামে যা তা লাগিয়েছে । আর লোকাটিও ষে দব কথা বিশ্বাস করে রোমে ফিরে 
গয়ে মানবের কাছে সব কথা লাগিয়েছে । ফলে তাঁর মনিব রাগে অন্ধ হয়ে 
আইমোজেনকে হত্যা করার জন্য তাঁকে হ'কুম দিয়েছে । ভুল বোঝাবূঝির ফলেই 
এমনাঁট হয়েছে । 

তবু মনিব যখন তাঁকে হুকুম দিয়েছেন, তখন তাঁকে যাহোক একটা ব্যবস্থা 
করতেই হবে৷. যাতে হুকুম তামিল হয়, অথচ আইমোজেনও যেন না মারা বার়। 
অর্থাৎ সাপও মরবে--অথচ লাঠি মোটেই ভাঙবে না । এদিকে রাণণ একান্তে তাঁর ছেলে 
ক্লোটেনকে ডেকে জিগ্যেস করলেন £ বেশ কিছনর্ঘন তো আইমোজনের সঙ্গে মেলামেশা 
করে দেখাল, কোনো লাভ হ'লো? 

ও মেয়ে, মহা ধড়ীবাজ, ওকে সহজে পটানো যাবে না। ভাঙে তো মচকায় না। 


৬৯ 


"তুমি বরং ওকে বিষ দিয়ে মেরে ফেলারই চেষ্টা করো, এক সঙ্গে সব ল্যাটা ঢুকে 
যাবে-। 

সে ব্যবস্থা করেছি, ডাঃ কণোওয়ািস এলেই তাঁর কাছ থেকে তীব্র বষ যোগাড়ের 
চেষ্টা করব । 

দয়া করে আর দেরশ করো না, ধা করার তাড়াতাড় করো-আর আমার তর 
লইছে না। 

রাণধ নিজের শরীরের অসুখের অজুহাতে ডান্তার কর্ণোওয়ালিসকে ডেকে 
পাঠালেন । রাণীর তলব পেয়ে ডান্তার কণোঁওয়ালিস সঙ্গে সঙ্গেই ছঃটে এলেন, রাণীমা 
বলে কথা, আর ডান্তার হ'লো রাজবাড়র মাইনে করা, অতএব তলব পেয়ে তাঁকে ছুটে 
যেতেই হবে । 

ডান্তার এসে জিগ্রোস করলেন £ আবার কি হ'লো রাণীমা ? 

শরীরটা কর্দন থেকেই কিরকম ম্যাজ ম্যাজ করছে, কোনো কিছুই ভালো লাগছে 
না। 

ডান্তার রাণকে পরাঁক্ষা করে বললেন ঃ বাইরে থেকে দেখেতো কিছ রোগ আছে 
বলে মনে হচ্ছে না। 

এ তো আপনাদের দোষ, বাইরে থেকে কিছ না দেখতে পেলেই ভাবেন যে, 
ভেতরে কোনো রোগ নেই। 

অতএব ডান্তার রাণণীকে পরশক্ষা করে-_কটা বাঁড় খেতে দ্বিলেন । 

রাণী বললেন ঃ ডান্তারবাব আমার একটা উপকার করতে পারেন ? 

বলুন আপনার জন্যে কি করতে পারি ? 

আমাকে কিছু তীর বিষ দিতে পারেন ? 

[বিষ নিয়ে কি করবেন রাণমা ? 

আমার প্রিয় কুকুরটা, ভয়ানক ক্ষেপে গেছে, যাদও ওটাকে আটকে রাখা হয়েছে, 
তবুও কন্ট আমার সহ্য হচ্ছে না। তবে বিষটা মারাত্মক হওয়া চাই, যাতে খাবারের 
সঙ্গে মিশিয়ে সামান্য একটু খাওয়ালেই সঙ্গে সঙ্গে মরে যায়। 

ঠিক আছে। আপনার চাকরকে পাঠিয়ে দেবেন, আম তাঁর হাতে বিষের প্রারিয়াটা 
পাঁঠয়ে দেব । 

ডান্তার কণণোওয়ালশ ফিরে গেলেন, রাণীও সঙ্গে সঙ্গে তাঁর খাস ঝিকে ডান্তারের 
কাছে পাঁঠয়ে দিলেন । যেন শুভ কাজে আর তর সয় না। 

ডান্তার কর্ণোওয়ালস কিন্তু রাণীকে ঠিক বিশ্বাস করেন না, রাণীর হাবভাবও 
তাঁর মোটেও ভালো লাগে না। তবে তানি রাজবাড়ির মাইনে করা ডাস্তার, রাণণর 
হুকুম তাঁকে তামল করতেই হবে । এ ব্যাপারে তানি নিরুপায় । তবু তাঁর বার বার 
এনে হলো--রাণী কোনো অসং উদ্দেশ্যেই বিষ সংগ্রহ করেছেন । 

অতএব তান পারগ্লাতে বিষ দিলেন ঠিকই, তবে তা কোনো মারাত্মক বিষ নয়--এ 


*৭0 


বিষ কোন মানুষ বা কুকুরকে খাওয়ালে বড়জোর সাত/আট ঘণ্টা সেই মানুষ বা 
কুকুর তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে থাকবে । আর যাঁদ রাণীর উদ্দেশা কুকুর মারাই হয়ে থাকে-__ 
তবে পরে না হয় তীব্র 'বিষ দেওয়া হবে-- 

ধরা পড়ে গেলে রাণীকে বলবেন £ নেহাত ভুল করেই তীব্র বিষের বলে--সাধারণ 
1বষ দিয়ে ফেলেছেন । আর যাঁদ কোনো মানুষকে হতা করাই রাণীমার উদ্দেশ্য 
হয়ে থাকে তবে এ বিষ খাওয়ানোর ৬/৭ ঘণ্টার মধ্যেই একটা বিরাট হই-চই পড়ে 
যাবে- অবশ্য যাকে খাওয়ানো হবে, সে মোটেই মারা যাবে না। 

এই ডান্তার কণ্ণেওয়ালিস তাঁর কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করলেন । রাণীর খাস বঝি'র 
হাতে এ বিষের প্রারয়াটা তিনি তুলে দিয়ে গম্ভীরভাবে বললেন ঃ রাণীমাকে বলো, 
তিন এটা যেন খুব সাবধানে রাখেন । 

খাপ ঝি বিষের পুরিক্াটা যখন রাণশমার হাতে 'দিল, তখন ওঘরে ক্লোটেনও 
ছিল। রাণী খাস ঝি'কে ইচ্ছে করেই বাইরে চলে যেতে বললেন । 

কারণ তখন মা ও ছেলের মধ্যে গোপন আলোচনার প্রয়োজন ছিল । 

ক্লোটেন £ ওটা কি এনে দ্বিল! 

রাণণ £ তীব্র বিষ, খাবারের সঙ্গে সামানা 'মাঁশয়ে খাওয়ালেই আর দেখতে হবে 
না, একেবারে শেষ । 

তাই নাকি ! তবে আমাকে দাও, রাজবাঁড়র হেড পাচকের সঙ্গে আম ভাব জাঁময়ে 
ফেলোছি, আম বললে আইমোজেনের খাবারের সঙ্গে লোকটা বিষ মিশিয়ে ঘেবে ঠিকই । 

না। তোর দেওয়া ঠিক হবেনা । যাঁদ বিষ খেয়ে আইমোজেন মারা যায় _ 
তথন হেড পাচককে নিয়ে টানাটানি হবেই আর তখন ধার লোকটা তোর নাম বলে 
ঘেয়--তখন একুলও যাবে, ওকুলও যাবে । তার চেয়ে আমি অন্যের হাত দিয়ে 
এমনভাবে কাজ উদ্ধার করব যাতে আইমোজেনও মারা যাবে অথচ আমরা ধরা 
শ্ঁয়ার বাইরে থাকব । মারা গেলে আমরা কেদে-কেটে বুক ভাসয়ে দেব। 

এমন সময় রাণীমার খাস চাকরাণী এসে বলল £ রাণধীমা আপনি কি কারণে যেন 
গপসানিও'র খোঁজ করেছিলেন, পিসানিও দেখছ এদিকেই আসছে- আমি ও'ক 
ডাকব কি? 


হাঁহ্যাঁ। ওকে এক্ষুনি ডেকে নিয়ে আয়- আমার বিশেষ দরকার । 

অতএব রাণীমার খাস চাকরানী পিসানিওকে একেবারে পাকড়াও করে নিয়ে 
এল। রাণঈমা জানতেন-_পোসথমাসের চাকর ছিল বলেও পিসানও আইমোজেনের 
'বশেষ আগ্ছাভাজন । 

িসানিও বলল £ রাণমা, হঠাং আমায় জরুরণ তলব করছেন কেন ? 

হ্যা, তোমার সঙ্গে আমার দরকার আছে, অবশা ছরকারটা সরাসাঁর যাও তোমার 
সঙ্গে নয় ! 

তবে ! 


ত্ত্১ 


আইমোজেনের সঙ্গে । কিন্তু মেয়েটা যেন কেমন হয়ে গেছে । আর আমার কাছে 
আসেও না, আমার সঙ্গে কথাও বলেনা । অথচ মেয়েটার জনা- আমার যে কত 
দুথয্য ও ক করে বুঝবে । এঁকে পোসথমাসকে বিয়ে করায় ওর বাবা ভয়ানক চটে 
গেছেন ওর ওপর । আমার বারণ সত্তেও রাজামশায় তোমার আগেকার মানব 
পোসথুমাসকে দেশ থেকে তাঁড়য়ে দিয়েছেন । মেয়েটার ঘুখয্য আমি বৃঝি, কিন্তু 
1ক করব বলো 2 রাণী হ'লেও আমার হাত-পা বাঁধা, আমার এককভাবে ছু করার 
ক্ষমতা নেই, পিসানিও । 

আমায় কি করতে হবে বলঃন ? 

শুনোছ, মেয়েটার নাকি কন থেকে শরীর খারাপ যাচ্ছে আমায় কেউ কোনো 
থবরও দেয় না। এটা একটা ওষুধের পহারয়া । তেমন শরীর খারাপ লাগলে এই 
ওষুধটা আইমোজেনকে খেতে বলো । এতে ওর শরীরের কষ্ট অনেকটা কমে যাবে। 
আর তাছাড়া ভালো ঘুমও হবে । 

ঠিক আছে, আম ঠিক দিয়ে দেব । একেই বলে মায়ের মন, বিমাতা হ'লেও মা- 
তো বটে। 


বাইরের লোকেরা বোঝে বটে, কিন্তু আমার মেয়ে বোঝে কই ? এই ওষুধটা ডান্তার 
করণ্োওয়ালস আমায় 'দিয়োছলেন, এখন মেয়ের রাতে ঘুম হচ্ছে না, শরীরটাও 
খারাপ ॥ তাই তোমার হাত দিয়ে মেয়েকে পাঠালাম । মনে করে তাকে খেতে বলো, 
আমার কথা নাই বা বললে। তবু আমি চাই ও ননরোগ এবং সংস্থ থাকুক। 

ঠিক আছে রাণীমা, আম ওষুধ ওনাকে দিয়ে খেতেও বলব । 

অতঃপর বিষের পুরিয়াট £নয়ে পিসানিও চলে গেল। রাণী জানালা 'দিয়ে 
দেখলেন পিসানিও সাঁতা সাঁত্য রাজকন্যা আইমোজেনের মহলের দিকেই বাচ্ছে। 

[পসানিও দ্‌রে চলে যেতেই, ক্লোটেন হাতে তাল দিয়ে বলল £ সতাই তোমার 
জবাব নেই, মা-জননী । 

1ক রকম ? 

তুমি রাণন না হ'লেও অনায়াসে পাকা আভিনেন্নরী হতে পারতে । বেচারা পিসানিও 
জানতেও পারল না--কি জিনিস নিয়ে সে রাজকন্যা আইমোজেনের মহলে ঢুকছে । 

আর রাজকন্যাও খাওয়ার আগে জানতে পারবে কি জানিস সে খেল, আর 
খাওয়ার পর, তার কিছু বালর মতো অবস্থা থাকবে না। 

রাজকন্যার মৃতু! হ'লে--তা নিয়ে বদি বিরাট হই-চই পড়ে যায় তখন 2 

আমাদের কি? পিসানিও নিজেই ফে'সৈ বাবে। 

কন্তু পিসানিও যা তোমার কথা বলে দেয়, তখন ? 

বলে দলেই হলো, কে আর পিসানওর কথা বিশ্বাস করবে 2 আমি জোর 
গলার বলব-_আমি 'পিসানওকে কিছু দিই নি'তো। 

সাঁতা মা, তোমার জবাব নেই। 


ত্২ 


তাঁদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হচ্ছে জেনে--মা ও ছেলে দু'জনেই খুব খে হলো । 
আইমোজেন মারা গেলে-_সিংহাসনের আর উত্তরাধকারী কেউ রইল না। রাজা 
বুড়ো হয়েছেন, আইমোজরেন মারা গেলে, তিনি শোক পেয়ে আরও বোৌশ কাবু হয়ে 
পড়বেন ৷ তখন ক্লোটেনই ব্রিটেনের সিংহাসনে পাকা হয়ে বসতে পারবে--আর কোনো 
ঝুট ঝামেলাই থাকবে না । 

কিন্তু মা ও ছেলে কেউ জানতে পারল না ষে, পিসানও তাঁর মনিবের চিঠি 
গেয়েই রাজকন্যা আইমোজেনের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে, রাণমার নিরেশে ওষুধের 
পুরিয়া'টি দিতে নয়। 

পিসানও আইমোজেনের সঙ্গে দেখা করে পোসথুমাসের লেখা চিঠিখানি চুপে 
চূপে তার হাতে তুলে দিল । 

চিঠি পেয়ে এবং চিঠির বন্তব্য পাঠ করে আইমোজেনতো আনন্দে আত্মহারা । 
পোসথুমাস দীর্ষাদন ধরে রোমের বাসন্বা। এতোদিন বাদে সে আসছে-দার্ঘ 
গবরহের পরে মিলনের লগ্ন আসন্ন আইমোজেনতো আনন্দে আত্মহারা হবেই। বাঁধ- 
ভাঙা নদীর মতোই তাঁর অবস্থা | বাঁধ-ভাঙা নদাঁ যেমন উত্তাল তরঙ্গ তুলে সাগরের 
দিকে ধাবিত হয়--আইমোজেনেরও তখন সেই অবন্থা । 

আইমোজেন চূপে চুপে পসানিওকে বলল £ 'পসানও, তুমি মাঝরাতে এসো 
আজ, আঁম চুপ চুপ পেছনের দরজা দিয়ে বোরিয়ে পড়ব । রক্ষীরা কেউ টের পাবে 
না। আমি এমনভাবে যাব-_রক্ষীরা ভাববে রাজবাড়ির কোনো পরিচারিকা বুঝি 
1কছক্ষণের জন্যে বাইরে যাচ্ছে । 

[ঠিক আছে, আম যথাসময়েই যথাস্থানে হাজির থাকব, ম্যাডাম । 

িসানিও কিন্ত; তার 'নিজের কাজের তাগাদায় রাণীম্ার দেওয়া সেই পররিয়াটা 
আইমোজেনের হাতে দিতে ভুলে গেল। 

গভীর রাতে আইমোজেন মিলফোর্ডের উদ্দেশ্যে প্সানিওর সঙ্গে বোরয়ে পড়ল, 
রাজবাঁড়র কেউ কছ জানতে পারল না। স্বামীর সঙ্গে মিলত হওয়ার আনন্দে 
আইমোজেন বলতে গেলে খুশী হয়েই পথ চলতে লাগল । 

তারপর তাঁরা দুজনে মিলফোর্ডের গভীর অরণ্যে প্রবেশ করল। কিন্তু গভীর 
বনে ঢোকার পর 'পসানিওর হাবভাব কেমন যেন বদলে গেল। সে আর কোনো কথা 
বলছে না, চুপচাপ মাথা নীচু করে চলেছে সে। 

1পসানিওর হাবভাব লক্ষ্য করতে আইমোজেন বলল £ কি ব্যাপার পিসানিও ? 
তুমি হঠাৎ এমন চুপচাপ যে। তোমার মতো প্ফরর্তবাজ লোকের এমন চুপচাপ থাকা 
শোভা পায় না। কি ব্যাপার আমাকে খুলে বলো 'পিসানিও। আমি কিছু মনে 
করব না। 

পিসানও তখন তার উদ্দেশ্যে লেখা পোসথ্‌্মাসের চিঠিখানি রাজকন্যার 'দ্বিকে 
এগিয়ে দিয়ে বলল £ এই চিঠিখানি পড়লেই বুঝতে পারবেন, আমার মন এতে বিষন্স 


২৭৩ 
কমোঁড অফ শেকসপায়র--১৮ 


কেন? আমি এতো চুপচাপ কেন ? 

এঁ 'চঠিখানাতেই পোসথ্মাস পিসানিওকে িখোছলেন £ আইমোজেনকে 
ওয়েল:সের জঙ্গলে এনে হত্যা করার জন্য । কারণ আইমোজেন চীরন্রহীনা, ব্যভি- 
চাঁরিণ তথা ববাসঘাতিনী । 

স্বামীর 'চাঁঠখাঁন পড়ে আইমোজেনের পায়ের নীচের মাটি যেন কে'পে উঠল । হায়, 

কি কপাল-_-যিনি সর্বদাই স্বামীর জন্যে আকুল ! স্বামীর দ্বীর্ঘ বিরহ কত না কষ্ট 
করে সহ্য করছেন, কোনো প্রলোভনের ফাঁদে পা দেনান-_ক্লোটেন বহু চেস্টা করেও তাঁকে 
একচুলও নাড়াতে পারেনি । সারা রাত যার কাঁদিতে কাঁদতে মাথার বালিশ ভিজে যায়, 
সেই স্বামশ 'বিরোহণী সতী আইমোজেন কিনা তাঁর স্বামীর চোখে-_অসতী, 
ব্যভিচারিণ' । একথা যে কম্পনাও করা যায় না। কল্পনা করতেও কষ্ট হয়। 

নজেকে ধিকার দিতে 'দতে আইমোজেন আঁস্থুর হয়ে িসানিওকে বললেন £ 
স্বামীই যখন আমাকে বি*বাসঘাতিনশ মনে করেছেন, তখন আর আমার বেচে থেকে 
লাভ কি ? কোন: মুখেই বা আম আমার রাজবাড়িতে ফিরে যাব 2 আর তাছাড়া এখন 
আমার বেচে থাকার কোনো ইচ্ছেও নেই। আমি আর বেচে থাকতে চাই না। 
পসানও তুমি তোমার মানবের হুকুম পালন করো । আমায় হত্যা করো । 

রাজকন্যার দ্চোখ জলে ভরে এল, ?পসানিও সৌ্ধকে তাঁকয়ে মাথা নিচ্‌ করে 
বলল ঃ রাজকুমারী--আ'ম বুঝতে পারাছ এ চিঠি পড়ে আপনার মনের কি অবস্থা 
হতে পারে । আমার মনে হয আমার মনিব কোথায়ও সাংঘাতিক একটা ভুল 
করেছেন । রোম থেকে আয়াকিমো লামে যে ভদ্রলোক এসৌছলেন- আমার মনে হয় 
এ লোকটিই কারো পরামর্শে রোমে ফিরে গিয়ে আপনার নামে সাংঘাতিক কোনো 
বদনাম 'দয়েছে । 

কিন্তু ঠপসানও আম তো এ লোকাঁটর সঙ্গে কোনো খারাপ ব্যবহার কাঁরান-_ 
বরং স্বামীর বন্ধ; জেনে--যতটা সম্ভব ভালো ব্যবহারই করেছি। 

আপাঁন যতই 'মান্ট ব্যবহার করুন না কেন? মন্দ লোকের স্বভাবের কোনো 
পরিবর্তন ঘটে না। বার বার ধুলেও অঙ্গার কালোই থাকে । আমার মনে হয় এ 
লোকটি অত্যন্ত ঘস্ট প্রকীতির। আপনার ও আমার মানবের জীবন বিষময় করে তোলার 
জন্যই--তাঁর এই অপচেষ্টা । হয় সে কারো পরামর্শে এই জঘন্য কাজ করেছে, 
নয়তো বা ইচ্ছাকৃতভাবেই আপনার এই ক্ষাত করেছে । ঘুষ্টলোক সর্বদাই দুষ্ট । 
তাঁদের স্বভাবের কোনো পরিবর্তন হয় না। দুধ দিয়ে কালসাপ পৃষে দেখ,ন-- 
সুযোগ পেলে সে আপনাকেই দংশন করবে । 

এ অবস্থায়, তুমি আমায় গক করতে বলো, পিসানও ? 

আম বলি আপনার পক্ষে ধৈর্য ধারণ করে সব দিক 1বচার-ববেচনা করা সংগত। 
এ লোকটা আমার মনিবের মন আপাততঃ বাধিয়ে দিয়েছে বটে-_কিন্তু প্রকৃত সত্য 
একাঘিন প্রকাশ হবেই রাজকুমারী । আপাঁন যাঁদ পুরুষের বেশ ধারণ করে িলফোর্ড 


২৭৪ 


থেকে জাহাজে করে রোমে চলে যান-_তা'হলে আপনি ছদ্মবেশে স্বামীর অজান্তেই 
তাঁর গাঁতিবিধির ওপর নজর রাখতে পারবেন । তাছাড়া তাঁর হাবভাব দেখে__তাঁর 
মানসিক অবস্থা সম্পকেও অবাঁহত হতে পারবেন। তাঁর মনকে, ভাবে বিষিয়ে 
দিয়েছে-_-তা জানাও আপনার পক্ষে মোটেও অসম্ভব হবে না। 

িসানিও পরামর্শ রাজকন্যা আইমোজেনের কাছে য্যল্তিয্ন্ত মনে হল। সে 
বলল £ 'মিলফোর্ড থেকে জাহাজে করে যাঁদ রোমেই যাই-_আমায় তো ছদ্মবেশ ধারণ 
'করতে হ'লে পুরুষের পোষাক পরতে হবে। তা পুরুষের পোষাক আম এখন 
কোথায় পাবো ? 

1পসানও তাঁর সঙ্গের পুটালিটা, খুলল, তাতে প.ঃরুষের পোষাক, আয়না, গাম 
পরচুলা-_ছদ্মবেশ ধারণ্রে সবাঁকছ: সাজ-সরপ্াম ছিল, তাই পসা'নও এগুলো রাজ- 
কন্যাকে দিয়ে বলল ঃ আপনার এগুলোর প্রয়োজন হতে পারে ভেবে- আম সঙ্গে 
করেই এনেছিলাম । আপনি ঝোপের আড়ালে গিয়ে পোষাক পাল্টে নিন--বাদবাকি 
মেকাপের কাজ আম ঠিক করে দেব । আপনাকে বাইয়ের কেউ মেয়ে বলে ধারণাই 
করতে পারবে না একদ্ম। 

অতএব রাজকন্যা ঝোপের আড়ালে গিয়ে পোষাক পাল্টে নিলেন । বাদবাকি 
মেকাপের কাজ গিসানিও শেষ করে রাজকন্যাকে বলল ঃ এবার আপন নিজেই 
আয়নায় মুখ দেখুন, আর পেষোকের 'দিকে তাকান- আপনার ?নজেরই মনে হবে 
না আপনি মেয়ে । 

আয়নায় নিজের প্রাতাবম্ব দেখে এবং ধিসানিওর কথা শুনে অতি দুঃখের মধোও 
আইমোজেন হেসে ফেললেন । 

পসা'নও বলল $ আপনার সঙ্গে প্রয়োজনীয় টাকা পয়সা রয়েছেই । এই বনটা 
পেরিয়ে বাঁ দিকে যাবেন । বাঁ দিকে কিছুটা গেলেই মিলফোড । ওখানকার জাহাজ- 
ঘাটায় গেলে আজ বিকালে বা কাল সকালেই রোমগামীজাহাজ পাবেন--তারযে কোনো 
একটা জাহাজে উঠে পড়বেন । অতএব সহজেই আপান পোম যেতে পারছেন । ওখানে 
গিয়ে একটা ভালো সরাইখানায় উঠে আমার মানবের নজর রাখবেন এবং তাঁর ভুল 
ভাঙানোর চেষ্টা করবেন । পরম কর-ণাময় ঈ*বর আপনার প্রতি সদয়হবেনই । আমার 
জন্যে কিস্য ভাববেন না-__-আঁম ব্রিটেন ফিরে গিয়ে যা-হোক গুলতাপ্পি দেব । 

তোমায় আমি কোনোঁদন, ভুলব না পসানিও । 

রাজকন্যা মিলফোডে'র উদ্দেশ্যে যান্রা করার আগে পিসানিও তাঁর হাতে সেই 
পুরিয়াটা দিয়ে বললেন ? পথে যাঁদ অসমস্থ হয়ে পড়েন, তবে এই ওষ-ধটা খেয়ে নেবেন 
এতে গা ম্যাজ ম্যাজ ভাবটা চলে যাবে, শরীরও ঠিক থাকবে, আর ঘুমও ভালো হবে । 


ণবদায়, পিসানও । | 
রাজকন্যা আইমেজেন মিলফোর্ডের দিকে রওনা হলেন, জার িসানিও রওনা 


হলো রাজবাঁড়র দিকে । 
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পূরুষবেশী আইমোজেন বনের ভেতর দিয়ে এাগয়ে চলল। নিবিড় জঙ্গল--জঙ্গল 
পথে পথে চিনে এগিয়ে যাওয়া খুবই কঠিন । তব? অনুমান করে আইমোজেন বন পথ 
দিয়ে এগিয়ে চলল-_মনে তাঁর আশা । একবার রোমে যেতে পারলে স্বামীর সঙ্গে 
তাঁর দেখা হবে এবং দেখা হওয়ার পরই সবাঁকছু বোঝাপড়া হবে । 

আইমোজেন কিন্তু বনপথে চলতে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেললেন । 

পথ যেন আর শেব হয় না, শুধ; বন আর বন। কোথায় মিলফোর্ড ? কোথারই 
বা পথের শেষ। সঙ্গে আইমোজেন যে সামান্য খাবার ও পানীর এনোছিলেন তা কখন 
শেষ হয়ে গেছে । জঙ্গল পথে লোকজনের দেখা মিলছে না, কাকে লিমফোর্ড যাওয়ার 
পথের হাঁদশ জিগ্যেস করবেন । 

ক্ষুধা তৃষ্ণায় পূরুষবেশী রাজকন্যা আইমোজেন বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। 
কিন্তু কোথায় বা থাবার ? কোথায়ই বা পানীয় ? চিরকাল আরামে-বিলাসে মানষ' 
হয়েছেন রাজকন্যা । পথ চলতে তাঁর তো কম্ট হবেই--সঙ্গে সঙ্গে আবার প্রবল ক্ষতধা 
আর তৃষ্ণা । 

বেশ কিছুটা এগিয়ে যাওয়ায় তিনি পাহাড়ের গায়ে একটা গদহা দেখতে পেলেন 
রাজকন্যা আইমোজেন এ গৃহাটা দেখে ভাবলেন, ওখানে যদি মানুষজন থাকে ভালোই 
বাঘ-ভালুক থাকলেও ক্ষতি নেই--যা কষ্ট হচ্ছে, এর থেকে প্রাণ যাওয়াও ভালো । 

1তাঁন সাহসে ভর করে গুহার ভেতরে ঢুকে পড়লেন, আর গুহার ভেতরে ঢুকে 
সবকিছু দেখে শুনে অবাক হয়ে গেলেন । গুহাতে বর্তমানে কোনো মানুষজন না 
থাকলেও এ গুহাতে মানুষ থাকে । রান্না খাবার রয়েছে, তাছাড়া পানীয়জলের ব্যবস্থাও, 
রয়েছে । শোয়ার জন্য খড়ের গাদার ওপরে বেশ ভালো বিছানাও রয়েছে । পুরুষবেশী 
আইমোজেন অনেক ডেকেও কারো সাড়া পেলেন না। এাঁদকে 'তাঁন ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় 
অধীর হয়ে পড়েছেন ! অতএব [নজেই নিয়ে পেট পুরে খাবার খেলেন, পানীয় জলও 
খেলেন । ভাগ্যিস এ গুহাটায় এসেছিলেন-_-নইলে যে কি হোত-_কিছ বলা যার»না॥। 

খেয়ে-দেয়ে পুরূষবেশী আইমোজেন তৃপ্ত হয়ে ভাবলেন, যাকগ্নে গুহার মালিক 
এলে তাঁর কাছে 'বনীত হয়ে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া যাবে । 

কিছুক্ষণ পর গূহাবাসীরা ফিরে এলেন, একজন বদ্ধ লোক আর তার£সঙ্গে 
দু'জন যুবা পূরুষ। আইমোজেনকে দেখে, তাঁরা জিন্য্যেস করল £ আপনি। 

আইমোজেন নিজের নাম ভাঁড়িয়ে বলল £ আমার নাম ফাইডেল। মিলফোর্ড থেকে 
জাহাজে চড়ে রোম ধাব ভাবলুম, কিন্তু বনের পথে--আসল পথই হারিয়ে ফেলল্দম। 

একজন য্ববা বলল £ আপনি বনপথে ভুল করে--মিলফোর্ড থেকে অনেক দূরে 
এসে পড়েছেন । আঁবশ্যি বনপথে পথের হাদশ ঠিক রাখা অনেকের পক্ষে মুসকিল। 
আমরা দবীর্ঘাঘন বনে বাস করছি বলেই আমাদের এখানকার সব পখ চেনা । 


প্রুষবেশী আইমোজেন ল্জত হয়ে বাঁলল £ জানেন, আমি একটা সংঘাঁতিক 
অন্যায় করে ফেলেছি। 


৭৬ 


কিরকম? 

পথ চলতে চলতে ক্ষুধায় তৃফণায় বড়ই কাতর হয়ে পাঁড়। তারপর আপনাদের 
'এই গহাটি দেখতে পেয়ে ভেতরে ঢুকে পাঁড়। 

তারপর ? 

চোখের সামনে খাবার দেখে আর লোভ সামলাতে পারনি, 'ক্ষিধের জহালায় 
আপনাদের অনেক খাবার খেয়ে ফেলোছি । অবশ্য আপনারা রেগে যাবেন না, খাবারের 
জন্য আম যথাযোগ্য দাম দিতে রাজী আছ । 

আইমোজেনের কথা শুনে একাঁট যুবক হেসে উঠে বুড়ো লোকাঁটকে বলল £ শোনো 
বাবা, ভদ্রলোকের কথা ! উন খাবার খেয়ে এখন দাম দিতে চাইছেন। 

পুরূষবেশী আইমোজেন ওরফে ফাইডেলকে ওদের ঠতনজনেরই খুব ভালো লেগেছে, 
মুখখানা ি সংন্দর, যেন স্বর্গাঁয় সুষমা মাখানো, তাই বুড়ো লোকটি বলল £ তোমাকে 
আমাদের খুব ভালো লেগেছে । তোমাকে খাবারের কোনো দামই দিতে হবে না, তুমি 
যত ইচ্ছে খাবার খাও না, যতর্দিন ইচ্ছে এখানে থাকো না কেন। আমরা বন থেকে যে 
হরণ মেরে আন, আমরা বনকে ক হাঁরণের দাম 1দই-_-অতএব দামের কথা তুলো না। 

পুরুষবেশী আইমোজেন বললঃ আপনাদেরও আমার খুব ভালো লেগেছে 
_-পথশ্রমে আ'ম খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছি । 

তাতো তোমায় দেখেই বোঝা যাচ্ছে। 

তাই ভাবাঁছ, এখানে দু-তিন 'দিন 'বশ্রাম নেবো, তারপর আপনাদের কেউ মিল- 
ফোডের পথ পর্যন্ত এগয়ে দিলেই আমি চলে যাব। 

বুড়ো লোকটি বলল £ দু-তিন দিন কেন-_ তুমি আরও কিছ:দিন এখানে থাকো, 
তারপর আমার ছেলেরা তোমাকে একেবারে মিলফোডের জাহাজঘাটা পর্যন্ত পেশছে 
1দয়ে আসবে । 

যুবক দুটিকে পুরুষবেশী আইমোজেনের খুবই ভালো লাগলো, আর যুবক 
দু”টরও আইমোজেনকে খুবই ভালো লাগল । পরস্পর তাঁরা যেন কিসের একটা 
আন্তরিক টান অনুভব করতে লাগল । অবশ্য এরূপ টান অনুভব করা খুবই 
স্বাভাবিক । রন্তের টান সহসা তো অস্বীকার করা যায় না । না জানলেও মনে মনে 
সেই টান অনুভব করা যায়। 

এ যুবক ঘট হলো িডৌঁরয়াস ও আরভিরেসাস, রাজা [সমবোলনের হারিয়ে 
যাওয়া দুই ছেলে, অর্থাৎ আইমোজেনের আপন সহোদর ভাই । আর আইমোজেন 
হলো ওদেেরই সহোদর বোন। অতএব ওরা কেউ কারও প্রকৃত পরিচয় না জানলেও 
- চুম্বকের মতো একটা টানতো বোধ করবেই । 

আর এঁ বুড়ো ভদ্রলোক হ'লেন--অতশীতের সেই বিখ্যাত যোদ্ধা এবং সেনাপতি, 
গযাঁন রাজা সিম-বোলন কর্তৃক বিনাদোষে 'বিতাঁড়ত হয়োছিলেন। অবশ্য উনি আর এখন 
স্বলেরিয়াস বলে পারিচিত নগ্ন, এ অঞ্চলের সবার কাছেই অর্থাৎ শিকার মর্গান বলেই 


২৭৭ 


পরিচিত । 

রাজার ছেলেরা কিন্তু শিকার মর্গানকেই তাঁদের বাবা বলেই জানে এবং মর্গানকে 
তাঁরা ভালোবাসে এবং শ্রদ্ধাও করে যথেষ্ট । আর মর্গানও ছেলে দৃশটকে আস্তরিক- 
ভাবে ভালবেসে ফেলেছেন । 

রাজা 'সিমবেলিনের প্রাতি তাঁর রাগ যথেম্টই, কিন্তু রাজার ছেলে হয়েও যুবক 
দ:ট শিকারী মর্গানকে মায়ার বাঁধনে বেধে ফেলেছে । বেলোরয়াসের আপনজন 
বলতে কেউ নেই--এখন ছেলে দ:”টই তাঁর চোখের মণি । 

পরদিন সকালে ওরা তিনজন আবার শিকারে বেরিয়ে পড়ল। আইমোজেনের 
শরীর ভালো লাগছিল না বলে সে আর কোথাও গেল না। আইমোজেনের পথশ্রমের 
ক্লান্তি তো 'ছিলই, সেই সঙ্গে হাত পাও টন- টন করছিল। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল-_ 
পিসানও তো এক পুরিয়া ওষুধ দিয়েছে, আর শরশর খারাপ হ'লে খেতেও বলেছে। 
ওষুধটা খেলে নাঁকি-_হাত-পার টনটনানি চলে যাবে তাছাড়া ঘমটাও ভালো হবে-_ 
অতএব সেই প্রিয়ার ওষুধটা খেয়ে ফেলল । 

আসলে এটাতো কোনো ওষুধ নয় । মারাত্মক না হ'লেও বিষ তো বটেই । আর' 
ওটি ঘাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আইমোজেন অচেতন হয়ে পড়ল । তরি দেহে মৃত্যুর চিহ- 
গুলিও প্রকট হয়ে উঠল । 

1সডোঁরয়া ও আরভিরেসাস শিকার শেষে গূহায় ফিরে এসে দেখল আইমোজেনের 
দেহে জীবনের কোনো লক্ষণ নেই । আইমোজেন মারা গেছে-দ?ভাই খুব কান্নাকাটি 
করল। 

একজন আর একজনকে বলল £ আ'তাঁথকে এভাবে ফেলে রেখে তাঁদের দুজনেরই 
এভাবে শিকারে যাওয়া ঠিক হয়নি। 

ছোটো ভাইটি বলল £ ওকে নিশ্চয়ই সাপে কেটেছে, নইলে এভাবেই বা মারা যাবে 
কেন 2 কি সন্দর ব্যবহার । 1ক স্মন্দর মিন্টি কথা । হায়! হায়! 


ছুই 


অন্যদিকে আইমোজেন পালিয়ে গেছে-_শনে ক্লোটেন একেবারে ক্ষ্যাপা কুকুরের 


মত উত্তোজত হয়ে উঠল । 
ছুটে এসে রাণীকে বলল £ নাও, হয়ে গেল ॥ ও'দিকে যে পাঁখ পালিয়ে গেছে । 


কে পালিয়েছে ? 

রাজকন্যা আইমোজেন পালিয়ে গেছে, অতএব সে বেচে থাকতে আর আমার রাজা 
হওয়া হচ্ছে না । আর আম চুপচাপ থাকব না-_এবার সাংঘাতিক খেলা থেলব। 

ণকন্তু সাও কি ওকে বিষ দেয়নি 2 
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বোধহয় না, ব্যাটাই সম্ভবতঃ চক্রান্ত করে আইমোজেনকে পালিয়ে যেতে সাহাষা 
করেছে । ওকে আমি লোক দিয়ে আমার মহলে বে'ধে আনাচ্ছি--চাবুক মারলেই ওর 
পেট থেকে সব কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসবে । না বলে ও রেহাই পাবে না 
িছ্‌তেই। আ্যাদ্দিনে বুঝতে পারাছ সোজা আঙুলে ঘ উঠবে না, এবার আমিই 
আমার পথ বেছে নেব । 

যা করিস একট; তেবোঁচন্তে কারস ক্লোটেন । 


অতএব ক্রোটেনের লোকেরা ধসানিওকে একরকম বে'ধেই ক্লোটেনের ঘরে হাজির 
করল। চোখ লাল করে ক্লোটেন সানিকে জিগ্যেস করল, আর সে হাতের চাব'ক 
দোলাতে লাগল £ বল শয়তান, আইামাজেন কোথায় ? ঠিক ঠিক উত্তর 'দাব-_ 
বাজে কথা বললে চাবুকে একদম সধে করব । 

গপসানও জানত যে তাঁকে এরূপ বিপদের সম্মঃখীন হতেই হবে, এখন আর 
সত্যি কথা বললেও দোষ নাই--কারণ আইমোজেন এতক্ষণ ভ্রাহাজে এবং সেই 
জাহাজ এতক্ষণে রোমের কাছাকাছি পৌঁছেও গেছে । 

তাই 'িসাধনও বলল £ রাজকন্যা আইমোজেন 'মিলফোডে গেছেন । 

কেন গেছেন ? 

ওর স্বামী পোসথ্মাসের ওখানে আসার কথা, রাজকন্যা তাঁর স্বামীর সঙ্গে 
দেখা করতে গেছেন । 

রাজকন্যা জানলেন কি করে যে তাঁর স্বামন ওখানে আসছেন ? 

ধিসানিও রাজকন্যার উদ্দেশ পোসথমাসের লেখা চিঠিখানি ক্লোটেনকে দিয়ে 
বলল £ এইচিঠির মাধ্যমে । 

কে তাঁকে ওখানে পৌছে দিয়েছে ? 

আ'ম। 

কেন £ 

আমার মানবের যে এ রকমই নির্দেশ ছিল, হ*জ*র | 

পিসানিওর কথা শুনে ক্লোটেন উল্লোসিত হয়ে বলল £ যাক্‌গে, এ দটোকে এক 
সঙ্গে ওখানেই খতম করব । দেখি আমার সিংহাসনে বসা কে আটকায়। তারপর 
এসে তোর ব্যবস্থা করব । 

এমন সমরে স্বয়ং রাণী এলেন ক্লোটেনের ঘরে, তান পসানিওকে জিগ্যেস 
করলেন £ আমার দেওয়া পিয়াঁট কি করেছিস ? 

ধর্মের দোহাই, রাণীমা ! এ পরিয়াটা আম সাত্যসাতাই রাজকন্যাকে 1দয়ে ছি, 
আর বলেছি শরীর খারাপ করলে প্রিয়ার ওষুধটা খেয়ে 'নিতে । 

সেকথা শুনে ক্লোটেন হেসে বলল £ থাকগে তুই একট্য ভালো কাজ করেছিস--এর 
জনা ধিরে এসে তোকে ক্ষমা করলেও করতে পারি, তবে রাজামশায় তোকে ক্ষমা করবেন 
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কিনা সন্দেহ ! 

কেন হুর ? 

ওতে ত৭ব্র বিষ আছে*”এঁ পরিপ়ার ওষুধ খেয়ে রাজকন্যা আইমোজেন মৃত্যুর 
কোলে ঢলে পড়বেন । আমার আর কষ্ট করে তাঁকে মারতে হবে না। 

কোটেনের কথা শুনে পিসানিওর মূখে বিষাদের ছায়া নেমে এল। এত করেও 
বুঝি বা শেষ রক্ষা করা গেল না। রাজকন্যা এ ওষুধ খেলে_ রোমে পৌঁছানোর 
আগেই মারা যাবেন । 


রাণমা পিসানও বললেন ঃ রাজকন্যা মারা গেলেও ব্যাপারটা ফাঁস করিসনে 
িসানিও। আমার িছ7 হবে না--কিস্ত; তোরই গানটি যাবে। 

1পসানিও এতক্ষণে বুঝতে পারল-_এই নতুন রাণীমা কি ধাতুতে গড়া । 

ফ্লোটেন চালাকি করে পোসথুমাসের একটা পোষাক পরে নিল, ষাতে আইমোজেন 
তাঁকে পোমথমাস বলে ভূল করে । গপসানিওকে আটকে রাখার ব্যবস্থা করে ক্লোটেন 
তারপর দ;রস্তগতিতে ঘোড়াছুটিয়ে দ্িলওয়েসের জঙ্গলের দিকে । কিন্তু ওয়েল্‌সের 
জঙ্গল বা মিলফোডে সে পোসথ.মাস বাইমোজেনের দেখা পেল না। 

বরং জঙ্গলের পথে যেতে যেতে সেই গ্যহার কাছাকাছি 'সিডোরয়াস আর 
আরাভসাসের সঙ্গে ক্লোটেনের দেখা হলো । ক্লোটেন চিরদিনই অহংকারী, অভদ্ু 
আর উদ্ধত প্রকৃতির । কথাবাতা ভালো নয়, ব্যবহারও ভালো নয় । 

বেলোরায়সও 'িডোরয়াস ও আরাভসাসের সঙ্গে ছিলেন ? 

কোটেন তাদের দেখতে পেয়ে বললঃ এই উল্লুকের বাচ্চাগ্ীল শোন:। 

সিডোরয়াস রেগে বলল ঃ ভদ্রভাবে কথা বল্‌-_বেটা জানোয়ার। নইলে তোর 
থোতা মুখ আরও ভোঁতা করে দেব। 

সেকথা শুনে ক্লোটেন রাগে কাঁপিতে কাঁপতে বলল ॥ আম কে জাঁনস : 

কোথাকার হন:রে ? 

আমি হাচ্ছি টেনের রাজা 'সমবোলিনের নতুন রাণীর ছেলে, বুঝাল ঃ আমি 
যাকে ইচ্ছে তাঁকে উল্লক, বাঁদর--যা খুশী তাই বলতে পারি ! 

কথাটা শুনে বেলেরিয়াস প্রথমটা ঘাবড়ে গেলেন । তবে ি তাঁকে ধরার জন্যেই 
এই ছেলেটা এক গদা সৈন্য নিয়ে এখানে এসেছে । কিন্তু তিনি পাহাড়ে উঠে দেখলেন 
--পেছনে কোনো সৈন্য নেই। অভদ্র ছেলেটা একাই এসেছে । 

[সডেরিয়াস বেলেরিয়াসের দিকে চেয়ে বলল £ এই বাঁদরটার কি কার বাবা ? 

বেলোরয়াস বলবেন £ এটা নেহাৎই বাঁদর । এটাকে নিয়ে তোরা ধা খুশী তাই 
করতে পারিস। 

সেকথা শহনে ক্লোটেন ঘোড়া থেকে নেমে বেলেরিয়াসকে হত্যা করতে এগুলো 
অবশ্য তাঁকে আর এগুতে হলো না, সডেরিয়াস ক্লোটেনের মাথা কেটে ফেলল ॥ আর 
মাথাটি কেটে-_বহ: দুরের নদীতে ছ*ড়ে ফেলে 'দিল। 
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এদিকে ঘরে এক আ'তাঁথ মরে পড়ে রয়েছে, তারপর বাইরের এক উটকো ব্যাপার 
দ্বু'ভাই বেলে রিয়াসকে নিয়ে ঘূরে গেল--যাঁদদ আঁতাঁথর কোনো উপব্স্ত সংকারের 
বাবস্থা করা যায়তা দেখার জন্য । 
রাণী তীব্র বিষ ভেবে পসানিওকে যা দিয়েছিলেন তা আসলে কোনো মারাত্মক বিষ 
নয়--সাত আট ঘণ্টা পরে আইমোজেন তাঁর চেতনা ফিরে পেল । তার শরীর বেশ 
ভলোই লাগছে, তাছাড়া ঘুমটাবেশ ভালোই হয়েছে | গূৃহার় সে কাউকে দেখতে পেল 
না। কিন্তু গুহার বাইরে বোরয়ে এসে দেখল-_একাঁট মস্ফুহীন মৃতদেহ পড়ে রয়েছে । 
একী পরণে যে তাঁর__ পোসথমাসের পোষাক । আইমোজেনের নিশ্চিন্ত ধারণা হলো-_ 
তাঁর স্বামী পোসথুমাসই তাঁর খোঁজে এখানে এসোঁছিলেন- কোনো গুপ্ত শরু সুযোগ 
পেয়ে তাঁকে হত্যা করেছেন । কাউকে যে 'জিগ্যেস করবেন, এমন কেউ ধারে কাছে 
নেই । গুহার সেই ছেলে ঘট বা তাঁদের বুড়ো বাপেরই বা ি হোল? পঃরুষ- 
বেশী আইমোজেন সেই মুণ্ড্ুহশীন দেহ আঁকড়ে ধরে উচ্চৈষ্বরে বিলাপ করতে লাগল । 
ঘর থেকে তাঁর করুণ আর্তনাদ শোনা যেতে লাগল । 


দূর থেকেই সেই আর্তকান্না শুনতে পেলেন রোমান সেনাপতি লাঁসয়াস, তানি 
বহঃসৈনা নিয়ে 'ব্রিটেন আক্রমণ করতে চলেছেন । পথে তিনি ভাবলেন, একাঁদন তাঁবু 
ফেলে সেখানে অবস্থান করবেন, তারপর অতাঁকতে 'ব্রটেন আরুমণ করবেন! 
এমন সময় পুরুষবেশী আইমোজেনের আর্তকান্না শুনে তান সোঁদকে ঘোড়া 
ছুটিয়ে দিলেন, রোমান সৈন্যগণও যথারীতি তাঁকে অনুসরণ করল। আর ওকে 
বেলেরিয়াস, 1সডেরয়াস ও আরভরেসাস তাঁদের গুহার দিকে যাঁচ্ছিল--কিস্ত; উচু 
?টলা থেকে তারা দেখল-_তাঁদের গুহার দিকেই সৈন্যধল ছ.টে যাচ্ছে । 
অতদূর থেকে বেলেরিয়াস বুঝতে পারলেন না, ওরা রোমান সৈনা বা ব্রিটেনের 
সেনা । বেলোরিয়াস ভাবলেন ও ব্রিটেনেরই সেনা । হয়তো বা তাঁকে ধরার জন্যেই 
এসেছে । তাই তিনি যুবক ঘুশটকে বললেন £ ব্যাপার সুবিখের মনে হচ্ছে না, আজ 
আমরা আর কেউ গুহায় ফিরব না, দরকার হ'লে দু'টো রাত আমরা অন্য কোথাও 
কাটাব । 
1সডোঁরয়াস জিগ্যেস করল £ কেন বাবা ? 
_ দেখছ না, তোমরা রাণীর ছেলেকে হত্যা করেছ বলে, ব্রিটেনের সৈনারা আমাদের 
গুহায় ঢোকার মুখ ঘিরে রয়েছে । অতএব আমরা দূরের গুহায় গিয়ে বাস করব। 
আরাভিরেসাস বলল £ সেই ভালো দাদ, এতগুলো সৈন্যের সঙ্গে তো আর 
সামনা-সামান য্দ্ধ করে পারব না পরে অবস্থা অন্যারী ব্যবস্থা করা যাবে । 
লুসিয়াস গ্হার কাছে এসে দেখলেন--একাঁট যুবক মুণ্ড্হন এক যুবকের 
মৃতদেহ ধরে হাউ মাউ করে কদিছে। 
লাসয়াস পুরূষবেশী আইমোজেনকে জিগ্যেস করলেন ঃ তুদি কে? আর 
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এভাবে কদিছ কেন ? আর এই মৃতদেহাঁটই বা কার? 

আইমোজেন তথন 'কিছংটা নিজেকে সামলে নিয়েছেন, তিনি ভাবলেন রোমান 
সেনাপতির কথায় সত্য বলা ঠিক হবে না, পরে অবস্থা অন[যারী ব্যবস্থা করা যাবে। 
আর প্রিয়তম স্বামীই যখন মারা গেছেন, তখন আর লুকো্ুর কিছু রইল না, বরং 
পতার কাছেই ফিরে যাওয়া উত্তম। আর রোমান সেনাপাঁতর কাছে নিজের বা 
পিতার পারচয় দেওয়া উচিত হবে না। 

পুর্ষবেশী আইমোজেন সেনাপাঁতি লুগসিয়াসের প্রশ্নের উত্তরে বলল £ আমার 
নাম ফাইডেল। 

আর ইনি? 

ইনি আমার মানব, ডাকাতরা আমার মানবের গলা কেটে ফেলে গেছে হজ:র, 
তাই দুঃখে আমি কাঁদছি। 

মনিবের প্রীতি ফাইডেল ওরফে আইমোজেনের ভান্ত দেখে সেনাপতি লাসয়াস 
খদবই অবাক হয়ে গেলেন । মনিব মারা গেলে চাকরেরা সচরাচর বলে ১ যাকে, 
আপদ ঢুকেছে, অন্ততঃ কয়েকাদন শান্ততে থাকা যাবে । এর বেলা দেখাঁছ-ব্যাপরটা 
একেবারে উলটো । মনিবের শোকে আর্ত চিৎকার করে কাঁদছে সেই কখন থেকে । 
যাঁদ চাকর রাখতে হয় তবে এমন প্রভুভন্ত চাকর রাখাই উচিত-_যে চাকর অন্ততঃ 
প্রভুর জন্য কেদে বুক ভাসাবে। 

তাই লাসয়াস ফাইডেল ওরফে আইমোজেনকে সান্দনা দিয়ে বললেন £ যে গেছে 
-_-তাঁর জন্যে আর কেদে লাভ ফি? তবে তোমার প্রনুভান্ত দেখে আঁম ম.গ্ধ 
হয়েছি। তুমি আমার পাঁরচারক হিসাবে কাজ করতে পারো । 

আইমোজেন মনে মনে ভাবলেন তাঁর স্বামী, যার জন্যে এত কম্ট করা, তিনি তো 
মারা গেছেন। আর পোসথুমাসেরই গ:প্তশত্ুরা নিশ্চয়ই সিডেরিয়াস, তাঁর ভাই ও 
বাবাকে হত্যা করেছে । নইলে ওরা তিনজন অনেকক্ষণ আগেই ফিরে আসত । আম 
আর এই গভীর বনে থেকেই বা কি করব? পথও চিন না যে 'ন্রটেনে একা একা 
ফিরে যাব। অতএব রোমান সেনাপাতি লুসিয়াসের পরিচারক হয়ে তার সঙ্গে 
থাকাই বরং আপাততঃ নিরাপদ । আর পুরুষের পোষাক পরে থাকায় লোকে পুরুষ 
বলে ভাবলেও--সেতো আর আসলে পুরুষ নয় । 

তাই আইমোজেন ওরফে ফাইডেল রোম সেনাপাঁতি লসয়াসকে বলল £ হুজুর 
আপনার পারচারক হ'তে আমার কোনো আপান্ত নেই। কিন্তু আমার ভূতপূব 
মনিবের এই মতদেহ যা সৎকার করা অর্থাৎ কবরের ব্যবস্থা করে দেন তবে খুবই 
ভালো হয়--আ'ম আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব। 

ফাইডেল ওরফে আইমোজেনের কথা শুনে লাসয়াস অত্যন্ত মুগ্ধ হলেন, তিনি 
বললেন £ তোমার মানব মারা গেছেন, কিন্তু তাঁর মৃতদেহের প্রাত তোমার কি 
অসামান্য শ্রদ্ধা- “একথা আম কথনও ভুলব না, ফাইডেল। 
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অতএব লুদসয়াসের সৈনোরাই ক্লোটেনের শবদেহ- _কবরস্থ করল। আইমোজেন 
অবশ্য জানত না ওটা ক্লোটেনের কবন্ধ। পোষাক দেখে সে তাঁর স্বামীর দেহ বলেই 
ভেবে নিয়েছিল। কবর ছেওয়ার 'িছ; পূর্বে ফাইডেল এ মৃতদেহ জড়িয়ে ধরে আবার 
কাদিল। সে দৃশ্য দেখে রোমান সেনাপতি লুসিয়াসের দু'চোখও জলে ভরে এল । 

সং সং সং 

পরদিন থেকেই ব্রিটেন ও রোমান সৈন্যদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ বেধে গেল। 

ন্রিটেনের রাজা সিমবোলনের একমা ভরসা ছল ক্লোটেন কিন্তু সেই ক্লোটেন 
যুদ্ধের আগে থেকেই বেপান্তা । তাঁর কোন খোঁজই পাওয়া যাচ্ছে না, রাণণও ক্লোটেনের 
জন্য চিন্তিত হয়ে পড়লেন । যা বদরাগী ছেলে কোথায় গিয়ে ক তুলাকালাম কাণ্ড 
বাধিয়েছে কে জানে; অতএব এমন বিপদের দ্বিনে ক্লোটেনকে পাশে সেই দেখে 
রাজা ?সম:বোলন খুবই মন্ষড়ে পড়লেন । বৃথা যুদ্ধ, 'ব্রটেনকে হারতেই হবে। 

কিন্তু ক্লোটেনের অভাব আকপ্মিকভাবেই পুরণ করণ রাজারই হাঁরয়ে যাওয়া 
দুই ছেলে_ _বেলেরিয়াস ও তাঁরা নিজেরা এসে বললেন । শ্গণ দেশ আক্রমণ 
করেছে । এখন দেশের সব মানূষকে একজোট হয়ে শতুর মোকাবেলা করতে হবে, 
এতে কোনো কিন্তু নেই। স্বাধীনতা রক্ষার যদ্ধে দেশের সকল লোককেই অংশগ্রহণ 
করতে হবে-_-এর-প ক্ষেত্রে নিজের স্বার্থের কথা ভাবলে চলবে না। 

কিন্তু সিডেরয়াস বলল £ বাবা, রাজামশায় যাঁদ জানতে পারেন আমরা রাণী- 
মার ছেলেকে হত্যা করেছি--তখন যে আমাদের মৃতুণ্ড দেবেন । 

এখন তো দেশের জন্য যুদ্ধ করো পরের কথা পরে ভাবা যাবে। 

অতএব দিডেরিয়াস আর আরাভরেসাস প্রাণপনে রোমান সৈন্যদের গবরুছ্ছে 
লড়াই করতে লাগল । ওদিকে রোমানসৈন্যদের সঙ্গে যারা ব্রিটেনের বর€দ্ধে যখ্ধ করতে 
এসেছে-_তাদের সঙ্গে পোসথুমাস আর তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু সেই আয্নাকমোও ছিল। 

পোসথ্মাস আর আগের মতো প্রাণবন্ত যুবা নেই। যেন সে এক দনভন্ত প্রদীপ । 
সামান্য আলো আছে বটে--তবে তার মধ্যে আগেকার সেই দাহ বা দীপ্ত নেই। 
আইমোজেনকে যে তারই নির্দেশে পিসানিও হত্যা করেছে পোসথ"মাস তা জানেও । 
এতাঁদিনে তার মনে হচ্ছে আইমোজেনের প্রীত তার আচরণ বোধহয় সংগত হয়ান। 
কোথায়ও একটা মারাত্মক ভুল হয়েছে। 

পোসথ্মাস অনেক ভেবে চিন্তে ঠিক করল, ষে প্রাণপণ লড়াই করবে তবে 
রে।মানদের হয়ে নিজের স্বদেশের বিরুদ্ধে নয়, বরং ব্রিটেনের হরে আক্রমণকারী 
রোমানদের বিরুদ্ধে যে সকল শান্ত দিয়ে লড়াই করবে। 

অনেক ভেবেচিন্তে পোসথমাস রোমান শিবির ত্যাগ করে রাতের গভীরে এক 
চাষীর ছেলের পোষাক পরে ব্রিটেনের শিবিরে যোগদান করল । 

সেনাপাতিকে বলল £ আল চাষীর ছেলে বটে, তবে লড়াই খব ভালো করতে 
পার, আমাকে কি আপনি লড়াই করতে সুযোগ দেবেন ? 
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নিশ্চরই দেব, তুমি নিজের দেশের হয়ে শনুর বিরদ্ধে লড়বে--এতো খুব ভালো 
কথা, আমি আপত্তি করব কেন। 

রোমান সেনারা অস্ত্র চালনায় দক্ষ এবং 'শাঁক্ষত' অতএব যুণ্ধে প্রথমে ব্রিটেন 
হেরে গেল । রাজা সিম.বোঁলন স্বয়ং রোমান সৈনাদের হাতে বন্দী হলেন । 

ব্রটেনের সোনাপাঁতি বললেন £ আর যুদ্ধ চালিয়ে কি হবে, আমাদের রাজাই যখন 
রোমানদেরহাতে বন্দী হয়েছেন ॥ 

কিন্তু চারজন আপাঁত্ত করল, তারপর বলল £ আমরা প্রাণপণে লড়াই চালয়ে 
যাব, রোমানদের পরাজত করব, রাজা সিম-বোলনকেও মস্ত করব। 

সেনাপাঁতি অবাক হয়ে বললেন ঃ বল কি! 

চারজন একসঙ্গে বলল ঃ ঠিকই বলাঁছ । 

এ চারজন সাঁত্য সাঁত্য তাঁদের কথা রেখোঁছল, পরাদিনের তুমুল যুদ্ধে রোমান 
সেনারা পরাজিত হলো, রোমান সেনাপাঁতি লুসয়াস হলেন বন্দী- আর রাজা 
গমসবোঁলন হলেন মুক্ত । লহাসয়াসের সঙ্গে বন্দী হলো উল্লেখযোগ্য আরও দু'জন-_ 
একজন ফাইডেল ওরফে আইমোজেন আর একজন হলো আয়োকিমো । 

লুসয়াসকে বন্দী অবস্থায় ব্রিটেনের রাজদরবারে হাজির করা হলো। বন্দী 
অবস্থায় আয়াকিমো এবং ফাইডেল ওরফে আইমোজেনকে আনা হলো । 

আর রাজব্রবারে তখন সেই উল্লেখযোগ্য চারজনও উপস্থিত ছিলেন, যারা 'ব্রটেনকে 
জয়ী করেছেন । এঁ উল্লেখযোগ্য চারজন হলেন বেলেরিয়াস, সিডেরিয়াস, আরভিরেসাস 
আর চাষীর পোষাক পরা পোসথুমাসু। 

লযীসয়াস বন্দী হ'লেও মহান ব্যান্ত। 

লুসিরাসকে রাজদরবারে আন।র পর রাজা 'সিমৃবোলন জিগ্যেস করলেন £ 
মহামান্য লুসিক়্াস, আপনি কি নিজের প্রাণ ভিক্ষা চান 2 

মহ লুসয়াস বললেন £ আপান যাঁদ প্রাণ ভিক্ষাই দিতে চান-_তবে আমার 
জীবনের 'বিনিময়েও আমার পাঁরচারক ফাইডেলের প্রাণাভক্ষা দিন মহারাজ 

একথা বলতেই সবার নজরে পড়ল ফাইডেল ওরফে আইমোজেনের ওপর । বড়ো 
আশ্চর্য ব্যাপার তো, রোমান সেনাপাঁত 'িজের প্রাণের বিনিময়েও যার প্রাণ ভিক্ষা 
করছেন-_স্বাভাগবকভাবে তাঁর 'দকে সকলের নজর আকৃম্ট হবেই। 

ফাইডেলকে দেখে রাজা মিসবোঁলনেরও খুব ভাল লাগল, কেমন যেন একটা 
আকর্ষণ অনুভব করতে লাগলেন তিনি । "তানি ফাইডেলকে বললেন ঃ ফাইডেল, 
আমি তোমায় মানত দিলাম, তোমার আর যা কোনো প্রার্থনা থাকে বলো । তোমার 
দু” প্রার্থনা আম অবশ্যই পূরণ করব। 

মহারাজ আমার প্রথম প্রার্থনা, আমার বর্তমান মনিব মহামানা ল:সয়াসকে 
সামার জীবনের 'বিনিময়ে ম্যান্ত দিন । 

রাজা গসমবোঁলন 'বাঁস্মত হয়ে বললেনঃ আম মহামান্য লসিয়াসকে মযান্ত দিলাম 
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এবার তোমার ছিতীয় প্রার্থনার কথা বলো । 

আয়াকিমো নামে এ যে রোমান বন্দী হয়ে এখানে এসেছেন--উনি ওর বন্ধু 
পোসথুমাস 'লিওনেটাস সম্বন্ধে যা জানে সাঁত্যি কথা বলুক, সে একজন রাজকন্যার 
জীবনকে কিভাবে 'বিষময় করে তুলেছে-_তা সাঁতা করে বলুক। এমানিতে সাত্য 
কথা বলতে না চাইলে-নিদার্‌ণ কষ্ট দিয়ে ওর মুখ থেকে সাঁত্য, কথা বের করুন 
মহারাজ, এই আমার দ্বিতীয় প্রার্থনা । 

অতএব প্রাণের ভয়ে আয়াকিমো সব কথা স্পম্ট বলতে বাধা হলো । কিভাবে সে 
রাজকন্যা আইমোজেনের নামে মিথ্যা কলঙ্কের বোঝা চাঁপয়েছিল, সেই কথা আয়া- 
িমো পারশেষে বলতে বাধ্য হলো । 

সভায় উপস্থিত সকলেই_ছি ! ছি! করতে বাধ্য হ'লো। স্বয়ং ল্‌সিয়াস 
বললেন ঃ এই ষুবকটি রোমের কলঙ্ক ! 

আয্াকমো সব কিছু প্রকাশ করতেই পোসথমাস আর নিজেকে চেপে রাখতে 
পারলেন না, তান আর্ত চংকার করে বললেন ঃ মহারাজ--এই শয়তান রোমান 
যুবকির কথায় বিদ্রান্ত হয়ে আমি নিজের পত্বীকে হত্যা করেছি । মহারাজ আমি 
বাঁচতে চাই না আমায় চরম দণ্ড দিন । 

চাষার ছেলের পোষাকে সাঁঙ্জত পোসথুমাসের 'দিকে তাকিয়ে রাজা সম বোলন 
বললেন £ তা হ'লে তুমিই পোসথুমাস, আমার ম্যান্তলাভ ও ব্রিটেনের জয়ের জন্য 
তোমার কাছে আমি ধণী। আমার উচিত তোমায় পুরস্কৃত করা । এব্যাপারে 
আমার মেয়ে আইমোজেনই হতো তোমার সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার, কিন্তু আজ কোথায় 
আইমোজেন 2 আমার মেয়ে ? 

পোসথুমাসকে চোখের সামনে দেখে ফাইডেল ওরফে আইমোজেন আনন্দে উৎফুল্ল 
হয়ে ভাবতে থাকল-_একা স্ব্ন না সাত্য। কিন্তু গুহার সামনে সোঁদন যে মুন্ড- 
হশন মৃতদেহ সে দেখোঁছল, সৌঁটি তবে কার মৃতদেহ 2 সিডৌরয়াস পাশেই দাঁড়য়ে 
ছিল ফাইডেল ওরফে আইমোজেন তাকে জিগ্যেস করল £ তোমাদের গৃহার সামনে 
এ মৃতদেহটি তবে কার ছিল? 

1সডোরয়়াস জোরেই বলল £ ওটা হলো রানীর ছেলে ক্লোটেনের লাশ । তাঁর 
দুর্বযবহারে 'বিরন্ত হয়ে আমই তাঁকে হত্যা করতে বাধ্য হয়েছি । 

রানীর ছেলে ক্লোটেনকে হত্যা করা হয়েছে শুনে রাজা সিমবেলিন প্রচণ্ড রেগে 
বললেন £ রানীর ছেলে ক্লোটেনকে যে হত্যা করেছে-সে কখনই আমার ক্ষমা 
পাবে না। 

বেলেরিয়াস বলল £ কিন্তু সে বাদ আপনাকে মু্ত করে থাকে, ব্রিটেনের জয়ের, 
জনা প্রাণপণে লড়ে থাকে ? 

রাজা চীৎকার করে বললেন £ তবু সে আমার ক্ষমা পাবে না। 

কিন্তু সে যাঁদ আপনার নিজের ছেলে হর ? 
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রাজা চীংকার করে বললেন £ কোথায় আমার ছেলে ? কোথায় সে? তুমিকে? 

বেলেসিরাস নিজের পরিচয় দিলেন, বললেন কিভাবে রাজা তারি প্রতি আঁবচার 
করেছিলেন, তারপর 'সিডেরিয়াস আর আরভিরেসাসকে রাজার সামনে এনে বললেন £ 
এই হ'লো আপনার সেই হারিয়ে যাওয়া দুই ছেলে, এতাঁদন আ'ম গচ্ছিত রেখোঁছলাম 
এবার আপনাকে ফিরিয়ে 'দিলাম । 

রাজা আনন্দে অধার হয়ে তাঁর হারানো দুই ছেলেকে বুকে জাঁড়য়ে ধরলেন, আর 
আবেগভরা কণ্ঠে বললেন ঃ বন্ধু বেলেরিয়াস তুমি আমার ক্ষমা করো । আজ থেকে 
তুমি মস্ত । রাজ সরকারে বাজেয়াপ্ত তোমার সকল ধন সম্পদ্দই তুমি ফেরৎ পাবে । 

পরিশেষে আর এক চমক । 

আইমোজেন আর নিজেকে গোপন করে রাখতে পারলেন না। রাজা পোসথ;- 
মাসের হাতে আইমোজেনকে তুলে দিলেন, তারপর বললেন £ আশাকরি পাসথ;মাস, 
তুমি তোমার সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্রস্কার লাভ করলে। 

পোসথমাস মাথা নীচু করে রইল । রাজা আইমোজেনের িবৃকধরে উপহাস করে 
বললেন £ তোমার ভাইয়েরা এসে গেছে, তুমি কিন্তু আর রাজ্য পাচ্ছ না, মা। 

আইমোজেন হেসে বলল £ বাবা, আ'ম আমার দু" ভাইয়ের স্নেহের রাজা অনেক 
আগেই পেয়োছি। আমি যখন ফাইডেল হয়ে একই গূহায় ছিলাম তখন থেকেই ওদের 
স্নেহ পেয়েছি! আম রাজ্য চাই না পিতা । 

লহীসয়াসের হস্তক্ষেপে রোমের সঙ্গে ব্রিটেনের সন্ধিও হলো, 'কিন্তু শেষটুকু আর 
'মধ্যরেণ হলো কই? পরিপূর্ণ আনন্দময় পরিবেশে রাজবাঁড়র প্রধান পাঁরিচারক 
ঘ:ধসংবাদ জানালে £ রানশমা 'হঠাৎ মারা গেছেন । 

কারো মুখে কোনো কথা নেই । কিছুক্ষণ পর রাজা সিমবোৌলন বললেন £ 
একাদিকে এ'ও ভালোই হ'লো। 
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জ্যাজ ইউ লাইক ইট 


এক 


জায়গার নাম ফ্রান্স । 

কবে কার? 

জানি না। 

জানি না ফ্রান্সের সগ্রাট কে। জানি শুধু সামন্ত প্রভুরাই এখানকার সর্বময় 
কর্তা । নিজের নিজের ভূখণ্ডে তাঁরা আঁধপাঁতি। কোন আইন-কানুন তাঁরা মানেন 
না। একজন আরেকজনের সম্পান্তর ওপরে বাঁড়য়ে আছে, চিতাবাঘের থাবা । দরবারে 
কান পাতলে শোনা যাবে ভয়ঙ্কর যড়যন্মের ফিসফাস । 

এই ষড়যন্মে হয়তো জাঁড়য়ে পড়েন কোন হতভাগ্য সামন্ত প্রভু ডিউক ! পাঁরণাঁতি 
দাঁড়ায় মৃতু বা নিবাসন। নিহত হলে ভাল, ভাবনা যাবে না তো ! স্তু নিবাঁসন 
হলে কোথার স্হান হয় তাদের ? 

শ্যামীলয়ার 'স্নিগ্ধছায়ায়' মধ্যযুগের আনয়াকে, যেখানে জীবন অবাধ স্বাধীন। 
কখনো আবার এখানেই চোখ ওড়ে দুদান্ত যোদ্ধাদের । সম্রাট বা ডিউকফের অত্যাচার 
তাদের দিয়েছে নিবাসন । 

তাঁরা চান প্রতিকার । প্রাতিশোধ ৷ দাঁড়ান বিদ্রোহী হয়ে, অবহেলিত, বগ্চিত, 
মানবাত্ীকে বুকে নিয়ে । এই মধ্যবুগ্গেও তাই রবীনহহডদের দেখা মেলে ফ্রান্স, 
ইংল্যান্ড সবে । 

রোল্যাপ্ড দ্যা বয়, এই রকমই এক মধ্যযুগীয় সামন্ত রাজ্যের সামন্ত প্রভু ! 

তিনি ছিলেন তাঁর রাজ্যের সবার প্রিয় মানুষ । বীরত্বের খ্যাতির সঙ্গে মিশেছিল 
কুটরাজননীতিজ্ঞ হিসেবে তাঁর নাম। 

তাঁর মৃতুর পর, বড় ছেলে আঁলভার হলো জাঁমদার। 

ছোট অল্যাণ্ডো হলো সম্পান্ত বণ্চিত তুছ মানুষ । তাঁর জীবন বড় কষ্টের । 


জামদার অঁলভারের ঘর সংলগ্ন বাগিচা । সেই বাগিচার থাকতো অল্যান্ডো ও 
তাদের পুরানো চাকর ॥ চিন্তা অল্যা্ডোকে উত্তেজিত করেছে। 

সে বলে, আর সইতে পারছি না ররযাডাম। উইলে বাবা তাকে দিয়ে গেছেন মাত্র এক 
হাজার মুদ্রা । আলিভারকে বলে গেছেন, আমাকে লেখাপড়া শেখাতে । কিন্তু তা 
শোনেনি অলিভার । আমার ভাই জেকসৃকে সে পাঠালো বিষ্বাবদ্যালয়ে । - অথচ 
আবাকে কেমন মুর্খ করে বাঁসিয়ে রেখেছে বাড়ীতে । এই কি ভদ্রলোকের শিক্ষা ? 
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আমার চেয়েও বরং ভাল আছে ওর ঘোড়াগুলো, শিক্ষাও পাচ্ছে ভাল ? আর 
আমি ? খাই দাই, চাকরবাকরদের সঙ্গে আছি। ভাইয়ের মধার্দা পেলাম না। 
হারিয়েছি ভাইয়ের অধিকার ৷ বড় দুঃখ ফন্যাডম, শরীরেই কেবল বেড়োছি, আর কি 
কোন উন্নতি হয়েছে আমার ? শিক্ষা দূরে থাক, প্রকৃতির দান থেকেও সে আমাকে 
বা্চত করেছে । সে দেয়নি ভাইয়ের মযার্দা ! 

কিন্ত; আমারও শরীরে বইছে বাবার রন্তু! আর সইবো না। দাসত্বের শৃঙ্খল 
ভেঙ্গে তাই এবার হবো মহা বিদ্রোহী । কিন্তু কিভাবে ? কি পথে ভাঙ্গতে হয় এই 
দাসত্ব-শঞ্খল ? 

নাঃ, তা তোজানি নায়াাডাম। অল্যার্ঞ্ডোর দ্বীর্ঘ*বাসে স্পম্ট হয় অজ্জানতা। 
সাঁত্য, কোনও ফি পথ নেই ? দাসত্বের এই ঘেরাটোপই ফি তার অমোঘ ভবিষাং 
গ্রাস করে থাকবে? এই নিরতি থেকে মৃন্তি কোথায় ? 

হতাশা আচ্ছল্ করলো তাকে । উত্তেজনা তীব্র থেকে তীব্রতর । তৃষের মত 
ধিক- ধিক রাগের আগুন হয়তো বাতাস পেলে জলে উঠতো আরো । কিন্তু তাঁর 
আগেই অলভারের আসার সংবাদ 'দিল র্যাডাম। 

এ খবরে দাউ দাউ করে জলে উঠল, ছড়িয়ে পড়ল রাগের আগুন । 

সে বললো, আড়ালে সরে যাও তুম ফ্ল্যাডাম । ওখানেই শুনতে পাবে ও কি বলে 
1কভাবে উত্তোজজত করে আমাকে । 

যাডাম গেল আড়ালে অল্যাণন্ডো পায়চার করছে । আলভার ঢুকলো । 

অল্যা“শ্ডোর মতই সুঠাম দেহের সান্দর যুবা সে। অল্যার্নডোর মত তার মুখে 
নেই কোমলতা । বরং সেখানে কফটেছে নিঠুর ক্লুরতা । অপরূপ ঈশ্বরের মত বীর্ধ 
দীপ্ত অল্যাশ্ডো । আর আঁলভার ? ভাম্করতা শুন্য মালন । পাপ তার সাবলশীলতা 
চুর করেছে । চোখ আর ভুর্‌তে ছায়া ফেলেছে কুঁটিলতার । মুখেও খারাপ ভাবনার 
আঁকিবৃক। 

ভাই ভাই হলেও, মুখোমুখি হতেই শুরু হল ঝগড়া ! ভাইকে দেখেই অলিভার 
বললো-_তুঁমি ? কি করছ এখানে ? 

_-কিছ শিখোছ যে করবো ? অল্যাণ্ডোর উত্তর । 

_তাতে ক্ষতি কি? 

_না, ক্ষতি না, “ভগ্বান যা দিল, তাও গেলো কৃড়েমিতে ।, 

_-কুড়োম না করলেই হয়। কাজ করো । 

কি করবো? তোমার শুয়োরের পাল চরাবো ? তাদের খুদবকু'ড়ো খাব £-- 
রেগে যায় অলাশন্ডো । বাবার কত টাকা ডীঁড়য়েছি যে এই হাল হল আমার ; 

অলিভারেরও রাগ চড়ে যায় । বলে--কার সামনে কথা বলছো জানো ? 

জানি, বড় ।ভাইয়ের সামনে । যাকে বড় ভাই বলে অস্বীকার কার না। কিন্তু 
আমিও একই বাবা-মা'র সন্তান । বড় ভাই বলে যে নিরমে তুমি হতে পারো বাপের সব 
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সম্পান্তির উত্তরাধিকার, সেই 'িয়মেই আমার রন্তের অধিকার তো কেউ ধছনিয়ে নিতে 
পারে না। আমাদের মাঝে ভাই এলেও না। বাবার রন্ত যতটুকু পেয়েছ তুমি, 
আমিও ঠিক ততটুকুই । 

--মানে 2 চেশচয়ে ওঠে আলভার । 

মানে জানো না তুমি? অল্নাণ্ডোর চোখা প্রশ্ন । 

--কি করাবি তুই ? 

- তোমার বদলে অন্য কেউ আমার ভাই হলে কি করতাম, তা তুমিই জান । 

ধৈষেরি বাঁধ ভেঙে গেলো । অল্যণন্ডোকে আঘাত দেয় আলিভার । অলণান্ডোও 
মুহৃতে প্রস্তুত । ঝাঁপয়ে পড়ার জন্য তৈরী । কিন্তু তাতে মোটেই ভয় পেলনা 
অলিভার । সে তাকে জন্ম তুলে খারাপ গালাগাল 'দয়ে বসল । চকিতে কি ঘটে গেল । 

রুদ্ধ অর্লযাণ্ডো ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রবল আক্রোশে । চেপে ধরলো তাঁর টুটি। আযাডাম 
ছিল আড়ালে । সে দৌড়ে এসে ছাড়িয়ে দিল লড়াই । ছাড়া পেয়ে গেল অলিভার । 

অর্লাণ্ডো কিন্তু সহজে ছাড়ার পানর নয় । সে বললো--তোমাকে ছাড়বো না। 
আর সহ্য করবো না তোমার অন্যায় স্বেচ্ছাচার । বাবার বিপুল শান্ত আমার ভিতর 
উৎসারিত । শোনো, বাবা যা দিয়েছে আমাকে, তাই নিয়েই কপাল ফেরাতে চলে 
যাবো । 

অলিভারের ঠোঁটে ব্ঙ্গ--তারপর টাকাগুলো ফুকে কি করবে শুনি? ভিক্ষে 2 
বেশ তুমি বাবার উইলসম্মত ভাবে তোমার ভাগ পাবে । তাই নিয়ে তারপর জাহান্নামে 
যাও। আমি দেখতে যাবো না। 

_-ভালই হবে । আমিও জবৰালাতে আসবো না। 

এবার অলিভারের চোখ পড়ল র্ল্যাডামের দিকে । বললে--ধাড়ী কুকুর, তুইও দর 
হয়ে যাব ওর সঙ্গে । 

যন্যাডাম হল বিশ্বস্ত চাকর । বড় দুঃখ পেল সে। 

বললো-_ধাড়ী কুকুর--এই এতাঁঘনের বখাশিস হল কর্তবাবু ? হ্যা হাঁ, সাত 
তো, তোমাদের সেবায় সব কটা দ্তি আমার গেছে । ওহো ঠাকুর, তুমি আমাদের 
বুড়ো কতণবাবুকে শান্ততে রেখো । আজ তুমি যা বললে, উনন কখখনো তা বলতে 
পারতেন না। গ্্যাডামের সঙ্গে চলে গেল অল্যান্ডো । 

অপমানে, রাগে, উত্তেজনায় পায়চাঁর করতে করতে আঁলভার বললো--চোপ ! 
আমার ওপর তোর মতামত চাপিয়ে দিতে চাস না । তোকে আমি ডীঁচৎ শিক্ষা দেবো । 
এ হাজার টাকা তোকে িছঃতেই দেবো না, কখখনো না। 


এসময়ে পারচারকা এসে জানায়, বিখ্যাত পালোয়ান চার্লস আঁলভারের ডাকে 
এসেছে ডিউকের দরবারে ॥ আলভার চার্লসকে আসতে বললে চালস আসে । একদম 
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-গালোয়ানী শরীর । ঘাড়ে গর্ধানে এক । মুখ ছড়ানো অহঙ্কার । 
অলিভার জানতে চাইল ডউকের ঘরবারণ খবর । 

সে জান্যলো-_কিচ্ছু নেই, সবই পুরোনো তুচ্ছ খবর । দাদা বুড়ো 1ডউককে 
হাটিয়ে ছোট ভাই হয়েছে এখন নতুন ডিউক । বুড়ো ডিউক এঁকে চারজন সদসা 
নিয়ে উধাও। 

অলিভার প্রশ্ন করে--আর, ডিউকের মেয়ে রোসালশ্ড সেও কি**, 

না না, ডিউকের মেয়ে রাজবাড়দীতেই আছেন । 

--কাকা, মানে নয়া িউকও তাকে ভালবাসেন । 

কিন্তু বুড়ো িউক চ্যালা ছুটিয়ে গেল কোথায় ঃ 

-আর কোথায় 2 তিনি এখন, লোকে বলে, আর্েনের অরণো ঘুরে বেড়াচ্ছেন 
ইংল্যান্ডের বীর নায়ক রবীনহূডের মতই । 

আর বড় বড় আভিজ্াত বংশের ছেলে ছোকরা তার আশেপাশে ঘুর ঘুর করছে। 
গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াচ্ছেন আর কি! অনেকটা রূপকথার রাজোর মতই-_ 
যেখানে- উপচে পড়তো পৃথবীর যাবতীয় সুখ-শান্তি । ধনদৌলত । 

হঠাৎ চার্লসের কথায় ইতি টেনে আঁলভার বললো-_তুঁম নাক বলেছ িউকের 
সামনে খেলা দেখাবে ? 

_-হ্যাঁ, কর্তাবাবু | তাইতো আপনার কাছে এলাম । শুনছি অর্নাযাণ্ডো, আপনার 
ছোট ভাই ছদ্মবেশে আমার সঙ্গে যুদ্ধে নামবে । কাল আমার ইজ্জতের লড়াই । কেউ 
যাঁদ তার হাড়গোড় না ভেঙে ফিরে যায় কাল, তো জানবেন, সে তার কপাল । ভাইটি 
আপনার ছোকরা । নরম মানুষ । ইজ্জতের জন্য তার ওপর কসরং দেখাতে রাজী 
নই আম | তাই বলতে এলাম ওকে থামান ৷ ও“কে কিছুতেই যেতে দেবে না কর্তা । 

এই কথা শুনে আলভার তো বেজায় খুশী । সে চায় এক্ষটীান তার অপমানের 
বদলা নিতে । চায় তার প্রাপ্য সম্পদ গ্রাস করতে । 

তথাণপ সে মনের ইচ্ছা চেপে রেখে বলে, ধন্যবাদ চার্লস । তুম ভালোবাসো 
আমার । তাই বলতে এলে । আমার ভাইটি কিন্তু দারুন একরোখা । এই ফ্লান্সের 
সবচেয়ে জেদী মানুষ । আমার বারণ সে শুনবে না। তার মনে ভীষণ উচ্চাকাজ্্ষা | 
কারো ভাল পছন্দ করে না। আমাকে সে ঈর্ধা করে । তাই বলাছি, তুমি ওকে যা 
খুশী করতে পার। খুব ভাল হয় যা তম ওর আঙ্গুলের বদলে ওর ঘাড়টাকেই 
মটকে দাও । 

এত নীচ ও, এতবড় শয়তান7--ওর চাঁরন্লের কথা বলতে গেলে তো আমরাই লজ্জা 
জন্মাবে ৷ বিস্ময়ে থ' বনে যাবে তুম । ওর কণীর্ত তোমাকে পাথর করে ছাড়বে । 

চার্লস শীল্ততেই বড়। বাদ্ধিতে নয়। সহজে সে উত্তেজিত হয়ে উঠল। তার 
গোপন ফন্দি টের পেল না। 

বললো--এঁ ছোকরাকে বাগে পেলে একবার দেখে নেবো । ব্যাটা চোট না খেয়ে 
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ফিরে গেলে আমি ছেড়েই দেবো কুন্ত। 

চলে গেল চালস। 

খুশীতে টগবগ করে আঁলভার, কাজ হাসিল । চার্লসকে সে রুদ্ধ করে ধদয়েছে 
_-ফলে আর সুস্থ শরীরে ফিরবে না অল্যণাণ্ডো । 

লড়াই শেষে পড়ে থাকবে তার নিস্তেজ শরীর । ভাই-এর ওপর গোপন হংসা 
স্পচ্ট হয় । টের পায় কি অসীম ঘুণা জমেছে অলাশশ্ডোকে ঘিরে । কিন্তু কেন? 
কেন ? ধারে ধীরে সে কারণ মুখী হতে চায়, পারে না। 

অল্যাণ্ডো কত িবনয়ী, নম্র, কত সরল ওর মন । বিদ্যালয়ের কাঁড়কাঠে পা না 
রেখেও সে শিক্ষিত । সবার প্রিয়, এমন কি প্রজারাও ভালবাসে তাকে । নিজেকে 
অল্যণ্ডোর পাশে তুলনা করতে গিয়ে সে দেখল, নিজেকে কেমন হীন অতি তুচ্ছ 
মনে হয়। যাক গে, কাল তার মৃত্যু দিবস, আলভারকে এক দহন থেকে মুন্ডি 
দেবে চার্লস। তবে হ্যাঁ, অল্যশশ্ডোর মধোও ছড়য়ে দিতে হবে উত্তেজনার 
সে'কো বিঘ। 

ভাবতে ভাবতে অন্তরালে অদশ্য হল আলিভার । 
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ডিউকের প্রাসাদ অঙ্গন । 

সামনে অনুপম সৌন্দর্যে ঢলঢল দুই িশোরা । 

দুইজনের মাঝে বয়সের ফারাক বড় অল্প। ওরা পরস্পরের অন্তরঙ্গ সাথী । 
রোসালিপ্ড বড়। তার বিষণ্ন স্ন্দর মুখে কাঁপছে মেঘমেদর ছায়া! পিতার 
নির্বাসন কি আত্মজার মুখে ফেলেছে এই শবষপ্রতার ছাপ ? 'সাঁলয়া বয়সের ছোট । 
সাথীর মূখে হাস ফোটাতে চায় সে। বলে-হাঁসি খুশী থাকতে চেষ্টা কর 
না ভাই! 

_বেশ হাসি-খুশীই তো আছি । বিষণ রোসালপ্ড বলে, আর কি চাই 2 আমার 
উধাও বাবাকে যাঁদ ভুলে যেতে না বলো তাহলে এর চেরে আমাকে বেশী আনান্দিত 
দেখবে না। বাপ যার নির্বাসনে তার মুখে কি করে হাসি ফোটে বল? 

বড় আঁভমান হল ?সলিয়ার । 

দুঃখিত স্বরে বললো--্যতখান তোমাকে আমি ভালবা?স, ততখান তুম আমায় 
ভালবাস না। তোমার মত দশা হলে, তোমার বাবা আমার বাবাকে 'নর্বাসন 'দিলে, 
আম তোমার বাবাকে নিজের বাবার মত মনে করতাম । এর জন্য দরকার গভার 
ভালবাসা । তাই বলাছি, তোমাকে আমি যতখাণিন ভালবাসি, তুম আমায় ততখানি 
ভালবাস না। 

--ঠিক আছে, রো সালন্ড জানায়, নিজের কথা ভুলে এবার আমি তোমার আনন্দ 
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নিয়েই হব আনন্দিতা । 

সিলিয়া বললো--দ্যাখো আমার বাবার ছেলে নেই । সন্তানও আর হবে না। 
তিনি চলে গেলে, উত্তরাধকারা হবে তুমি । তোমার বাবাকে তিনি সবাঁকছু থেকে 
বণ্চিত করেছেন, আম তা ভালবেসে ফিরিয়ে দেবো তোমায় । অঙ্গীকার রইল । যা 
ভাগ এ অঙ্গীকার যেন ডাইনী হই আম । মিটি রোসা, সাথী, তোর দোহাই, 
একবার হাস না। 

_-ভাল, আম হাসবো ! এবার থেকে খজে নেবো নতুন নতুন প্রমোদ । 
রোসালিস্ড বললো, আচ্ছা বলতো কোন- খেলায় আমরা হতে পার আত্মহারা ? 

সালয়া বললো-_আয় না, নিয়াতর গিল্লী-বান্নী এ দেবীকে নিয়ে বেশ মজা করি 
আমরা । ডান চাকায় চড়লে, ভাগ্য ঘোরে, চাকাও ঘোরে | এঁ দেবীকে এমন ইয়ার্ক 
করব যে উনি রথ ছেড়ে পালাবেন। তখন দেখবে আমাদের সবার কপালে একই 
ভাগ্যরেখা । 

-_-আহ, যা পারতাম । যোগ্যহীন মানুষই পার যে ও'র করুণা । রোসালিপ্ড 
বলে- __যাঁদও দ্বানের হাতটি দ্রাজ, তবু দেবী অন্ধ, শুধু মেয়েদের বেলায় । 

সাঁলয়া বলে উঠল--ঠিক, যাদের সূন্দর করে গড়েন । শুভবুদ্ধি কখনো 
দেন না তাঁদের। আর যাদের দেন অমন মনের সৌরভ, সৌন্দর্য থেকে তারা 
বগ্িত। 

রোসািণ্ড জানায়-_তুমি যে হঠাৎ ভাগ্গোর দেবীর থেকে সটান প্রকৃতি ঠাকুরের 
কাছে চলে গেলে । অপার্থিব সুখ দুঃখের মালমশলা নিয়েই ভাগ্য ঠাকুর তাঁর কারবার 
ফে*দেছেন আর প্রকৃতি ঠাকুর 2 তার কাজ তো মানবের শরীর গড়বার। 


টাচ-ম্টোনকে দ্বেখা গেল এ সময়ে । 

রাজারা খুব পছন্দ করেন এইসব 'বদুষকদের । এছাড়া আনন্দ জমে না। এরা 
জাঁমদারের মন জাগিয়ে কথা বলে, হাসায় এবং হাসে। তবু ভাঁড়ামি আর চাটুবাত্তই 
এদের পেশা আর নেশা নয় । 

পাঁথবীর যাবতীয় আঁভজ্তা এদের ব্দাদ্ধমান করেছে । এদের আভজ্ঞতাপ্রসৃত 
কথাবার্তা শুনে নবাই হাসে । ভাবে হাল্কা রসের ইয়াক” । জানে না, কোথায় 
লুকিয়ে আছে গভীর জাবনবোধ । মুর্খরাই বোঝে না। রসিক ঠিক চিনে 
নেয় মান.ষ। 

টাচ্ন্টোনের পোষাক যান্রা দলের কণ্চুকীর মত। 

ছিলে জোব্বা। দাঁড় গোঁফ ভরা মুখ | চোঙার মত গোল টুপই মাথা ঢেকেছে । 

তাকে দেখে 'সিলিয়া বলে ওঠে- উহু, ঠিক বৃঝতে পারছো না, প্রকৃতি ঠাকুর, মনে 
কর, এক পরমা সবন্বরী নারী গড়লেন, কপাল খারাপ হলে যে কত কম্টে পড়তে পারে, 
পুড়তে পারে আগুনে 1 এ দ্যাখো, আমাদের বৃদ্ধি দিয়েছেন প্রকৃতি ঠাকুর, ভাগ্যকে, 
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নিয়ে বিদ্রুপ করতে পারি-__শুধু এ সময়েই ভাগ্য ঠাকুর কেন আমার এক মুর্থ ভাঁড়কে 
পাঠিয়ে ভেস্তে দিলেন আমাদের গজ্প-গনজব ? 

হাসলো রোসালিপ্ড, সুতরাং প্রকাতিৰ্ণেবী ভাগ্যদেবীর চেয়ে বেশী ক্ষমতা রাখেন । 
ভাঁড়ি, এ ষে, মূর্খতা যার স্বভাব, তাকে 'দিয়েই উনি উড়িয়ে দিতে চান প্রকাতিবেদশীর 
শ্রেষ্ঠ দান আমাদের এই বৃদ্ধকে ! 

_স্হয়ভো ভাগ্যদেবীর বাপার নয় এটা, 'সালয়া বললো-_হয়তো প্রকতিদেবীরই 
কাজ। তিনি দেখলেন আমাদের বাঁদ্ধ কত ভোঁতা, তাই শান-পাথর করে পাঠিয়েছেন 
ওকে । নাম ও পরশ পাথর । আসলে ওই হল শান-পাথর ॥ 

--তা এই যে বুদ্ধ, কোথায় চলেছেন মশাই । 

টাচ্‌জ্টোন জানায়, সালয়াকে তার বাবা ডেকে পাঠিয়েছেন । 

-তাহলে আপন দত বলুন ? 

-আরে না-না, টাচ্স্টোন বললো--নিজের সম্মানের দোহাই দিয়ে বলাছ, আম 
দৃত-ফুত নই । হুকুম করলে তাই এলাম । 

--ওহে মূর্খ, অমন হলাও করা শিখলে কোথ্েকে ? 

রোসািপ্ড প্রশ্ন করতে যেন কথার তুবাঁড় ছঃটলো টাচচ্টোনের ; শিখোঁছ এক 
বীরের কাছে । নিজের সম্মানের দোহাই পেড়ে যান বলতেন তাঁর পিঠে ভাল আর 
খুব খারাপ রাই সরষের 'ঝাল। কিন্তু আম 'নাচ্চিত জান, ওর রাই সরষের 
ঝালই খুব ভাল, পঠেগুলোই বরং খারাপ । এতে 'ি আমাদের বারের কথা মিথ্যে 
হয়ে গেল £ 

সায়া মুখিয়ে ওঠে-_এই কথাটা আপনার পাতা ? প্রমাণ চাই। 

সায় দেয় রোসালিপ্ড-হ্যাঁ দেখান তো । 

_-তাহলে আপনারা আমার সামনে বসে নিজেদের চিবুক ঘষে ঘষে দাঁড় ছয়ে 
বলুন, আম ঠিক, প্রব্ক, খারাপ লোক । 

-_ এমা, মেয়েদের আবার দাঁড় কি গো ! 

এভাবেই ওরা যখন গল্পে মশগুল তখনই লে বো নামের এক সভাসদ্দ এসে জানায় 
মল্লভূমিতে লড়াই শুরু হয়ে গেছে । চারলসের হাতে তিন জন পরাস্ত । বাকী 
একজনের সঙ্গে এখনই শহর হবে শেষ লড়াই । 

রণ দামামা বাজে । ঢোকে ডিউক ফ্লেডাঁরকের সঙ্গে কিছু সভাসদ। চোখে পড়ে 
চার্লস ও অর্লযাণ্ডোকে। 

দুই বন্ধু দেখলো, 1বশাল দেহের চাল“সের প্রতিপক্ষ সুন্দর মুখের এক ছোট্ট 
পকশোর ৷ চঁকতে ?িউরে উঠলো ওরা । বোঝাই যায় এ যুদ্ধ অসম। 

রোসালিগ্ডের চোখ অর্পাপ্ডোর কে ! বললো--উন যোদ্ধা 2 

_উনিই যোদ্ধা । লে বো মাথা ঝাঁকায়। 
সালয়া বলে--ইস: বড় ছোকরা বয়েস । তবে ও"র দৃচ্টিতে লেখা আছে এই 
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যুদ্ধের সফলতা । ওকে একবার ডাকলেন ? 

লে বো ডাকলেন । এলো অল্যাণ্ডো, রোসালগ্ড বললো--লড়াই আপন 
ডেকেছেন 2 

--না, অর্লাশ্ডোর উত্তর, এঁ মল্পবীরই সবাইকে ডেকেছে । ওর ডাকে আর সবার; 
মত আমিও এসোঁছ । 

_-আপনার সাহস বেশী, বয়স কম, আমাদের অনুরোধ, িলিয়া বলে, এই অসম 
যহদ্ধে নামবেন না। দেখছেন তো অসঃরটার বিরুম | 

রোসালি"্ড জানায়--ডিউককে বলে যুদ্ধ বন্ধ করে দিচ্ছি আমরা, তাহলে 
কাপুরুষতা স্পর্শ করবে না আপনাকে । 

অলাশ্ডো কিশোরদের 'দিকে তাকালো--রাগ করবেন না, এত সূন্দর মুখের 
অনুরোধ রাখতে পারাছ না। আপনাদের এ অসম চোখ আর শভেচ্ছা এই যণ্ধে 
আমার পাথেয় হয়ে রইল ॥ হারি যাঁদ হারবে সেই লোক, জীবনে যে কখনো ভালো- 
বাসার মুখ দেখেনি । মরবে সেই মানুষ, মত্যু যার কাঙ্ক্ষিত । আমার মৃত্য কাউকে 
না দেবে বিন্দুমান্ত শোক । এতটুকু ক্ষতি হবে না পঞথবীর । অথচ, যে জায়গাটুকু 
আঁধকার করে আছি, সেটুকু পাবে কোন যোগ্য মানব । 

অলযান্ডো বিদায় চাইল । 

ঠিক তখনই ওঁকে, চেণচয়ে ওঠে চার্লস, কে আছে বীর, কে চাও মতা তিলক, 
কাছে এসো । 

লড়াই শুরু হল। 

1সালিরার ভয়, কিশোর নারক যেন আহত না হয়। 

রোসালশ্ডের স্বপ্ন ওকে ঘিরে থাকে । 

এ বান্ধবহীন-ম:ত্যকামী প্রেমহণন-কিশোর, আহা, সে বাঁঝ আমারই মত। প্রাতি 
মুহতের বিপদ আশংকায় দুরু দুরু কাঁপে ভীর? শোর হৃদয় | 

ওদিকে যুদ্ধরত তরুণের বুকে কিশোরী দৃণ্টি দিচ্ছে অপারিমেয় শক্তি । 

এই শান্ত নিয়ে সে হল অপরাজেয়, পরাজিত করল তুচ্ছ চার্লসকে । 

কিশোরের গাহস-ও শান্ত খুশন করলো 'ডিউককে । 

তান ওর নাম জিজ্ঞাসা করতে, অলযাণ্ডো জানলো, মৃত সামন্ত প্রভু রোলান্ডের' 
ছোট ছেলে সে। 

আজ রোলাশ্ড নেই। 

কিন্তু একাঁদন ছিলেন নির্বাসিত 'ডিউকের ঘাঁনভ্ট মানব । তাই তরুণ বারের 
ফ্রেডারকের চোখ পড়ল আক্কোশ নিয়ে । 

হায়রে, অনা কারো ছেলে হলে না কেন তম ! বলেই দ্রুত চলে গেলেন । 
সঙ্গে গেল সভাস্দগণও । 

কিশোরীরা এল অর্ল্যাঞ্ডোর কাছে। ক্ষমা চাইল নতুন 'ডিউকের খারাপ 
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বাবহারের জনো । 

গলার হার খুলে রোসািপ্ড বললো--আমার কথা ভেবে পরবেন এই হার! 
ভাগ্য ভাল থাকলে আরো দিতে পারতাম । 'কন্তু আজ আঁম অসহায় অক্ষম । 

বিদায় জানিয়ে চলে গেল ওরা । 

একা একা দাঁড়িয়ে অলণণ্ডো কি ভাবাছল। সে তো ফিরে এল এমন সময়। 
বন্ধ মত পরামর্শ দিল, বললো, ডিউক ক্রুদ্ধ । সে যেন এখান থেকে পালায় । 

ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে জেনে নিল অলারন্ডো, রোসালগ্ড নির্বাসিত 'ডিউকের 
মেয়ে। আর 'সাঁলয়া 2 নতুন িউকের। 

লে বো চলে গেছে কখন ॥ অল্যণণ্ডো ভাবছে, একদিকে কুচক্রীণ ভাই, অনা 'দিকে 
নিষ্ঠুর ডিউক, মাঝে শুধু একাবন্দ সান্বনার মত স্বর্গের দেবদৃত, এ রোগালিণ্ড । 


তিন 

[িউকের রাজপ্রাসাদের ঘর । 

নিভৃতে আলাপচারণ 'সাঁলয়া ও রোপালিণ্ড । অর্লযান্ডো নেই। এক কুমারাঁ 
মনে সে রেখে গেছে কালবৈশাখী ঝড়। 

সিলিয়া বনেলো--একটা কধাও ক বলাব না সই ? কার জন্যে এত ভাবনা তোর 2 
বাবাঃ শুধু গি বাবা ? রোসালিন্ডের মুখে বাসি ফুলের মালন হাঁসঃ যে আমার 
স্বামী হবে, তার জন্যেও ফিছটা ভাবনা তো আনন্দের যম। 

[সাঁলয়া বললো- উীঁড়য়ে দে তাকে । 

_-শুধ কি ভাবনা 2 তার চেয়েও গভীর*--*** 

_হেঁয়ালী রাখ সই। ব্যাপারটা ক বলতো 2 রোলাণ্ডের ছোট ছেলেকে মনে 
ধরেছে বুঝি ? 

--আমার বাবা তো স্যার রোলাণ্ডকে ভালবাসতেন । 

--তবে আর ক, তুমি আর ছেলেকে ভালবাস। আমার বাপ তো তাকে ঘণা 
করতেন । সংতরাং আমিও তার ছেলেকে ঘৃণা করবো । কিন্তু আমি তো ঘণা 
করি না অলান্ডোকে । 

__না, ওকে ঘণা করতে পারবে না। 

_কেন১ ওঁকভালবার লোক ? 

এভাবেই ওরা যখন বিভোর তখনই ডিউক ঢোকে । সঙ্গে সহাচরবন্দ । রাঙা 
চোখের ক্রুদ্ধ ডিউক ঢুকেই জানায়-_রোসালিপ্ড তোমায় নির্বাসন দিলাম । 

বস্ময়ে রোসালি"্ড চেয়ে রইল অপলক । 

_হুম, তোমাকে বিশ মাইল দুরে যেতে হবে দশ দিনের ভেতর । রাজ্যের কাছে 
এলেই মৃত্যু হবে তোমার । 
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দৃঢ়কণ্ঠে রোসালপ্ড বলে আমার অপরাধ 2 সন্তানে কখনো আপনার 'বরুদ্ধে- 
চরণ কি খারাপ চিন্তা করেছি কি? স্বপ্নের কথা আলাা--বিশ্বাসঘাতকদ্ধের সেই 
একই কথা । রাগে চীৎকার করে ওঠে ডিউক, যেন সব নিম্পাপ অবতার এক একাঁট। 
শোন, তোমাকে বিশ্বাস করি না আম। 

- আপনার আব্বাস আছে বলেই কি আম বিশ্বাসঘাতক ? ক কারণে গিব*বাস- 
ঘাতক হলাম সেটাই বলুন? রোসালিপ্ড আরো বলে--আমার বাবার রাজ্য যখন 
ছিনিয়ে নিলেন আপাঁন, তখন তো আমার বাবারই মেয়ে ছিলাম । তাঁকে নির্বাসন 
দিলেন খন, তখন আঁ'মও তাঁর মেয়ে । 'ববাসঘাতকতা ক উত্তরাধকার সূত্রে 
পাওয়া যায়? 


--তাহলে আমি অপরাধী নই । কেননা আমার বাবা বিশ্বাসঘাতক ছিলেন না। 

--বাবা 'সালয়ার কণ্ঠে মিনতি, ওকে 'নর্বাসন দেবেন না। ও 'বি*বাসঘাতক 
হলে আমও বিশ্বাসঘাতক । আমরা তো আঁভন্ন, এক, এখনো যে আমরা এক সঙ্গে 
শুই বাস, খেলতে যাই । 

গর্জে ওঠে ডিউক, তোমার জন্যেই ওকে দেখেছিলুম । না হলে কবেওর সঙ্গে 
পাঠাতুম নির্বাসনে । 

সাঁলয়া বলে ওঠে--ওকে 'নর্বাসন দিলে আমাকেও 'দিতে হবে । 

--ওর কুটিলতার কাছে তুম হেরে যাবে 'সিলিয়া ! ডিউক মেয়ের মনে বুনে দিতে 
চায় সন্দেহের বীজ । ওর সাহফ্কুতা ও নীরবতার গলে বায় মানুষ। ও কেড়ে 
ধনচ্ছে তোমার যশ । তাই ও চলে গেলে, তুমি লোকের চোখে ফের উজ্জল হয়ে উঠবে। 

_- তবু আমাকে এ শাস্তি দিন বাবা। 

_ মূর্খ ! মেয়েকে আর িছ; না বলে রোসা'লিণ্ডের দিকে ডিউক তাকিয়ে বলেন 
তৈরা হয়ে নাও। আমার আদেশ নড়চড় হয় না। 

1ডউক চলে গেলেন । 

ইি করবে সই? কোথায় যাবে? সালিয়া কেমন বিভ্রান্ত । 

রোপালিণ্ড কেবল বললো- চলে যাবো । 

_আ'মও সঙ্গে যাবো । আমাকেও শনর্বাসন 'দয়েছেন বাবা । 

_না। দেননি । 

_-দিয়েছেন । না-না, আমিও তোমার সঙ্গে যাবো । 

_- কোথায় ? 

-কেন2 আডেনের বনে। 

__কিন্তু সই, আমার যে মেয়ে । যদি বিপদ আসে। 

রোসালিপ্ড বলল--আঁম লদ্বার বড়, সতরাং আম সাজবো পুরুষ । ধরবো 
হাভে বর্শা । বুকে থাকবে তোর মতই দুরু কুমারী ভাব । আমার বাইরেটা হবে 
দুরস্ত যোদ্ধার মত, ভেতরে থাকবে ভীরু পুরুষের কোমলতা, কেমন : 

--কিন্তু পুরুষ হলে কি নামে ডাকবো তোমায় ? 
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-_নাম হবে গাঁনমেড । আর তুই । ক নাম হবে তোর ? 

_-সিলিয়ার বলে আিয়েনা । যেমন দশা তেমন নাম | আর হ্যাঁ এ ভাঁড়টাকেও 
নিয়ে চল না। পথের ক্লান্তি দূর হবে আমাদের | 

এসব ভাবনায় খুশন হয়ে উঠল 'সাঁলয়াও। গেল গয়নাগাঁটি--টাকাকাঁড় গুছিয়ে 
তৈরী হতে । মনে তাথের প্রশাস্ত উল্লাস । এ যেন 'নর্বাসন নয়-_ষেন মন্ত প্রকাীতর 
অধার শ্যামলিমার ভিতর হারিয়ে যাওয়ার স্বাধীনতা । 


চার 


আডেনের অরণ্যানী। 

এ অরণ্যের মাথায় ঝকে থাকে বিশাল নীলিমা । 

নীচে বিস্তৃত শ্যামালমার কোলে মানুষ । সঙ্গী সাথশ নিয়ে নির্বাসিত ডিউকও 
এখানের আঁধবাপী | উদ্বেগ নেই । 

দুশ্চিন্তা উধাও । খ্নালমা আকাশের নশচে আনন্দে কাটায় ধন ৷ বড় ভাল লাগে 
1ডউকের। 

সঙ্গীদের বলেন-_রাজদরবারের ঈর্ধা-দ্বেষ কুট্টিলতা এখানে নেই । তবু মানুষ যে 
কম্ট ভোগ করে তাঁদের সেই কম্ট এখানেও । মানুষের আদ পিতা আদম জ্ঞানবক্ষের 
ফল খেয়ে যে ভূল করোছিলেন, জন্ম 'দয়োছিলেন পাঁথবীর সব দুঃখ কষ্ট, সে দুঃখ 
নেই এখানে । 

দ্যাখো, এখানে শীতের হাওয়া আসে, বয়ে যায়, দ্ংশনে বিক্ষত করে শরার। 

তব্‌ কত আনন্দ । 'ানজের অবস্থার কথা মনে পড়ে; অরণ্য 'শিক্ষা দের দারদ্যু 
শুধু আভশাপ নয়। সে এক 'বিষান্ত সাপ-_ভয়ঙ্কর--তার মাথার মানক। আমি 
সন্ধান পেয়োছ সে রত্বের। 

বর পেয়োছি দারিদ্রের । শিক্ষা পেয়েছি বক্ষ ও নদাঁ, পাথর ও আকাশ থেকে। 
স্বাঁকছ ভাল, বড় ভাল লাগে। 

জীবন এখানে মন্হর ॥ এই মন্হরতা বদলাতে চান না ডিউক ও তরি সঙ্গীরা । 

এসব শুনে সাথীদের মধ্যে আধনয়েনস- বলে-আপাঁন ধন্য 1ডউক, আম সুখী । 
ভাগ্যের পারহাসে এভাবেই আপাঁন মানিয়ে নিচ্ছেন। এ ভাবেই বার থেকে নিঙড়ে 
নচ্ছেন শিক্ষা । 

কেবল উপদেশ নয়, এই অরণ্য জীবনের উল্লাস 'ডিউককে শিকারী করেছে, খেল্ড়ে 
করেছে আবার আঁদবাসী পশহদের জন্য তাঁকে করেছে বাযাণথত ॥ তাই হাঁরণ শিকারে 
ধৃতাঁন হন বন । 

তাঁরই ব্যথিত 1ংত্তর সঙ্গী ছিল জেকস। সেও তাঁর সহচর । 

তাঁর মতই বিষম্ব । 
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এ সময়ে ডিউক সাথাের সঙ্গে মৃগয়ায় যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। আবার 
পরক্ষণেই অরণাবাসী পশুদের ওপর তাঁর মমতা উথলে উঠে । 

তিনি বলেন-_ওরা থাক ওদের নিভৃত বনচ্ছায়ে । দূর থেকে তীর ছহড়ে কেন 
রন্তান্ত করবো ওদের | 

বিষন্ন জেক-সও নাক ওই কথা বললেন। এক সভাসদ জানান, জেকস বলে 
অত্যাচার 'ডিউকের চেয়ে নির্বাসত 'ডিউক কম নিষ্ঠুর নন । একদা সে এক বড়ো ওক 
গাছের নিচে শুয়োছিল, হঠাৎ শরাবদ্ধ এক হরিণ সেই গাছের নিচে লুটিয়ে পড়ল । তার 
চোখের জল মিশল নদীর স্রোতে । 

জেক-সের মনে হল, যার বিস্তর থাকে, মানুষ তাকেই দেয় বেশী । হাঁরণও 
পূর্ণ নদীর জল খাঁড়য়ে দিল ক'ফোঁটা কান্নায় । 

জেকস আরো বললো--ওই রকমই নিয়তির বিচার । দঃভণগ্য সঙ্গে আনে বন্ধু 
বিচ্ছেদ । জেক-স যখন এইসব ভাবে বিভোর, তখনই তার পাশ দিয়ে চলে যার একদল 
হরিণ । সে ওদের দেখে বললো--তোমরা 1ফরেও তাকাও না বন্ধুর দিকে । যাও, 
চলে যাও অকৃতজ্ঞের দল, তোমরা সমদ্ধে উজ্জল । কেন বন্ধুর দিকে তাকাবে 2 কেন 
জানাবে সমবেদনা ? 

জেকসের মুখে বিদ্রুপের ঝাঁলক । দেশ-রাজা-নগর জীবন নিয়েই চলে তার দর্শন 
তত্ব। 

বলে--আনরা জঘন্য দসযা, পশুদের হত্যা করোছি তাদেরই বাসভূমে । ডিউক 
বলে-তারপর?ঃ ওখানেই রেখে এলে তাকে 2 

_হ্যাঁ। সভাসদ জানায় । সে তখন কাঁদছে । দর্শন কপচাচ্ছে। 

-_'িয়ে চল আমাকে (ডিউক জানায় । ও বিষন্ন হলে দর্শনের কথা বলে, তখন 
ওকে দেখতে ভাল লাগে আমার । 

তখন জেকসকে আসতে দেখে চলে যায় সভাসৰ । 


্ে। 


[ই 


ঠে! 


পাচ 

1ডউকের প্রাসাদ । 

রোসািন্ড ও ধ্সালয়া চলে যাওয়ায় তান উত্বোজত । ভাবছেন, কারো অভিসন্ধি 
আছে এর পেছনে । সাঁত্য এ অসম্ভব ! দারুণ অসম্ভব । কেউ সাহায্য করেছে 
নিশ্চয়ই ! 

এক সভা বলেন-:কেউ জানে না কখন গেছেন রাজকুমারী । পারিচাঁরকা 
দেখেছে, রান্রে তান শধ্যায় ৷ সকালে নেই। 

আরেক জন বলেন--এঁ ভাঁড়, আপনাকে যে হাসাতো, খাঁশ রাখত, সেও গেছে। 
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রাজকুমারীর প্রিয় সহচর হিস পাপিয়া শুনেছে ওর প্রশংসা করেছিলেন এ 
কিশোর যোদ্ধার । তার মতে, নির্ঘাত ওদের সঙ্গে আছে ওই কিশোর ! 

ডিউকের আদেশ হল--এঁ কিশোরের ভাইকে ডেকে আন, যদি না পাওয়া যায়, 
ওরা ভাইকে নিয়ে এস । আম তাকে টোপ ফেলেই ওকে ধরবো । তাড়াতাড় যাও, 
ফিরে না আসা পর্যন্ত কারো মনত নেই । 

এই আদেশে সৈন্য ছু্টলো 'দিকাঁবাঁদকে । পলাতক ফিশোরাদ্বয়ের জনা ডিউক 
উদগ্রীব । ওাঁদকে 'সালয়া আর রোসালিপ্ড তো আর্ডেনের বনে। অর্লান্ডোর 
কি সঙ্গী হল তাদের ? 


ছয় 


বিজনশ অর্লনযান্ডো ফিরছেন ঘরের পথে । 

দরজার সামনে দেখল, য়্যাডাম । 

সে আঁতিকে উঠে বললো--ছোট কত না ? এখানে এলে কেন গো, কেন সং হলে, 
কেন মানুষ ভালবাসে তোমাকে, কতণ গো, কেন 'ফরে এলে 'বিজরণ হয়ে? অনেক 
মানুষের কাছে তাঁদের গুণেই যে তাদের শু হয়ে দাঁড়ায় ; আহা ছোটকর্তা, 
তোমারও সেই দশা । 

__কি হয়েছে গল্যাডাম 2 অর্ল্যাশ্ডোর বিস্মিত স্বর ! 

-_-খবরদ্াার বাড়ীতে ঢুকো না ! এক বাপের হয়েও তোমার ভাই তোমার শন্রু। 
তুমি ঘরে ঢুকলে, সে আজ রাতে আগুন ধরিয়ে দেবে । তাতেও মরণ না হলে, কেটে 
ফেলবে টুকরো টুকরো করে । 

_-কন্তু কোথায় যাব আম ? 

_যেখানে হোক, এখান থেকে দূরে । 

অ্লযাণ্ডো ডুবে গেল হতাশায় । আপন বাড়ীন আঁধকার হারালো সে। আর 
স্থান হবে না এখানে । তাহলে জীবন চলবে কোন: পথে । ভিক্ষুক হবো 2 কিংবা 
দসযয ? চকিতে তরবারি হানবো নিরপরাধ পাঁথকের মাথায় ? 

না-না, যা হয় হোক, বাড়ীই আমার ভাল। এখানে না হয় স্বীকার করে নেবো 
ভাইয়ের অত্যাচার । 

এই নাও পাঁচশো টাকা । সঙ্গী নাও তোমার এই বুড়ো চাকর য়্যাভামকে ৷ চলো 
অল্্যাপ্ডো মনে মনে বললো, হার বদ্ধ কি প্রাতান পাবে তুমি 2 কিছ না। 
তথাপি ঘরবো একসঙ্গে । সফর শেষে কোথাও বাঁধবো শান্তর নীঁড়। হয়তো সংখা 
হবো, মুখে বললো, চল, ঢের দেরা হয়ে গেছে। 
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সাত 


আডে'নের বনে 'তিন পাঁথক। 

এক অপরপ তর্‌ণ, এক তরুণী ও সঙ্গী তাদের এক বুদ্ধ । কাছে আসতে চেনা 
গেল বৃদ্ধকে ৷ এই 'িউক-প্রাসদের িদ্‌ষক টাচজ্টোন । 

তবে কি এ তরুণ ছদ্মবেশী রোসালিপ্ড ? 

এ মেয়েটি গিয়া ? 

চুপ, এখন ওর নাম বদলে দুই ভাই-বোন, গ্যানিমেড ও আঁলয়ানা । 

বহুপথ ভেঙে আডেনে এসেছে ওরা ঘর বাঁধবে বলে। পেশা ওদের মেষপালক । 

_ চলতে পাচ্ছি না, উফ-! সিলিয়া শ্রান্ত ! বলে-_-আর তো বইতে পারি না 
শরীর । 

সঙ্গে সঙ্গেই টাচ্ন্টোন বলে ওঠে__যাঁদ আমার কথা বলেন, বলবো--সইতে পারি 
আপনাকে, বইতে পারবো না। যাঁদ বইতেই হয়, তাতেও লাভ নেই। কেননা, 
আপনার টাকার থাল তো শন্য । 

পথশ্রমেও ক্লান্ত নয় বিৰষক। এখনো সজীবতা তাকে ঘরে । 

রোসালিণ্ড বললো-_এঁ দেখুন কারা আসছে । 

এক বৃদ্ধ আর এক সুপুরুষ যুবা গভীর আলাপে মগ্ন । 

ওরা কাছে এল । ওরা মেষ-পালক। 

যুবকটি 1সলাভয়াস । বদ্ধ হল কারিণ। বুদ্ধের কাছে য্বক শোনাচ্ছে তার 
ভালবাসার খেয়ালপনা, ওরা গল্পে এত মশগুজ, কাউকে দেখতে পেল না । চলে গেল 
উদ্বদ্রান্তের মত । রোসালপ্ডের কানে এল ওদের টুকরো টুকরো কথা । সে বললো 
হায়রে মেষ-পালক । তোমার বুকের ক্ষতে টের পেলাম আমার বেদনা । 

ও'ঁদকে গিলিয়া খিবেয় আঁচ্ুর । 'পপাসায় কাতর, বললো-_-এঁ বুড়োকে জজ্ঞেস 
করো যাঁদ কিছু খাবার পাওয়া যায়। নইলে নির্ঘাত মারা পড়ব । ঢাচ-চ্টোন 
ওদের ডাকলো । 

ক্ষুধা পিপাসায় মৃছি'ত সালয়ার দিকে চেয়ে কারণ বললে দণ্খ হচ্ছে আপনার 
সঙ্জীনশর জনা, আমার মনিব জানেন, রুক্ষ স্বভাবের বড় কৃপণ মানধ্য। সব বেটে 
ধুদচ্ছে সে। সে এখানে নেই, তবুও আসন? ৭কছ পেতে চেস্টা করা যাক। 

রোসালদ্ড জানায়-__তোমার মানবের সবাঁকছ; কিনে নেবো আমরা । তোমাকে 
সঙ্গে নেব। 'পালয়া আম্বাস দেয়, ভাল মাইনে পাবে। ওরা এীগয়ে চললো, 
সাঙ্গে কারণ। 
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আট 


-আরেনের ঘন অরণা । 

খাবার প্রস্তুত ॥ 

দেখা যায় আনিয়েনস জেক-স আর নির্বাসত সঙ্গী সাথীদের । নির্বাসিত ভিউককে 
দেখা যায় না। আঁনয়েনসের গলায় গান--এইখানে বনে বনান্তরে, এই বক্ষ ছায়ায় 
অলসভাবে শুয়ে কোথাও দিন কাটবে । আমার সাথে চাও যা চলে এসো, কুজনে 
কুজনে পাখার গুঞ্জনে তোমার সর দাও মিলিয়ে, চাও যদি চলে এসো এই গানে_- 

শর; উধাও, এখানে আছে শুধু শীত, কিছু ঝড়। 

জেকস ওকে উৎসাহিত করে--গেয়ে যাও আনিয়েনস, গাও 

_-কিন্তু গান, সে তো আমাকে দহন দেয় জ্যাক । 

_-তাই তো চাই, গান থেকে গড়ে নেবো ব্যথা । গাও-- 

-_ আমার স্বর বেসুরো--আনিয়েনসের গলা । 

--তবু গাও, জেকস বলে, আনন্দ নয়, ব্যথা চাই । 

-_ বেশ গাইছি। খাবার সাজান আপনারা । 

_আসছেন তানি, তোমাকে জেকস সারাঁদন খংলুছেন। 

জেক-স জানায়--ওরে তর্ক আমার ভালো লাগে না । আমার বৃদ্ধি নিয়ে আম 
বড়াই করতে চাই না--যাকগে তুমি গাও । ফের গান শব্র* হয়__ 

যার চোখে স্বস্ন উধাও । 

সে জীবন হোক অরণ্যের গহনে স্বাধীনতা 

শ্রম দিয়ে কিনে নেয় খাদ্যের প্রশস্ত ভাড়ার । 

সে, সে, শুধু সেই এসো এখানে । 

এই শীত, ঝড় ভরা আডেনের বৃক্ষছায়ে । 

সং সঃ ১ 

জেকস বলে, এবার আম গান গাই 2 আমার কাবিস্ব নেই, তব এটা আমারই: 
রচনা 

ধন দৌলত আর যা সুখের জীবন ছাড়ে কেউ স্বেচ্ছায় 

মূর্খের মত এখানে এলে, দেখা পাবে কত মুর্খের 

অন্ততঃ এলে আমার কাছে, আম দেখিয়ে দেবো তাকে । 


রং সং ৬ 
এখনেত় ডিউক নিপান্তা | গান স্তব্ধ। আনিয়েনস ছটলো 'ডিউকের উদ্দেশ্যে 
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নব 

শান্তর 'না্চন্ত আশ্রয়ের খোঁজে । 

আরেনের বনে এসেছে প্ল্যাডাম অ্লাশ্ডো । গ্যাডাম পথশ্রমে ক্লান্ত । ক্ষুধার্ত । 
মৃমূব্য । সে লহটয়ে পড়েছে বনের মধ্যে । 

শুয়ে শুয়েই বলল- ক্ল্যাডাম, কর্তাগো, এখানেই কবর হোক আমার । তুমি যাও । 

তথাপি অর্লাশ্ডো আশ্বাস দেয়, এ বনে কোথাও খাবার পেলে আনবো । 
যৃত্যুকে আরেকটু ঠেকিয়ে রাখো, এখ্দীন আসছি। শুন্য হাতে যদ ফিরি, মৃত্যু 
দেবো তোমায় । আর, আমার আসার আগেই তুঁম মরলে, ব্যর্থ হবে আমার সব 
পারশ্রম । আরেকট; বেচে থাক বন্ধু, একটক্ষণ, আমি আসছি । 

র্যাডামকে ওক গাছের নিচে রেখে চলে গেল অল্যাণ্ডো। 


দশ 


খোলা আকাশের নিচে সামান্য ফলমূল সাঁজ্জত টোবল। 

সভাসদেরা অপেক্ষারত, নির্বাঁসত ডিউক এলে শুরু হবে ভোজ । িউককে 
আসতে দেখা যায় এ সময় ॥ সঙ্গে আনিয়েনস । 

ভিউক জেকুসকে দেখতে পেয়ে প্রশ্ন করেন-সে কোথায় 2 একটু আগে ছুটে 
চলে গেল। এক সভাসদ জানায়, গান তাকে পাগল করেছে। ' 

1ডউক যখন তাদের খোঁজের জন্য পাঠাবেন, ঠিক তখনই আসে জেকস । বলে 
বনের মধ্যে রঙ্চঙে পোষাক পরা বোকা, পেশাদার এক ভাঁড়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। 
তাঁকে সংপ্রভাত জানাতেই, সে পকেট থেকে বার করলো এক ঘাঁড়। বললো-_দেখুন 
এখন দশটা । এক ঘণ্টা আগে ছিল নটা, এক ঘণ্টা কাটলে হবে এগারটা ॥। এমান 
করেই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরা বুড়ো হব, নম্ট হব। এই 'ানয়ে তার নীতি কথা 
শোনালো । আমি তো হেসেই খুন। বাব্বাঃ মূর্খ ভাঁড় এতো জ্ঞানৰ হয় ? 

_-কেমন ভাঁড় ও ? জানতে চান (ডিউক । 

--চমংকার এককালে রাজদরবারে ছিল ! মচমচে বিস্কুট বোঝাই জাহাজের মত 
মগজ ভারত উদ্ভট কল্পনা । হঠাত হঠাৎ সেগুলো আগোছালে বোরয়ে আসে, আহ- 
আমি কেন বোকা হলাম নাঃ এ রকম পোশাকে নিজেকে সাজাতে বড় সাধ আমার । 
দেবেন আমাকে ? 

ডিউক বলে- দেব । 

--শুধদ একটি শর্ত, ভুলে যেতে হবে আপনাকে যে আম জ্ঞানী । স্বাধীনতা পাব 
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অবাধ বলার । বিদ্রুপ নির্মম আঘাত হানবো হঠাং কাউকে । ভাঁড়ের কথায় যারা 
আমূল বিদ্ধ হয় তারাই হাসে বেশী । 

বিদষকের বর্ণালী পোষাক দাও আমাকে ৷ দাও অবাধ স্বাধীনতা, আমি মুছে 
দেবো পাঁথবীর সমস্ত পাপ।॥ অবশ্যই মানুষ যাঁদ মেনে নেয় আমার ব্যবস্থা-পন্হা। 

ডিউক বলে ওঠেন, হয়তো তুমি অন্যের পাপের কথা বলতে গিয়ে নিজেই করে 
বসবে চরম অপরাধ । যাঁদ একবার তুঁম সবাইকে বিদ্রুপ করার আঁধিকার পাও, তাহলে 
নজ্বের সমস্ত সণ্চিত হলাহল ঢেলে 'বিষান্ত করবে সমস্ত পাঁথবীটাকেই । 

- আমার বিদ্রুপ-্বর্ধণে ব্যক্তি বিশেষ নয়, সব মানুষই হবে আসল শিকার । ফলে 
ক্ষতি হবে না কারোর । ট্টপকার হবে সবার ॥ কথা শেষ হয় নি জেক-সের, সহস্য 
ঢোকে খোলা তলোয়ার হাতে অর্লযাণ্ডো। 

চীৎকার করে বলে-স্আমার আদেশ, খাওয়া বন্ধ কর ! থাম ! 

জেক্স জানালে, সে এখনো স্পশহি করোনি খাদ্য । 

1ডউক দেখোছিলেন, সুন্দর, সৃদেহীী কিশোর, পরিশ্রমে ক্লান্ত ও উন্মা্না চোখে 
মুখে । বললেন, দুদ্দশাই কি তোমাকে সাহসী করেছে 2 নাকি তোমার স্বভাবেই 
আছে এই অভদ্রতা ? 

_আ'ম সম্দ্রান্ত বংশের সন্তান । ভদ্রতা জাঁন। তব বারণ করাঁছ, আমার 
প্রয়োজন না শেষ হলে কেউ-ই খাবার ছোঁবে না। 

-তবে এসো, এক সঙ্গে বসে থাও। 

--এতো ভদ্রভাবে কথা বলছেন । ক্ষমা করুন আমাকে । ভেবোছিলাম, আর্ডেনের 
জঙ্গলে সবকিছু বন্য । তাইতো হংস্্র হয়ে উঠোঁছলাম, কণ্ঠে বেজে উঠছিল কঠিন 
আদেশের স্বর। যাই হোক, আপনি সমাদ্ধির সুখ যদ কোনোঁদন দেখে থাকেন, যাঁদ 
গীর্জার ঘণ্টা ধৰনি শুনে থাকেন কোনা্দন, অন্যের আতথ্য যাঁ পেয়ে থাকেন, করে 
থাকেন আতিথেয়তা, যাঁদ ঝরে থাকে সমবেধনার অশ্রু] তাহলে আপনার কাছে আম 
ভদ্দ। এই লুকয়ে রাখলাম আমার তলোয়ার । 

[ডিউক তখন ডাকলেন, এসো, তাহলে দেরী না করে খেতে বসে যাও । 

অর্লাণ্ডো জানালো--মৃগের যেমন শিশু, আমারও তেমন আছে এক ভালবাসার 
বদ্ধ, ক্ষুধার মুমূষ:, তার থদে আগে মেটাতে হবে। 

-_-ঠিক আছে । তুমি যাও, তাকে না দিয়ে আসা পর্যস্ত আমরা কেউই খাদ স্পর্শ 
করবো না। 

আশ্বস্ত অর্ল্যান্ডো ছুটে চলে গেল । তার 'দিকে চোখ রেখে ধিউক বলে উঠলেন-_- 
দেখলে তো, একা আমরাই দুঃখী নই, আমরা যে দৃশ্যের নটনটী এই ধবশ্ব-রঙ্গমণ্ডে, 
তার চেয়েও শোকাপ্রুত দশ্যও আছে । 

সুযোগটা পেয়ে গেল জেক্স। সেও শুরু করে দিল--এই দূনয়া এক রঙ্গমণ্ড । 

পৃুরূষ আর নারী তো এখানে শুধুই আঁভনেতা-আভনেত । 
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ওরা নেপথ্যে চলে যার, আবার আসে । 
একজন মানুষই 'বাঁভন্ন ভূমিকায় এসে দাঁড়ার মণ্ে। 
তার জীবন-নাটক তো সপ্তম অঙ্কে সমাপ্ত । 
প্রথমে যে শিশু, দাই-মার কোলে শুয়ে যে কাঁদে, মূখ গিয়ে তোলে ঘ্ধ-__ 
তারপর সে বিদ্যালয়ের ছানঘ্ন। পাততাঁড় বগলে, মুখে প্রভাতের ঝলোমলো দণীপ্ত 
শামূকের মত গুট গুটি চলে আর গজগজ করে-_বিদ্যালয়ে যেতে নারাজ । 
তারপর এল প্রেমিক--হাপরের মতো তার দীর্ঘ*বাস, প্রিয়ার চোখ নিয়ে রচনা করে 
বিষাদ গাথা । 
তারপর সৌনক ৷ মুখে বিদেশ গান-_ঝাঁকড়া দ্বাঁড়িতে চিতাবাঘের মত দেখায়, 
আত্মসম্মান সম্পর্কে হূশশয়ার, ঝগড়ার জন্য মুখয়ে আছে, চট করে বাধায়ও বটে ! 
তুচ্ছ শের জনা কামানের মুখেও জীবন ডাল দিতে সে পারে । 
তারপরে এলেন 'িচারপাঁতি। সুগোল তাঁর ভুশীড়টি, তাঁর জোব্বার চারিধারে 
ঘুষের টাকা দিয়ে মোড়া_চোখের দৃষ্টি কঠোর, কাট ছাট দাঁড--যখন তখন আওড়ান 
সুভাষতবলী আর মামূলি উপদেশ । এমনি করেই হাকিম তাঁর আভনয় শেষ করেন । 
যচ্ট অঙ্ক হল এবার । মানুষ তখন বদলে গেছে । জরাজীর্ণ সে, পায়ে চট, 
[িলেগলা পাতলুনে মোড়া মানুষটি, নাকে চশমা, একপাশে ঝোলে মস্ত থলে । বহ্‌ 
যতনে রাঁক্ষত, যৌবনে ব্যবহার করা মোজা তার পায়ে, আস্ছিসার পায়ে সে মোজা ছিলে 
হয়। তার সেই পুরুষের জোরালো সর শিশুর দূর্বল কণ্ঠে পরিণত । কথা কয় না 
যেন শ'স দের । 
তারপরে সর্বশেষ দৃশ্য । ওই অদ্ভুত ঘটনা বহুল ইতিহাসের এই তো হাতি, এই 
তো যবাঁনকা । এযেন দ্বিতীয় শৈশব । তার সঙ্গে আছে অতাঁতের 'বস্তাতি। দাতি 
নেই, চোখ নেই, রুচি নেই--আর কিছুই নেই। 
আর সেই কথা শেষ হতেই প্ল্যাভামকে নিয়ে ঢোকে অর্লাণ্ডো তারপর শুরু হয 
ভোজন । গউকের অনুরোধে গান গায় আনিয়েনস-- 
বয়ে বাও ওগো, হিমের বাতাস 
তুমি তো নিষ্ঠুর নও মানুষের কৃতন্নতার মত 
তোমার দাতি তো নয় বাঘের নখর 
তোমায় দেখ না, কেবল প্রবল ঝাপটা 
তোমায় কিন দিয়ে যায় । 
ওগো আকাশ তুমিও জমতে!পাবে শীতে 
তোমার নিম'মতা কি অকৃতজ্ঞের মত তীর অতো 2 
জলকে কেন বরফ করো ! 
তোমার ধাতকটা ক তেমন, যেমন 
বন্ব্‌কে বন্ধ বেভুল ভুলে হারায় 
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এতক্ষণ অর্লযাশ্ডোর পরিচয় পেলেন 'ডিউক। স্যার রোল্যাণ্ডোর কনিম্তপুন্র«সে 
তানি গুহায় আমন্ঘণ করলেন তাকে । সেখানে বসে শুনবেন তার জীবন কাহিনশ। 


এগারো 


[ডিউকের রাজপ্রাসাদ 

আরেন অরণ্যানীর মনুন্ত অবাধ জীবনের বদলে এখানে জমেছে অচেল নিষ্ঠুরতা । 
জমেছে কত রর যড়যন্ত. 

. ধিউকের আদেশে এসেছে অলিভার । 

সে জানায় _অর্ল্যাণ্ডো'কে সে দেখোন । 

বিশ্বাস হয় না ডিউকের। তিনি শুধালেন দ্বন্দ যৃদ্ধের পর তাকে দেখেনি ? 

-না। আঁলভার ঘাড় নাড়ে । 

_-অসম্ভব । আমি ভদ্র মানুষ | দয়া আছে বলেই খু'জাছি তোমার ভাইকে । 
নইলে প্রীতিশোধ নিতাম তোমার উপরেই । তাকে কিন্তু খুজে বার করতেই হবে;। 
যাও, তাকে খুজে আন এক বছরের মধ্যে । জীবিত অথবা মৃত, তাকে না পেলে, 
তোমার এ রাজ্যে ঠাঁই নেই, আর ভূ-সম্পাত্ত বাজেয়াপ্ত হবে তোমার । 

আদেশ শুনে স্তব্ধ হয়ে গেল আঁলভার । বললো-_ভাইয়ের ওপর এতট.কুও মায়া 
মমতা নেই আমার । 

_-তাহলে তো ভার খারাপ লোক তুমি । এই কে আছো এখানে, ঘুর করে দাও 
এ দুজনকে । বাজেয়াপ্ত কর ওর সম্পাত্ত । পাঠাও নিবশাসনে । হতভাগ্য অলিভার 
চলে যায় ধীর পায়ে -- 

ডিউকের কাছে আসার পিছনে ছিল লাভের প্রত্যাশা । 

লাভ দুরে থাক যা ছিল তাও গেল। সে এখন নির্বাসিত, ভূমিহীন সর্বহারা । 


বারে 


আডেনের অরণ্যপ্রাপ্তে দেখা গেল অর্ন্যাণ্ডোকে ৷ 

গহীন বনে রাত মোহনায় উদ্বাস হয়ে ঘ;রে বেড়াচ্ছে অলযান্ডো । 

মুখ তার বিশীর্ণ, চোখের কোণে কালি । তলোয়ার নেই হাতে । 

গাছের ডালে ডাহল, পাতার পাতার সে রেখে যাচ্ছে তার ভালবাসার স্বাক্ষর ! 

বলছে, কবিতা, এথানে তুমি থাক আমার ভালবাসার সাক্ষী হয়ে । চাঁদ বিবর্ণ 
আকাশে থেকে জোছনা ছড়াও। নাম বলে দাও তোমার মগয়া সাঙ্গনশী রোসালিস্ডের ॥ 
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কমেডি অফ শেক্পীরর--২০ 


সে যে আমার জীবন-ধান্রী । 
ছুটে গেল অলর্ান্ডো । প্রেম তাকে পাগল করেছে । এদিকে আসছিল বদ্ধ কারণ 
ও টাচ্‌চ্টোন। 


__মেষপালকের জীবন কেমন লাগছে ? প্রশ্ন করলো কারণ । 

টাচচ্টোন বললো--মেষপালকের জীবন বিচ্ছিরি । তবু আমার ভাল লাগে এ 
নিঃসঙ্গ জীবন । আবার সমাজ-জীবন নেই বলে খারাপও লাগে । এই খোলা-মেলা 
জীবন আমার 'প্রয়,। আবার রাজপ্রাসাদ থেকে ঘূরে আছ, অসহ্য একঘেয়ে লাগে। 
আসলে, এই 'মতাচারী জীবন ভাল লাগলেও প্রাচুর্যহীনতা আমার পেটে ঠিক সহ্য 
হয় না। তা, তোমায় কেমন লাগে বললে না তো ? 


তখন কারণ বললে--অস:খ হলে মানুষের মনে সুখ থাকে না। অসুখ মানেই 
অভাব। অর্থশীবজ্তের অভাব, সঙ্গতি ও আনন্দের অভাব । এই তিনটি অতাবই 
ডেকে আনে অসুখ । বৃচ্টি আসে মাটি ভিজিয়ে । আগুন আসে পাঁড়য়ে । ভাল 
মাঠে পুষ্ট হয়ে ওঠে ভেড়ারা। সূর্যের অভাবে রাত নামে । প্রকাতির কাছে কত 
1কছ শেখা যায়। 

_বাঃ তুমি তো জন্ম দার্শনিক। টাচ্‌্টোন শহধায়--দরবারে গেছ কখনো ? 

-না। 

_-তাহলে আর আশা নেই। 

_কেন 2 

_-সহবংই শিখলে না এখনো । 

_দরবারে যাইনি বলে ? 

দরবারে জায়গা না পেলে সহবং 'শিখবে 'ি করে 2 সহবং না শিখলে ভদ্রু হবে রি 
করে 25 অভদ্রুতা মানে পাপ। আর পাপে নরক বাস। 

এইবার ওরা যখন পরস্পরকে বৃদ্ধ করেছে প্রশ্রবাণে, তখন একখণ্ড চিরকুট পড়তে 
পড়তে আসে রোসালণ্ড। 

চিরকুট লেখা- পাঁথবাঁর এক্রান্ত থেকে খু'জে বেড়াও আরেক প্রান্ত । কোথাও 
পাবে না রোসা'লিণ্ডের মত অরূপ-রতন ৷ তার নাম হওয়ার ডানায় ভর করে উড়ে 
যায়, ছড়িয়ে পড়ে । কোন সংন্দর ছবিও তার সমকক্ষ নয়। আমার স্মততে আর 
কোন মুখ নয়, যেন থাকে শুধু তার মুখচ্ছবি । 

লেখা শুনে টাচ্ছ্টোন ফোড়ন কাটে, আরে, এ গান তো গয়লা বোৌদের বাজারে 
চলার ঢঙে । সুযমা নেই । গাঁতি নেই** 

-চোপ মুর্খ দর হও। ধমক দেয় রোসাগলপ্ড। 

ধমকে ঘমে টাচ্‌ষ্টোন । বলে বহুত আচ্ছা, এখুনি শুনিয়ে দিচ্ছি কয়েকটা 
নমূনা । 
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'বিহঙ্গ বিহঙ্গ খোঁজে 

থজ আম রোসালপ্ড, 

ম্যাও চাও ম্যাও "গনী 

আমি চাই রোসা 

ফসল যারা কাটে, বাঁধে আঁটি 

রোসা 'নিয়ে গাঁড় চলে গুটি গুটি 

মাষ্ট ফলের বাইরেটা টক 

রোসাও তেমন বাইরেটা টক। 

ভেতরে 'মাষ্ট 
ইস্‌, অমন কাবা করে নিজের রুচি নষ্ট করছেন। 
_-ঢুপ, এগুলো আমি গাছে পেয়েছি । গাছে গাছে ফল ধরেছে । 
সিলিয়া ি পড়তে পড়তে এদিকে আসছে । তার হাতেও অনুরূপ চিরকুট । সে 


পড়ে যায়--তিলে তিলে রোসা তিলোত্তমা, ঈশ্বরের আশীবাঁদে হেলেনার রূপ আর মন 
তো সেই নয় 'ক্রিওপেত্রার মাহমা যেন । আতালাস্তার ভঙ্গ এবং বাকী যা কিছু নগ্রতার 
লুক্রেশিয়ার । 


এবার 'সিলিয়া টা্চচ্টোন আর করিণের দিকে তাকালেন--এখন তোমরা যাও। 
চলে গেল ওরা । 

মুখোমাঁখ হল দুই সঙ্গী । 

শুনলে তো? িলিরা শুধায়। তোমার নাম এখন গাছে গাছে, বাকলে 


বাকলে খোদিত। অবাক হগ্ান 2 


লোকটা কে বলতো 2 

_-ওমা, তুমি এখনো জান না ? 

_-বল না,কেসে! 

- চার্লসকে হাঁরয়ে যে পালোয়ান জিতে নিল তোমার হৃদয় আর গলার হার । 
--অল্যা্ডো ? 

হ্যা, অল্যার্ডো | 

এখানে কোথায় সে, কেমন আছে । তোমার সঙ্গে দেখা হয়োছল ? কিছু 


বললো ? 


- আরে, আগে বলতে দ্বাও আমাকে । 
--বেশ, বলো তবে। 

--এক গ্রাছের নীচে খসে পড়া ফলের মত পড়েছিল সে। 

-_সে নিশ্চয়ই ঈশ্বরের গাছ ॥ রোসালিস্ড দর্ধ্বাস ফেললো । 
-_চুপ, সিলিয়া দেখালো । এতো ও আসছে। 
-তাইতো ক আশ্চয ! চল আমরা সরে যাই। 
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ওরা সরে যায় । জায়গাটা আঁধকার করে নেয়- জেকস আর অর্লযাণ্ডো। 

জেক্‌স বলে--সঙ্গ দ্বিয়ে আপনি আমায় কৃতজ্ঞ করেছেন । কিন্তু সাঁত্যি বলতে, 
নিঃসঙ্গতা আমার ভাল লাগে। 

আমারও একই অনুভব, অল্যা্ডো জানায় ভদ্রতার খাঁতরেই ভালো লাগে 
আপনার সঙ্গ ৷ 

--অতএব বিদ্বায় বন্ধু যত কম দ্বেখা হবে, ততই ভাল । 

--বরং অচেনা থাকলেই ভালো হত । 

একটা অনুরোধ, গাছের ডালে, পাতায়-ফুলে থাকলে যা তা গান কাবতা লিখে 

ওগুলো নস্ট করবেন না। 

__একটা প্রার্থনা, আমার কবিতা এনে অমন বিচ্ছিরি করে পড়বেন না। 

-্মশাই-এর একটাই খু'তি, মশাই প্রেমে পড়েছেন । 

- সেই খৃ'তই মশাইয়ের মহৎ গুণ । 

--আধম একটা বোকা লোক খু'জছিলাম, হঠাৎ আপনার সঙ্গে দেখা । 

--খু'জে দেখুন সে জলেডুবে মরেছে । 

জেক:স তো থ। আরে সেখানে নিজের ছারা ছাড়া আর কিছুই যে দেখতে, 
পাবো না। 

_-সেই ছায়াই তো গণ্ডমূর্খ বোকার । 

স্বর মশাই, আর বাতচিত না আপনার সঙ্গে । চলি, শ্রীষন্ত প্রেম । 

যাক, আমিও রেহাই পেয়েই বাঁচি, আমি শ্রীযুস্ত বিষাদ । 

জেকস চলে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গেই গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে এতক্ষণের আলাপন 
শুনতে থাকা দুই সখী এসে হাজির । 

1সলয়াকে কানে কানে রোসা'লিপ্ড বললে--বদ্বমাইস চাকরকে যে ভাবে কথা বলে, 
আমরাও সে ভাবে কথা বলবো কেমন ? 

তারপর ডাকল-_-ওহে বনচারী ৷ 

--বল, কি চাই ? অল্যাণ্ডো জবাব দেয় । 

-ইতোমার ঘাঁড়তে এখন ক'টা ? 

উহ বলা উচিত “বেলা কত,, বনে তো ঘাড় সেই ! 

-স্থাঁটি প্রেমকও নেই । রোসালপ্ড বলে- খাঁটি প্রোমক থাকবে প্রতি মুহূতের 
হাহাকারে প্রাতি ঘণ্টার দীর্ঘ*বাসে ধরা যেত সময়ের মৃদু পঘক্ষেপ। 

--মৃ্? সময়ের পদক্ষেপ মৃদু কেন ? 

_সময় £ হাসল রোসা, বিভিন্ন মানুষের কাছে সময় চলে বিভিন্ন রকম। কারো 
চলে হেলে দলে ঘুলাক চালে, কারো চলে হোঁচট খেতে খেতে, কারো লাফিয়ে ছাপিয়ে ॥, 
আবার কারো সময় একঘম অচল, থুরথুর বাঁড়। 

"যেমন ? উদ্বাহরণ চাই। 
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রোসালিপ্ড বোঝাতে থাকেশ্*্বিয়ে ও বাগানের মাসে কিশোরীদের সমর কাটে 
'বড় টিমে তালে। সাতাঁদন যেন নাত বছর মনে হয়। 

--কার সময় কাটে ঘুলকি চালে ? 

-যে শাস্ম পড়েনি, লাতিন জানে না যে পানী এবং বুড়োর গেটে বাত নেই-- 
তাদের। কেন জানেন ? পান্রশীটকে নড়তে হয় না তাই ঘুমেতে 'বভোর হয়ে । বুড়ো 
মানুষাট ব্যথা পান না বলেই স্বচ্ছন্দে কাটান সময় । ব্যর্থ জ্ঞানের বোঝা চাপোঁন 
একজনের মাথায়, অন্যজনের মাথায় নেই দাঁরদ্রোর কশাঘাত। তাদের সময় তাই চলে 
ঘমলকি চালে । 

--্লাঁফিয়ে চলে কার সময় ; 

_-ফাঁসি যাবে যে। সময় যত আস্তেই চল্‌ক, সে তো জানে, কত দ্রুত পেশছে 
যাবে ফাঁস কাঠে। 

সময় কার অচল অনড় ? 

-_-উাঁকলের ৷ কাছারি বন্ধ যাবে যখন, কাজ কারবার থাকে না কিছুই, তখন সে 
ভুলেই যায়, ঘাঁড়িটা বন্ধ হ'ল কনা । 

-বাহ, বেশ তো। “তা মশাইয়ের নিবাস কোথায় ? 

_এই বনের ধারেই । সঙ্গে আছে রাখাল বোনাঁট । 

-আশ্চর্য এই বনেই থাকেন । অথচ উচ্চারণ এত স্পষ্ট মাজত যেন অনেক দূরে 
থাকেন। 

অনেকেই এই ভুল করে । আসলে আমার শহুরে কাকাই 'শাঁখয়ে ছলেন । 
প্রেমে পাকা-পোন্ত মানুষ । তবু পড়েও ছিলেন। তবু কত বন্তুতা দিতেন প্রেমের 
বিরুদ্ধে । ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আম মেয়ে নই যে বোকামি করবো মেয়েদের মত। 

মেয়েদের মস্ত কি বোকামির কথা বলেছিলেন মনে পড়ে ? 

-বোকা!মর বড় ছোট নেই মেয়েদের--সব ডাবল পয়সার মত আবকল একরকম । 

_-বল না, দু'একটা শোনা যাক, কি রকম । 

উহ, প্রেম-পাগল মানুষদ্দের বলে কেন বৃথা লময় অপচয় করবো 2 বরং বনে 
যে মানুষটা গাছ প্রান্তরে ফুলে পাতায় রোসার নাম খোদাই করে বেড়াচ্ছে তাকে পেলে 
কিছ বলা যেত। 

- আমি সেই পাগল প্রেমিক অল্ান্ডো । ওই দাওয়াই বাতলে দেবে তোমাকে ? 

ওর কে তাঁকয়ে ছদ্মবেশী রোসালিন্ড মাথা নাড়ে--উ“হ, কাকা যে লক্ষণগুলো 
বলোছিলেন সেগুলো তো ঠিকঠাক মিলছে না। যে প্রোমক হবে তার পোষাক, শরীর 
ও চারপাশ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অচেতন হবে ; হবে খেয়ালী, আত্মমগ্ন, এলোমেলো ভাব- 
ভঙ্গীর হেলাফেলা পোষাকের বিষণ্ন মানুষ । তুমি সেরকম নও । তুঁম নিজেকেই 
ভালবাস। অন্াকে নয় । 

অর্ল্যাণ্ডো শত চেস্টা করে বোঝাতে চায় যে সে রোসাকেই ভালবাসে । 


৩০৯ 


রোসা শুধায়- তুমি কবিতার মত ভালবাস £ 

--হায় নারী! কবিতা বা কোন যুক্তি দিয়ে কি তা বোঝান যায়? 

অবশেষে রোসা জানায়--এ রোগের দাওয়াই সে জানে । 

তক্ষুুন বলে ওঠে অর্লযাশ্ডো--দরকার নেই আরামের । 

বেশ তবে, রোসালিশ্ড মূচকে হেসে বলল, রোজ যাঁদ আমদের কাছে আসতে, 
আমাকে রোসালিপ্ড বলে ডাকতে রাজী পাক, তাহলে তোমাকে সখ 'দিতে পার । তুমি 
এসে কেবল প্রেম করবে আমার সঙ্গে । 

অলণাশ্ডো তাতেই রাজী । এই খেয়ালশ প্রেম প্রেম খেলায় যে তার রোগ মদুন্ত 
নয়, নতুন করে প্রাণ প্রাতিজ্ঞা করবে প্রিরতমার ৷ 


তর 


আর্ডেনের বনান্ছলে আজ ক মধুমাস । 

জানি না। গাছে গাছে, ডালে ডালে ফুল ফুটুক, না ফুটুক, বসন্ত এসেছে আজ নর- 
নারীর মনে । 

প্রেম প্রেম খেলায় বিভোর অলযাশ্ডো ও রোসালিগ্ড। 

আর এই বনেরই অন্য প্রান্তে নিবেণোধ টাচ-্টোনের বুকেও ঝরছে মধহমাসের বসন্ত 
নির্ঝর । 

রাখালর়া অদ্রেকে সে বেধেছে ভালবাসার শপথে | 

অড্রে বোঝে না কবিতা । 

তবু তাকে কাব্য শোনায় টাচস্টোন। অরে অন্তরালে দাঁড়য়ে হেসে ফেলে 
জেক। 

এ যেন বেণু বনে মুন্তা ছড়ানো । এতে দুঃখ পার টাচন্টোনও । 

বলে, কাব্যে কারো ঘাঁদ তারিফ না পেলে, যাঁদি সমজদার না জঃটলো চমৎকার 
বুদ্ধিদীপ্ত কথার, তবে সেছা সরাইখানায় আমার হাজার টাকা থাকার মত হবে নাঃ 
ইস অদ্র্ে, তুমি যাঁদ একটু কাব্যময় হতে ? 

--কাব্যময়ী? অবাক হয়ে অদড্রে বলে_ সেটা ক গো? কথায় কাজে ভাল হওয়া 


_-যাঃ, টাচ্‌ম্টোন বলে, কবিতা হল কল্পনা, বুঝলে 2 প্রেমিকারা কাঁবতার ভাষায় 
প্রেম নিবেদন করে__-আসলে তাদ্বের কোনো অনুভূতি নেই । 

-_-তব কাবাময়শ হতে বলছো আমাকে ? 

--তবু বলাছি। 

--আর আম যে দেবতাদের কত বাল, আমাকে, ভাল মেয়ে করে দাও****** 
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_-তা 'ঠিক-_তবে.**তবে কি জান, কোন খারাপ কুশ্রী মেয়েকে সং স্বভাব$করা 
যা, নোংরা গ্লেটে ডাল মাংস পরিবেশন করাও অনেকটা সেরকম। 

-_-আমি স্মাচ্ছার না হতে পার ! নোংরা নয়। অদ্রে ক্ষেপে ওঠে । 

তাকে শান্ত করে টাচ:ষ্টোন্‌--জান, পাদ্রীর কাছে গিয়েছিলাম, তিনিই এখানে 
আসতে বলেছেন । আমি তোমাকে বিয়ে করবো অদ্ড্রে। 

পাদ্রীর নাম স্যার আঁলভার মাকেটসট । 

তাকে দেখে বলে ওঠে টাচঞ্টোন, আসূন আসুন, এই গাছ তলার বিয়ে হবে নাক 
গীঁজশীয় যেতে হবে আমাদের ? 

_কিন্তু এখানে মেয়েকে কে সম্প্রদান করবে ? 

পাদ্রীর প্রশ্ন শুনে নারাজ হয় টাচ-ন্টোন, না না মশাই, কারো হাত থেকে ওকে 
দান হিসাবে নিতে পারবো না। 

ক মূশাকল ! দান হসাবেই তো নিতে হয় । 

-নইলে বিবাহ সিদ্ধ হবে কি করে? 

এক সময়েই আড়াল থেকে বোরয়ে এসে জেক:স বলে, আমিই সম্প্রদান করবো 
কনেকে ৷ তবে 'বিয়ে হবে গীর্জায় । এখানে 'ভখারীর মত নয়। ভাল পাঁদ্রি ডাকি, 
[তান বুঝিয়ে দেবেন বিয়ে কত পাঁবন্ন । এই পাদ্রীকে দিয়ে হবে না। 

খুশী ছিল টাচম্টোন । 

এখন কংকর্তব্যবিমৃূট--অন্য পাদ্রী কেমন হবে কে জানে । 

এই পাদ্রীটা বোধহয় ডাল । ব্যাট্য কিছু জানে না। ভাল বিয়ে দিতে পারবে 
না। ফলে বাঁনবনা না হলে, পরে বিচ্ছেদটা সোজা হবে । 

এই ফাঁকে জেকস তার স্বগতোন্তি শুনে ফেলল । বললো--ঠিক হ্যার, তোমাকে 
দার্‌ণ বাদ্ধ বাতলে দেবো, চলো । 

অগ্রত্যা টাচ্‌ম্টোন ডাকে, এসো অদ্রে। আরা বিয়ে করতে বাই গীর্জায় । চলি 
পাদুী সাহেব । 

তুমিও কেটে পড়, পাদ্রী তো চটে লাল।-_বয়েই গেল ! হহ, তোমরা বিয়ে না 
করলে কি ঘুচে যাবে আমার পাদ্রীগার ? 


চৌদ্দ 


আর্ডেনের অরণ্য প্রান্তরে পর্ণ কুঁটিরে আলাপে 'বিভোর 'সাঁলয়া ও রোসালিন্ড । 
এখনো দেখা নেই অলান্ডোর | 

রোসাদলিপ্ড অধীর প্রতিক্ষায় স্তব্ধ । 

- এমন পাব মানষাঁটি ! রোসো বলে ভোরে আসবে বলে এখনো এল না কেন ঃ 


৩১১ 


তোর কি মনে হয়, ওর ভালবাসা সং নয় ? 

সিলিয়া হাসলো--ভালোবাসা সৎ, তবে আমার মনে হয়, ভালই বাসোন । 

--তবে যে শপথ করলো । 

--ও তো মাতালের প্রলাপ । প্রেমিক ও মাতাল দুজনেই ভুল কথা নিয়ে লড়ে। 

রোসার তো প্রায় কেদে ফেলার অবস্থা । 

বিদ্ুপে সিলিয়া হাসে। 

বলে- চমৎকার পুরদষ । চমৎকার শপথ করেন, চমৎকার ভাবেন, প্রিয়ার হৃদয় 
নিয়ে ভাবেন না- 

শিলিয়ার কথার শেষে বৃদ্ধ কারণ আসে । 

সে বলে, যাঁদ তোমারা প্রেমে পাগল মেষপালক ও তার প্রোমকাকে দেখতে ইচ্ছা 
করো, তবে চলো আনার সঙ্গে। সে এক সান্দর ছাঁব। একাদকে গনগনে রাঙা 
ঘৃণার আগদন, অন্যাদকে অপার্থব প্রেমের মালন ইশারা । 

লাফিয়ে ওঠে রোপা । সেরাজী। বলে- চলো, আমরা দেখতে যাই । প্রেমের 
নাটক আমাকে 'কি ভূমিকায় রেখেছে । 


পনের 
িলাভয়াস, তরুণ মেষপালককে ; পাঠক, আমরা আগেই চিনেছি। এবার 
আন প্রমোদোদ্যানে দেখবো তার 'প্রয়ংবদা ফাবকে । 

সিলভিয়াস স্বভাব কাব । নাগাঁরক নয় সে, জানে না ছলাকলা । তাই তার 
ব্যাকুল আত্মনিবেদনে সরল সহজে কাঁবিতা দুলে ওঠে । ্‌ 

ফিবির হাতে ধরে সে বলছে- বলতে পার, ভালবাসো না ঘণা করো আমাকে । 
তবু 'মীম্ট করে বল, যায় যাঁদ প্রাণ যাকনা। আঘান করতে ক্ষমা চেয়েনেয় 
জল্লাদও । তুমি কি নিম্মম হবে তার চেয়েও ? 

এ সময় ঢোকে রোসা'লিণ্ড, 'সিলিয়া এবং কারণ । ওরা দেখতে পার না। 

--এ মা, তোমার জল্লাদ হবো কেন? ব্যথা দেবো না বলেই তো ভুলতে চাই 
তোমাকে । তুমি না বলতে, আমার নয়ন মানুষ খুন করতে পারে 2 "ক মিথ্যে ! 
চোখ ফুলের পাপড়ির মত এত কোমল--্আবার সেই চোখ কিনা কসাইয়ের মতো 
খুন করে মানষ। 

এই তো চোখ কোৌঁচকালাম--কই, তুম তো মরে গেলে না। অন্ততঃ মরার মত 
চিৎ হয়ে পড়ে যাও--কই পড়লে না তো? তাহলে দোষ 'দও না এই চোখের দুয়ো 
দিয়ো না। মিথ্যক। আমার চোখ তোমার বকে চোট দেয় না, চোখের সে তেজ 
আমার নেই । 

অলক্ষ্যে, এই নিষ্ঠুর কথা শুনে নিশ্ুপ থাকতে পারলে না রোসালিস্ড। 
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বেরিয়ে এসে বললো-_কে তুমি? কার আত্মজা যে এমন অহংকারে কথা বল? 
ঘৃণা কর নিষ্পাপ ফুলকে ? নিজে তো নয় সুন্দর, তবে কেন, কিসের গব“ তোমার ? 
উহ, অমন দৃম্টিতে তাঁকিয়ো না, ভেবো না, তোমার এ কালো ভূর;, কুষ্টিত চুল, 
বিবর্ণ নরম গাল এ কালো চোখের তারা মন ভোলাবে আমার । 

আহারে নিবোঁধ রাখাল, কেন যে তুমি, ওর পেছনে ঘুরে বেড়াচ্ছো । 

রোসালিপ্ড আরো অনেক উপদেশ দিয়ে যাচ্ছিল। ফিবি শুনছিল না। 
অল্যাণ্ডোকে 'ঘিরে তার নয়ন মুখ্ধতায় স্থির ৷ 

সে খানিক পরে, আস্তে আস্তে বলে, ওগো িস্টি মানুষ, যতই গালাগাল দাও, 
তব; জেনো, ওর ভালবাসার চেয়ে আমার বেশী পছন্দ তোমার এঁ সবণ" গালাটিকে। 

রোসা তৎক্ষণাৎ রেগে বলে, ওহে জানোতো, মাতাল ভুল বকে, আঁমও 'কি তার 
চেয়েও বেশী । আর সাঁত্া, তোমাকে ভাল লাগবে না আমার । তার চেয়ে রাখালকে 
চটপট বিয়ে করে ফেল। দি 

এরপর 'সাঁলয়ার কে চেয়ে বললো-_রোসা, চল এবার যাই আমরা । 

ওরা চলে যেতে 'ফাঁব বলে উঠল, এতক্ষণে মনে বাজজল এঁ কথা), প্রথম দর্শনেই 
জন্ম নেয় ভালবাসা । 

_-ফিবি, কেদে ফেললো সিলাভয়াস । 

ক বলছো 2 

দয়া কর আমায় লিজ 'ফাঁব ! 

-দয়া? তোমার জন্য দুঃখ হর আমার । চলে যাক, আমার দুঃখ, 
যত,হতাশা । 

_-আ'ম কিন্তু বন্ধুত্ব চাই না। চাই স্তীর স্বীকীতি দিতে । 

-সেই তো তোমাব লাভ। ভেবে দ্যাখ্যো, আগে ঘৃণা করতাম, এখনো তোমাকে 
ভালবাস না, তথাপি তুমি কাছে আছ আমার, এইটুকুই সুখ। 

_-এঁ চ্যাংড়াঁটকে চেন নাকি । 'ফাবর প্রশ্ন । 

_-চান না । এ বনে জায়গা, বসতবাড়ি কিনেছে--প্রায়ই দেখতে পাই । 

_তুমি ভেবো না ওর প্রেমে পড়েছি । 'ফিবি বলে যায়। ছোকরাকে না দেখলে 
যে কোন মেয়েই প্রেমে পড়তে পারে । তবে আম তেমন নই । আম ওকে ঘেন্না 
করবো, একটুও ভালোবাসবো না। 

_-দেখ না, আচ্ছা করে একটা চিঠি লিখব অনেক অনেক গালাগাল দিয়ে, হ্যাঁ 
ভাল কথা, চিঠিটা তুমি ওকে পৌ"ছে দেবে তো? 

_নশয়ই খুশী হয় সিলাভর়াস । 

-_চল, 1সলাভয়াস চল, এক্ষুনি 'লিখে ফেলতে হবে চিঠিটা, মাথার মধ্যে কিলবিল 
করছে কথাটা । 
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চৌদ্দ 


শহুরে কোলাহল ছেড়ে দূরে গড়ে উঠেছে সহজ স্বচ্ছন্দ গাতিবাহিত এক সামাজিক 
পরিবেশ । 

যেখানে কৃটিলতা হানোনি আঘাত । কীন্রমতা দেয়ান স্পর্শ অভিশাপ : 

সেই পাঁরবেশ, রোসািণ্ডের কুটিরে এসেছে আজ জেক-স। 

এসেই সে বললে- স্ন্দর যুবক, এলাম ভাল করে আলাপ জমাতে | 

মশাই তো শুনোছি ভাবুক । মুখ খোলেন না। ছদ্মবেশী রোসালিণ্ড 
মসকরা করে। 

_-ঠিক বলেছ । হাসির বদলে ওটাই আঙ্গার পছন্দ । 

- বেশী হাসি কিংবা বেশী বষগ্নতা দুটোরই পাঁরণাম খারাপ । 

_আমার ভাল লাগে ভাল গম্ভীরতার মধ্যে ডুবে থাকা । আর নিজত্ব 'বিষ্রতা ? 
বহদ উৎস থেকে জন্ম তার। আমার বহু ভ্রমণ ও ভুয়োদর্শনের ফসল । চোখ 
বুজলেই আমার মন ভরে যায় এঁ সব খেয়ালী 'িষগ্রতার যাদুস্পর্শে | 

রোসালণ্ড বললে-_ মশাই তবে ভ্রমণীবলাসী । তা আমার মশাই এক কথা, 
বোকা হয়ে হাসবো, কদ্ধাচ আভজ্ঞ হায়ে মুখ ঢাকবো না বিষাদে । 

হষ্ঠাৎ ছেদ পড়ল আলাপে ঢুকলো অল্যাণ্ডো ঢুকেই বললো- রোসা, এদন 
শুভ হোক প্রয়া। 

জেক-স উঠে পড়ল-_কাব্য করে কথা বললে আম থা না। 

জেকস যেন পালিয়ে বাঁচল । 

-তারপর আর্লযাণ্ডো, অভিমান মুখে রোসা বলে উঠলো-_নিজেকে তো প্রেমিক 
ভাবা হর । এত দেরী করলে আর এসো না এখানে । 

_ রোসা প্রিয়া, শ্লিজ ক্ষমা কর । আর্তনাদ করে ওঠে অল্য।ণ্ডো । 

_বেশ এসো । শুরু করা যাক প্রেমালাপ । ধর, আম রোসালিপ্ড তোমাকে 
চাইীঁছ না, তুম ?ক করবে ? 

--মরবো। 

--না না, মরতে হলে অন্য কেউ মরুক, তুমি নও। এ পাঁথবীর বরস হাজার 
বছর, এখনো কেই মরোন প্রেমের বিষে । প্রেমের জন্য প্রাণ 'দিতে চেয়োছেলন ট্রেজান 
বীর টয়লাস। 

িন্তু মরলো শেষে এক গ্রীকের দণ্ডাঘাতে । একরাতে স্নান করতে গিয়ে শেষে 
মরেছেন আদর্শ প্রোমক আথদোস । যান হৃদয় দিয়েছেন রাজা 'লিয়াদার দেবদাস 
হেরাকে । যাঁকও এঁতিহাসকরা বলেন, হেরার প্রত্যাখ্যানই তাকে ঠেলে দিয়েছে 
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মৃত্যু পথে । 

তাহলে দেখ, মানুষ মরে, তাদ্ধের শরীর কুরে খায় কীটে, কেউ মরে না 
ভালবাসায় । 

অল্যান্ডো শুধায়--আমার আসল রোসা এই কথা বললে ভাল লাগতো কি 
আমার £ তার নিজ্ঞুর কথাতেই কত সহজে ঘটতে পারে আমার মৃত্যু 

হাসলো রোসা'লিষ্ড-_এই হাত সাক্ষী, একটি মাঁছও হতা করবো না আমি। 
এখন এসো, আঁম হবো তোমার রোসালপ্ড । যা চাও, তাই পাবে । 

_রোসাঃ আমায় দাও ভালবাসা । অল্যাণ্ডো কেমন গদগদ হয়ে যায় । সপ্তাহের 
প্রাতিটি দিন তোমায় দেব আমার উষ্ণ ভালবাসা । আমাকে তুমি স্বামী হিসাবে 
চাও না? 

_চাই-তোমাকে চাই, তোমার মত হাজারটাকে চাই। 

মানে? অল্যানন্ডোর চোখ ছানাবড়া । 

_-তোমার কি স্বামীত্বের যোগ্যতাও নেই ? 

-কেন থাকবে নাঃ 

_তবে 2 ভাল (জিনিস যত পাব ততই ভাল। এই বোনি, আয়না, পাদুীঃ 

সেজে বিয়ে দে আমাদের । 

তক্ষ: রাজী সাঁলয়া ৷ কিন্ত; বিয়ের মন্ত্র ষে তার অজানা ৷ ক হবে £ 

_ দাঁড়াও দাঁড়াও, রোসাধলন্ড বলে, শাঁখয়ে দিচ্ছি, হাঁ তুমি কি অলার্ন্ডো পত্ধী 
বলে গ্রহণ করতে চাও রোসা'লিন্ডকে। ৃ 

_-চাই অল্যানন্ডোর উদ-গ্রীব জবাব। 

_কখন ? 

যত দ্রুত পদ্রী বিয়ে দেবে আমাদের । 

_-তবে বল, আম স্ত্রী বলে গ্রহণ করলাম রোসালন্ডকে । 

-রোসালিন্ড, স্ত্রী রূপে তোমাকে গ্রহণ করলাম । 

_-আমি অল্যা্ডো, তোমাকে পতিরূপে বরণ করলাম । 

মেয়েটি পাত্রীর চেয়ে কাজ সারল দ্রুত । বললো, অল্যা“ণ্ডো, এখন বলো তুঁম 
কর্তন ভালবাসতে রোসা'লিপ্ডকে ? 

--চিরকার-_- চিরকাল ! 

উ“হ্‌* অল্যাঁ্ডো, চির বলো না, বলো একদন। বলে যায় রোসাল'্ড । এসব 
ভাবাল্‌তা ক্ষণচ্ছায়ী । সাতাও নয় পুরোপুরি, মিথোও নর । বোঝাতে চায় 
কথাটার ভিতর কতথা'িন শুন্যতা ঢক্‌ ঢক: করে বাজছে । অল্যা“শ্ডো মানতে রাজী হয় 
না। চলে যান্ত গড়া, যুত্তি-ভাঙা খেলা । সময় বয়ে যায়, এক সময় উঠতে হয় 
অল্যাপ্ডোকে। 

ঘণ্টা দুয়েক দেরী হবে, ডিউক ডেকেছেন ভোজে, যেতেই হবে। ধফরবো 
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ঘটোর সময় । 

_-হায়, ঘণ্টা দুই যে কত দীর্ঘ সময় । দ্ীঘ*বাস ছাড়ে রোসািস্ড । যা খুশী 
কর, যাও যেখানে খুশী । ইস আমার কেন মরণ হয় না? 

_-লক্ষমীটি এখন আঁস। 

চলে যার অর্ল্যাশ্ডো | ধসালয়া ছিল এতক্ষণের 'নর্বাক দর্শক । 

এবার সে বললো-_সই, এতক্ষণ ধরে মেয়ে হয়ে মেয়েদের কাঁধে কি দারুণ অপবাদ 
চাপালে বলতো । 

_-তুই জানিস না 1পাঁলয়া। ভালবাসায় আ'ম তলিয়ে গোঁছ কোথায় ৷ ভেনাসের 
এ প্রেমের দেবতা এ িউঁপউই বলনক, কত গভীর এই প্রেম । যাই, আঁলয়েনাশ 
ছায়ার বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাব ওর-কথা । চলে যায় পৃরুষবোশিনী রোসালিস্ড। 

একট;ক্ষণ ওর 'দিকে চেয়ে থেকে সিলিয়াও চলে যায়। মেঘমেঘূর শুন্যতা যেন 
তাকেও গ্রাস করেছে। 


সত্তর 


অরণ্যপ্রান্তে নির্বাসিত 'ডিউকের সভাসদ আজ উল্লাসত । 

কেন না, ভোজন টেবিলে আজ পাঁরবোশত হবে ফল-মূলের বদলে মৃগ-মাংস ! 

ভিউককে পাঁরিচিত করানো হবে 1শকারণীর সঙ্গে । মস্ত প্রকৃতির সন্তান বনবাপীরা 
এত তুচ্ছ উৎসবকে আস্তরিকতায় ভারয়ে নেবে গানে গ্রানে। 

গণ্ভীর মুখের জেকৃস এসে দাঁড়ালো এই উৎসবে । মৃত হরিণ দেখে বললো-__কে 
হত্যা করেছ একে? 

_আমি, কে এক সভাসদ বলে ওঠেন । 

-এসো, ওকে বিজয়ী রোমান বীরের সম্মানে নিয়ে যাই ডিউকের কাছে। 
ওর মাথায় পরিয়ে 'দিই মৃত হারণের দুই শিং । ওহে বনবাসী, তোমাদের গান বাঁধা 
হয়েছে উৎসবের 2 

_-হয়েছে, সবাই চেশচয়ে বলে। 

বিদ্রুপে মুখর হম জেকস--তাহলে শুরু করে দাও, সুর থাক না থাক, 
সোরগোল উঠুক । 

শুর; হলো গান। কাঁবত্বহীন । ছন্দ তার যেমন, অভাব তেমান । 

হরিণ শিকারী কি চায় পুরস্কার ? 

হবিণের চামড়া পরতে চায় কি ? আর শিং মাথার দিতে : 

এই তো 'শিরোপা-উপহার--তোমার জন্মের আগে । 

তোমার পূর্পুরুষ পরতেন যা। 

তোমার বাবাও পরেছেন-_-এ শিং শিং শিং। 
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শিং নিয়ে কোরো না কোন ঠাট্া। 
ওর গলা গলিয়ে উদ্দাম হয় । 
গান চলতে থাকে । 


আঠারে। 


কথা 'দয়োছল, দুটোর সময় আসবে অল্যাণ্্ডো । 

দুটো বেজে গেছে দেখা নেই তার । উতল আবেগে অধরা রোসালিপ্ড। 

ফুট কাটে গ্সালয়া--আমার কি মনে হয় জান, দঃরস্ত হৃদয় ও আ্নশুদ্ধ প্রেম নিয়ে 
তান এখন হয়তো তীর ধনুক ফেলে গভীর ঘূমে অচেতন । রোসাকে যেন এদিকে 
আসছে। 

রোসালিণ্ডের মূখে মূহূতের জন্য আলো জেবলেই নিভিয়ে দ্বিল আকাক্ক্ষিত 
1সলাভয়াস। সে সঙ্গে এনেচে ফিবর চিঠি। 

ওকে চিঠি দিয়ে বললো--ফাঁব দিয়েছে । জানি না ভিতরে কি আছে। অনুমান 
কার হয়তো উচ্মা। লেখার সময় 'ফাবির মুখ ছিল আষাটের মেঘের মত। আম 
পন্রবাহক মাব্র । কোন দোষ নেই আমার । 

চিঠি পড়ে জবলে উঠল রোসালণ্ড । উফ! এ চিঠি পড়লে ধৈর্যের সীমা থাকে 
মানুষের কি? আম কুচ্ছিত! অভদ্র! পৃথিবীতে আমি একমাত্র পুরুষ হলেও 
ও আমাকে 'িফুউজ করতো ? আমি কি ওর প্রেমপ্রারথ্ ? কেন লিখেছে ও এ চিঠি? 
রাখাল, এ চিঠি তোমার লেখা নয় তো ? 

__সাঁতা, 'লাখান আম, কি লেখা তাও জান না। সলাভয়াস জানালো । 

_ তুমি যে কি করে ওর সঙ্গে প্রেম কর? ক্রোধে বলে যায় রোসা। ওর হাতের 
দকে তাকিয়ে দ্েখছো-ত্বক যেন পশুর চামড়া, রঙ ইটের মত। হঠাৎ দেখলে মনে 
হবে বুঝি দস্তানা পারহিত। কিন্তু না, ওই তার আসল রং। সে যাকগে, এটা 
নিশ্চয়ই ওর জবানে কোন পুরুষের লেখা । 

_-উ“হ', 'সিলাভয়াস প্রতিবাদ করে, 'ফিঁবিরই লেখা । শুনোছ 'ফাঁব বড় নিষ্ঠুর, 
কি লিখেছে সে। 

রোসালপ্ড শোনাতে থাকে 

রাখাল বেশে তুমি এলে কোন দেবতা 
কেন অহেতুক কুমারী মনে জবাল তপ্ত জবালা 
সুষমা ভেঙে হে দেবতা, কেন মানুষ হলে 
কিশোরী হৃদয়ে এতো দুঃসহ কামনা দিলে । 
-এ তো ভর্ঘসনা নয়। 'সালাভয়াস বলে ওঠে । কে দিয়েছে এমন গালাগাল ? 
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সরোষে রোসালিপ্ড বলে-কি ভেবেছে ও? আমি কি জানোয়ার ? 
মানুষ নই 
তুমি গাল 'দিলে, ভালবাসা হয় 
চোখের ঘৃণায় ঘুম ভাঙে প্রেম 
এলে তোমার 'চিঠি, হায়, ক যে করতো, 
কি যে করতো আমার । 
তুমি কথা বললে, হেসে, আহা, না জানি 
ঘটতো ক যে আমার । 
চোখের ঘৃণায় ঘুম ভাঙে প্রেম 
তুমি গাল 'দিলে, ভালবাসা হয়*** 
_এই কিগান ? বলে ওঠে 'সিলাভয়াস 
1সালয়া বলে ওঠে আচাঁম্বতে বেচারা রাখাল । 
রুষে ওঠে রোসা, এমন মেয়েকে ভালবাসলে বোন পুতুলের মত তোমায় খেলতে 
হবে। ঠকতে হবে । যাখ্দশী করগে যাও, ভালবাসা আমার পুরুষত্ব নষ্ট করে 
দিয়েছে । 
কথা শেষ হয় না। ঢোকে আঁলভার ! স্বেচ্ছাচারী 'ডিউকের আত্যাচার সে এখন 
সম্পাত্তহীন, এ*বর্হীন, নিবাশসত আরে'ন বনবাসী। 
সে শংধায়--বনপ্রান্তে জলগ্রাঞ্ডে গাছের রাজ্যে এক কুটিরে থাকে কিশোর ও এক 
1িশোরী | বলতে পারো কোথায় পাবো তাদের? এখানে তো তোমরা দুজন, আচ্ছা, 
তোমারাই কি সেই." 
_ হ্যা হ্যা, সালরা আশ্বাস দেয়, আমরাই । 
রোসা নামের কিশোরের জন্য অল্যাঁণ্ডো পাঠিয়েছে এই রন্ত-মাখা র;মাল। 
কেমন ভয় পেয়ে যায় রোসা'লিস্ড । এর মানে ? 
আলিভার বললো- আমার লচ্জা। আমার পাঁরচয়ই আমার লজ্জার কারণ 
উন্মোচন করবে । 
আঁলভার তার ঘটনা শুনিয়ে গেল-_বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল অলা“ণ্ডো। হঠাৎ 
চোখের এল কে এক হতভাগ্য মানুষ ঘ্ুমুচ্ছে! ওক গাছের শেওলা ধরা গ্‌শড়র ওপর 
তার মাথা । এক বিষধর সাপ গলা পেশচয়ে পেঁচিয়ে ধরেছে । সে দংশনে 
উদ্যত। 
অল্যাশ্ডোকে দেখে সাপ পালালো । ও পেতে ছিল এক সংহী। মরা মান্ষ 
তারা মানুষ ছোঁয় না। ঘুমন্ত মানুষটি সামান্য নড়লেই হিংস্র থাবা ঝাপিয়ে পড়বে। 
কাছে এসে দেখল অল্যান্ডো ঘমস্ত মানুষটি আর কেউ নয়, তারই বড় ভাই 
আঁলভার । 
কাণহনীর মাঝে ঘৃণায় ফ;সে ওঠে 'সিলিয়া--তার সেই প্রবঞ্চক ভাই, অলিভার । 


৩১৮ 


আস্ছির রোসালিপ্ড বলে--তারপর । সেকি ফিরে গেল? িংহীর শিকার হল 
তার ভাই ? 

ঘাড় নাড়লো আঁলভার ৷ দু'বার সে ফিরে যেতে চেয়োছিল। তব; দয়া, বড় 
মমতা নিভিয়ে দিল প্রাতিশোধের আগুন । গসংহকে হত্যা করলো সে। আর তখনই 
জেগে উঠলাম আমি । 

-আ-প-ন ? তার ভাই? 'সিলিয়া বিস্মিত। 

--সে উদ্ধার করেছে আপনাকে ? রোসার কণ্ঠ। 

--হ্যা যে ভাইকে প্রাতিশোধ চেয়োছিল হত্যা করতে তাকেই 'সিংহশ্র হিংস্র থাবা 
থেকে বাঁচালো পরম মুহূর্তে । 
. অল্যাণ্ডো, রন্তান্ত, দুর্বল, এতক্ষণ পরে আলিভার বললো--অল্যণান্ডো জ্ঞানহীন 
জ্ঞান হতে তার রোসার কাছে পাঠিয়েছে এ লোহিত-উফ। ভালবাসা, এ রুমাল । 

মূহ্‌তেরি মধ্যে খবর শুনে রোসালশ্ড চেতনা হারালো, বোঝাতে চাইল আঁলভার 
রন্তু দ্বেখে অনেকেই অচেতন হতে পারে । ভয় নেই। সিলিয়া তথাপি বিমঢ-এ যে 
তার চেয়েও ঢের বেশন। 

অবশেষে চোখ মেললো রোসালিশ্ড--আমাকে বাড়ীতে দিয়ে এসো । 

আঁলভারের 'দিকে 1সাঁলয়া তাকালো-_-ওকে শ্লিজ, একটু হাত ধরে নিয়ে চল। 

-আর তুম রোসা'লিপ্ড, পুরুষ হয়েও তোমার অভাব পুরুষদের | 

হ্যা, রোসালিশ্ডের গলাখাণান এটারই অভাব ॥ মশাই আপনার ভাই'টিকে বলবেন 
কেমন নিখুত আঁভনয় করেছি মুচ্ছা যাবার! 

-_-এ কি ভান ? অলিভার তো অবাক । তোমার চোখ মুখের বিব্ণতা এখনো 
বলে 'দিচ্ছে এ ভান নয়, মুচ্ছাঁ। 

-পনা না মশাই, আঁভনয়, এ ভান সাত বলাছ। 

-_-তবে চল পুরুষের মত। 

হ্যা হাঁ এই তো যাঁচ্ছি। 

-একি2 'সালয়া ফিসাঁফাঁসয়ে জানায়, তোর মুখে কিন্তু সখী এখনো 
শুবশীর্ণতার ছাপ । এই যে মশাই, একটু আমাদের সঙ্গে আসবেন তো । 

_-আলবাধ। যেতে যেতে আঁলভার বললো, রোসা'লপ্ড, তুম চিঠি খধেবে তো ? 
ওর আর্জ মেনে নিলে কিনা, উত্তর আশা করে সে। 

--পরে ধীরেসংস্ছে দেওয়া যাবে, এখন গিয়ে বলবেন, আম করকম আঁভনয় 
করেছিলাম, কেমন ? 

রোসাকে ধরে নিয়ে যায় 'সিলিয়া । 
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উনিশ 

আবার অরণ্য । 

আর অরণ্যানী মানুষ । 

বিয়ের বাঁধনে সরলা অদ্ররেকে বাঁধোন নাগরিক বিদূষক টাচচ্টোন । 

বাধা দিয়েছিল নিজেই । আজও বিয়ের জন্য উন্মুখ অদ্রে। টাচ্জ্টোন 
নিত্যাদনের মত আজও ভোলাচ্ছ তাকে__ওসব পরে হবে (ঢের অবসর পাওয়া]যাবে 
বয়ের। 

অড্রে বললো--বুড়ো ভদ্রুলোকটা যাই বলুক, এ পাদ্রীটা ভালই ছিল । 

--দূর বেটা, একনম্বর পাজী, নচ্ছার, “কিন্তু অড্রে, এ বনের এক যুবক জানায়, 


তোমাকে সে চার । 
জান, আমার ওপর কোন দাবী তার থাকতে পারে না। এ তো, 


আসছে সে। 
উইলিয়াম এলো, আঁত সাধারণ রাখাল । সে সম্ভাষণ জানাতেই ঠাট্টা শুরু'হর 


টাচচ্টোনের | 
"আহা, করছো কি, টুপী খুলতে হবে না। তা বন্ধ তোমার বয়স কত 
বলতো « 
_পচশ হল। উইলিয়ামের হাবাগোবা উত্তর | 
-__ ভরা বয়স । উইলিয়াম তোমার নাম ? 
--আজ্জে, এ নামেই সবাই ডাকে । 
_-বাহ, চমৎকার নাম তো ! এই বনের মানুষ তুমি ? 
_হম। ভগবানকে ধন্যবাদ, এখানকার আঁধবাসী আমি । 
_ আহা, বেশ বলেছো, বেশ । খুব ধনী বুঝি ? 
--না না, কোন রকমে চলে যায় । 
_-ভাল ভাল, তবে বেশী ভাল নয়, মোটামুটি ভাল ? তুমি কি বুদ্ধিমান 2 
--ভাগ্ডারে অজ্প অল্প কিছু আছে বোক। 
-এইতো ব্বাদ্ধমানের মত কথা, এবার বলতো হে, এই কুমারীকে কি 
ভালবাসো তুম ? 
--তা বাসি। 
--তবে হাতে রাখো হাত। তুমি বিদ্বান তো? 


আজন্ছে না। 
-স্তবে জেনে রাখ, একজনের প্রাপ্য অন্য কেউ পার না। এর আশা ত্যাগ কর; 
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এক্ষদীণ বুঝলে । নইলে, সোজা কথায় মরতে হবে সাবাড় হয়ে যাবে । মানে, আমিই 
সাবড়ে দেবো, । বিষ দেবো, পেটানো কিংবা গম খুন করবো । 

নয়তো লড়াইয়ে ভেবে চোরা গোপ্তা চালাবো । খুব সাবধান, আগে ভাগ্গে কেটে 
পড় প্রাণ নিয়ে। 

অদ্রে চোখ বড় করে বলে হ্যা, হাঁ, কেটে পড়। 

ম্হূতে সব দাবা ছেড়ে উদ্ধশবাসে পালায় উইলিয়াম এবং সেই পথে বুড়ো করিণ 
প্াথাল এসে ঢোকে । খবর দেয় তার মাঁনব ওদের নাক খোঁজাখখীজ করছে । তবে 
তো জরুরী তলব ! | 

টাচন্টোন বলে ওঠে--চল বাই। 


কুড়ি 


আলভার বললো- আমি আলিয়েনাকে ভালবাসি । কত সামানা পরিচয়, তার 
দ্বারিদ্র, এইসব আকস্মিক ব্যাপার নিয়ে প্রশ্ন আলোচনা থাক। 

তুমি শুধু রাজণ হয়ে বাও। বাবার সমস্ত সম্পান্ত তোমাকে 'দয়ে এখানে কাটিয়ে 
দেব আমরা সারাজীবন । বল তুম রাজী 2 

রাজী । অল্লযাশ্ডো বললে, ঠিক আছে, কালই বিয়ে হোক । আলিয়েনাকে 
প্রস্তুত হতে বলো । অন:চরসহ ডিউক সবাইকে নিমন্ধণ করবো আমরা । 

খুশী মনে চলে গেল অলিভার । 

রোসালিস্ড অস্থিরতা নিয়ে ছটে এল--আঘাত লেগেছে কোথার ? উফ, বড় দুঃখ 
পেলাম এ ঝোলানো হাত দেখে । ভেবে ছিলাম, হয়তো 'সিংহী ক্ষত দিয়েছে হৃদয়ে । 

রোসালিপ্ড হঠাৎ শৃধায়-_হ্যাঁগো, তোমার দাদা আমার আভিনয়ের কথা কিছ 
বলে নি? 

-_ হঢ, তার চেয়েও সাঞ্ঘাতিক কথা বলেছেন । 

লাজুক নত মূখে সে হাসলো-জান, তবে কাল আমি স্থান নেবো তোমার 
রোসালিন্ডের | 

- কেমন 2 তুমি যদি আস্তারক ভালবাসায় চেয়ে থাক, তবে পাবে তোমার রোসাকে। 

আমি তার অবস্থা জানি । তাই বলছ, কাল খন তোমার দাা আলিয়েনার সঙ্গে । 
বসবে বিবাহ বাসরে তখন তোমার বিয়ের সানাইও বেজে উঠবে । আম হাজির 
করবো রোসাকে। 

অর্লযাশ্ডো বিস্ময়ে স্তত্খ-_তুঁমি পাগল হয়ে যাও নি তো গ্রানিমেড ? 

দোহাই, খা্কর হতে পারি আমি, তবু আমার জীবন আমার প্রির । কাল 
একটু সাজগোজ কোরো । বন্ধের নিমন্ত্রণ কোরো । জেনো কাল তোমারও বিয়ে 
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এবং রোসালিশ্ডের সঙ্গেই । এ দ্যাখো আরেক কাপল আসছে । 

ঢুকলো 'সিলভয়াস এবং 'ফাব। 

ফিবির কণ্ঠে ঝগড়ার সুর । শুর: হয় ভালবাসার খুনসুটি । চলে প্রেমের হা- 
হতাশ, চাওয়া এবং না পাওয়ার দীর্ঘ আলোচনা । অনেক সময় জোটে । 

শেষে রোসালিপ্ড বললো- ঢের হয়েছে, আর না। জ্যোত্রায় আমরা ঢের 
ডেকেছি নেকড়ের ডাক । সিলভিয়াস, সম্ভব হলে সাহাধ্য করবো তোমার । সম্ভব 
হলে, তোমাকেও ফিবি, 'ফিবিয়ে দিতাম ভালবাসার প্রাতদান । যা কোন মেয়েকে 
বিয়ে কার, তোমাকেই করবো । 

কালই আমার বিয়ে । অলরাণ্ডো, খুশী করবো তোমাকে- হ্যা, কাল তোমারও 
বিয়ে কাল অবশ্যই দেখা করবে আমার সঙ্গে, কেননা তোমার চাই রোসাখলপ্ডকে। 

সিলভিয়াস তুমি আসবে, কেননা, তুম ভালবাস ফিবিকে । শুধু আমি কোন 
মেয়েকে ভালবাস না তাই আসবো এখানে । আজ আ'স। 


একুশ 
সবার প্রতীক্ষিত কাল মিলেছে আগামীকালে । কার কপালে কে আছে কে জানে? 
ছদ্মবেশীনি রোসা'লি"্ড কি খেলা দেখাবে সেদিন £ টাচ্‌ন্টোনের কণ্ঠে মিশেছে 
আনন্দ উদ্বাম--কাল আমাদের মধুমাস, অড্রে, আমাদের বিয়ে । আমরা তো সংসার 
করতে চাই । 
অড্রে বললো- চেয়েছি জনা মিলে বাঁধবো সখের নখড়। এ দ্যাথো কারা 
যেন এঁদকে আসছে । 
দুজন ভিউকের অনু্চরের প্রবেশ মান্ুই বলে ওঠে টাচছ্টোন-_আরে আসুন আসুন । 
ওরা বসলো, সম্বোধন বিনিময় শেষ হলে বললো--এবার গান শুরু হোক, 
আলন্ৰ চলুক । উৎসবকে স্বাগত জানাই এঁক্যতানে । 
দৃূজনে শুরু করে গান-_ 
প্রেমের কিশোর ছিল এক, 
আর তার প্রেমের কিশোরণ 
আহা, মরে যাই ! মরে যাই! 
মধৃমাস এল এ 
সবুজ ক্ষেত পেরিয়ে 
চলে যায় তারা চলে যায় । 
আসে মধূমাস 
আংটি বদলের সসময় 
পাখি গান গায় । 
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টং টাং, টং টাং 
রাই সরষের হলুদ মাঠ 
ওরা গো েলে গেয়ে যায় গান 
জীবনে তো ক্ষাণক ফুল, 
বসন্ত মুকুল 
ভালবাসার এই তো 
পৃণণতার বয়স। 
ভালবাসে ওরা 
যে মধূমাস 
আহা, মরে যাই ! 
মরে যাই ! 
গান ভাল লাগে না ঢাচ-ম্টোনের | 
ওদের বলে, কি জানেন মশাই । এমন বেসুরো এবং বাজে বিষয়বস্তুর গান শুনে 


আর সময় নম্ট করতে চাই না। যাকগে, ঠাকুর আপনাদের দন সুকণ্ঠ, মঙ্গল 
করুন। এখন আমরা যাই । এসো অড্রে। 


বাইশ 


আজ সেই মধূমাস। 

অরণ্য সেজেছে অপরূপ সুষমাময়, ফুল-ফলে। 
দবক্ষণা বাতাস বড় উন্মনা ৷ 

আজ উৎসব মিলনের । সখের । সমাপ্তির । 


অনেকে আডেনের অরণ্যে উপস্থিত । আলাপ চলছে গভীর । এ সময়ে আসে 
[ফবি, সিলাভয়াস এবং রোপািন্ড । 


[িউকের দিকে চেয়ে রোসা্ড বলে আপাঁন বলেছেন রোসালিশ্ডকে আনলে 
তার সঙ্গে বিয়ে দেবেন অল্ান্ডোর । 


_ স্বেচ্ছায় দেব, রাজা থাকলে মেয়ের সঙ্গে রাজা দিতাম । ডিউক বললেন । 


এবার সে অল্যাপ্ডোর দিকে ফিরলো-_তুম বলছো, তাকে তুমি গ্রহণ করবে 
তাই তো? 


এবার রোস।লিশ্ডের চোখ ফিবির দ্িকে-_ আর তুমি? আম রাজা হলে বিয়ে 
করবে আমাকেই। 


_-তাতে যাঁদ মরণ হয় তবু, ফাবর উত্তর । 
- আম কিন্তু রাজী না হলে বিয়ে করতে হবে এই রাখলকেই । 
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আমি রাজী। 

সিলভিয়াসের দিকে ঘুরল রোপালন্ড- তারপর তুমি 2 ফিবি রাজী হলে তাকে 
বরণ করে নেবে, তাই না? 

সালভিয়াস নিরাসন্ত হয়ে বলে--ওকে গ্রহণ করা অথবা মরণ বরণ করা আমার 
কাছে দুই-ই সমান । তব আম বিয়ে করবো ওকেই ॥ 

__এখন এই বাধাগুলি ভেঙে, কথা রাখবে আমার | রোসা'লিপ্ড বলে যায় আপনি, 
মহামান্য ডিউক, কন্যা সম্প্রধান করার জন্যে তৈরী থাকুন । ডউকের কন্যাকে বধ্‌- 
বরণের জন্য প্রস্তুত হও, অলাান্ডো িলাভয়াস ফাঁব তোমরা তোমাদের প্রীতশ্রযাত 
ভুলো না। আম একটু অন্তরালে যাই, সব সম্দেহের মেঘ কেটে যাবে এক্ষদাণ । 

রোসালিন্ড আর সালয়া চলে গেল আড়ালে । 

[ডিউক ওদের গমন পথে চেয়ে রইলেন মগ্র-দাষ্টতে । হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল 
মেয়ের কথা । এ রাখাল বালকের মুখের আদলের সঙ্গে ক কোথাও মিল আছে তার ? 

নির্ভয়ে অল্য্ডো জানালো, প্রথমে রাখাল বালককে দেখে তাই-ই মনে হয়েছে । 
কিস্তু ও তো বন্য। জঙ্গলের আঁধবাসী। ওর বাবা ছিলেন মন্ত যাদংকর। তাই 
তাঁর কাছে নাঁষদ্ধ বিদ্যা শিখেছে ও । 


অলা'শ্ডো হয়তো আরও বলত । কিন্তু তার আগেই সবার চোখ নিবদ্ধ করে বলে ওঠে 
জেকস--এ আর এক যুগল দম্পতি । আত মূর্খ, আহা ওরা এসেছে। বাইবেলের 
গোপীর পাতির ভেলায় ও যেন সেই প্রলয় তাড়িত জনস্ত্রোতে ঠাই নিয়ে এসেছে । 

এস অদ্র্রে ও টাচজ্টোন। ওরা সবাইকে নমস্কার জানালো । 


ডিউককে জেকস জানালো--বহর্প পোষাক পরা এই ভাঁড়, ভেতরটাও এর 
বর্ণালী রঙে থৈ থৈ করছে ॥ বনে হামেশাই দেখা মেলে ওর । এককালে, ইনি নাক 
কোন ভিউকের সভাসদ ছিলেন, অন্ততঃ ইনি তাই বলেন। 

তৎক্ষণাৎ বলে ওঠে টাচ-ন্টোন-_বশ্বাস না হয়, পরাক্ষা করে দেখুন । আমি 
দারুণ কৌশলী বন্ধুর কাছে, শত্রুর কাছে ভদ্রু। নাচতে পারি। 'লিখোঁছি এক দ্বীঘ 
নারী স্তুতি। ফতুর করেছি তিনটে দার্জকে। চার চারটে ঝগড়ায় জাঁড়য়ে 
পড়োছিলাম, একটায় প্রায় নেমেও পড়েছিলাম । 

--ক করে বিবাদ মিটলো ? জেক.স প্রশ্ন করে । 

--আমরা মুখোম্যাথ লড়াইয়ের জন্য দাঁড়য়ে- হঠাৎ খখজে বার করা হল। 
বিবাঘটার বীজ লুকিয়ে আছে সাত নম্বর কারণে । 

_-সাত নম্বর কারণ ! ফের বলে ওঠে জেকস্‌-সেটা আবার কি? 

ডিউক ওকে বললেন--তোমাকে বেশ ভাল লাগছে। 

অমান টাচ্ছ্টোন বললে-_আমরাও ভাল লাগছে আপনাকে । এখন আমি এই 
প্রোমক-প্রেমিকার মধ্যে হারিয়ে গেলাম । এখন ওদের মতই দ্বিব্য করবো পরক্ষণেই 
ভাঙবো । বিধান মেনে বিয়ে করবো, আবেগে উত্তেজনায় বিয়ে ভাঙবো । 
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মশাইরা, আমার বাগঘন্তা বউ এই অদ্রে। বিচ্ছিরি দেখতে । কেউ বাফে পছন্দ 
করবে না তাকেই গ্রহণ করছি--কেন না, সতীত্ব এবং একনিজ্ঠতা গরারের মত বাসা 
বেধেছে এ কুশ্রী দেহে । 
তিক যেমনাঁট বিশ্রী ঝিনুকের ভিতর গোপনে জন্ম নেয় দল ম.ন্তা। 
এরকম বদ্ছিদরীপ্ত কথায় সবাই বাহবা দ্বিল। হেসে লুটোপুটি অনেকেই । 
কিন্তু ভাঁড়মশাই, তোমার সাত নম্বর সেই কারণটা 2 জেক্স খেই ধারয়ে দিল । 
প্রতি উত্তরে টাচ্জ্টোন জানালো--পরোক্ষ মিথ্যে ভাষণের চেয়ে খুব বেশী আমি 
এগোই নি। আর উনিও প্রত্যক্ষ পর্যন্ত এসে থমকে গেছে । শেষে দ্বন্বযৃদ্ধের ভান 
করে সরে পড়লাম । 
এভাবেই কথায় কথায়, কখন আসে মিলনেরা | পঙ্প শোভিত আডেনের অরণ্যে 
. উতলা বাতাস 'চিঁঠ বাল করে বসম্ভের ৷ 


এল সেই মিলনের অনাঘ্রাত মধূমাস। 
গ্রীক বিবাহ দেবতা হাইমেমকে এখন, এই বিবাহ লগ্মে বড় প্রয়োজন । 
সেই হাইমেম-বেশধারী বনচরকে সঙ্গী করে আসে রোসালপ্ড ও 'সাঁলয়া। এ 
রোসালিশ্ড, পুরুষ নয়, ছদ্মবেশধারী নারী । 
হাইমেম বেশে গাইতে গাইতে ঢোকে বনচর । মাদল বাজে । 
পাঁথবী দুরন্ত, যখন শান্ত হয় প্রকৃতি 
দেখা দেয় ছন্দ যখন স্বর্গে 
তখন আনন্দের কল্লোল 
কন্যাকে তোমার গ্রহণ কর 'ডিউক 
তাকে নিয়ে এসেছেন বিবাহ-ঠাকুর হাইমেম 
যাতে, তার হৃদয় বদল হয়েছে যার সাথে 
তার হাতে সমর্পণ করতে পারো তাকে ॥ 
ভিউকের কাছে ছ;টে এল রোসালপ্ড-__বাবা, বাবা, আমিই তোমার মেয়ে । 
তাকালো অল্যণ্ডোর দিকে_- তোমাকে ভালবাপি। তাইতো নিজেকে তোমার 
হাতে স'পে দিলাম । 
-সযর্দ আমায় ঠিক বলে, ডিউক বললেন, তবে, এই আমার মেয়ে । 
অল্য্ডো বললো- আমার চোখ যাঁদ ভুল না দেখে তো, এই-ই আমার রোসা। 
শেষে রোসা বলে--ডিউক যাঁদ আমার বাবা না হয়, আমার বাবা নেই । অল্যন্ডো 
যাঁদ দ্বামী না হয়। বিয়ে করবো না। আর কোন মেয়েকে বিয়ে করতে হলে ফিবি, 
তোমাকেই করবো | 
স্তথধ হও, শাস্ত হও, গোলমাল আর চলবে না, অদ্ভুত ঘটনা জাল ভেঙ্গে আম দেবো 
সহজ উপসংহার ? চারজোড়া চারজোড়া নিয়ে মিলিয়ে দাও বিবাহ বন্ধনে । অবশ্য 
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তারা এরই মধ্যে যি না ভাঙে অঙ্গীকার । 
(অল্যশ্ডো ও রোসালিস্ডকে ) এস, এস-_হাত মিলিয়ে দিই হাতে--কোন বিদ্ন 
যেন ছিন্ন না করতে পারে এ বন্ধন । 
( আলিভার ও 'সাঁলয়াকে ) এস, এস-_হাতে রাখ হাত । তোমাদের হৃদয় হোক 
অভেদ। 
(ফাকে )_ তোমাকে বিয়ে করতে হবে এ রাখালকেই ॥ নচেধ এক নারী হবে 
তোমার স্বামী । 
(অদ্রে ও টাচজ্টোনকে )--এই মিলন হল তোমাদের যেমন মিলন হর শীত-ও 
ঝড়ে। 
গাই বিবাহের গান । 
তোলো মধুর গুঞ্জন 
একে অপরকে ডেকে শধাও । 
এমন ঘটনা কি করে ? 
যুক্ত এসে ভাঙুক, যত বিস্মর সাঙ্গ হোক খেলা । 
দ্বেবতার রাণী জুনো, 
1মলন বিবাহ তাঁর মাথার মুকুট 
ঘরে ঘরে এই বন্ধনে 
নগর মানুষে ভরা । 
(এসো) গাই বিবাহের গান, 
দেবতাদের জানাই শ্রদ্ধা । 


সিলিয়াকে ডিউক পরম আন্তরিকতায় দ্রাতুষ্পুত্রী বলে কাছে টেনে নিলেন । 

এমন সমস সংবাদ এলো । রাজোর সম্ভ্রান্ত সবাই আরেন বনবাসশ শুনে ডিউক 
ফ্রেডারিক এক বিশাল সেনাদল নিয়ে আসাঁছলেন ॥ উদ্দেশ্য ভাইকে বন্দী করে হতা 
করা। 

কিন্তু বনপথে দেখা হল এক বদ্ধ তপস্বীর সঙ্গে । তাঁর উপদেশ নিতে লেগে 
গেলেন ফ্রেডারিক । 

ত্যাগ করলেন এ পাপ সঙগ্কজপ । ঠিক করলেন তিনি হবেন সংসার ত্যাগী সম্র্যাসব"! 
জ্যেঙ্ঠকে কারয়ে দেবেন রাজ্য এবং নির্বাসতরাও ফিরে পাবে হারানো সম্পন্তি। 

সন্দেশ বাহকফে সার্দরে অভ্যর্থনা করলো সবাই । 

সম্পান্ত ফিরে পেল অলিভার । 

রাজা পেল অল্যপ্ডো। কিন্তু বাজনার ষে দ্রীম দ্রিম রোল কানে আসছে। 
সমতরাং সংবাদ বাহক মেতে উঠল আনন্দে । সবাই আনন্দে উদ্বেল, উচ্ছবপিত । 

ফেবল জেক্‌স বিষণ্ন, সাঁত্য মত পাঁরবর্তন করছেন ডিউক ? রাজ্য ছেড়েছেন? 
তাহলে আমি সঙ্গী হবো । অনেক কিছ; শেখার থাকে নব-দীক্ষিতের কাছে । আপনারা 
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আনন্দ করুন ডিউক | বহু দুঃখ করেছেন, এ আনন্দ আপনাঘের প্রাপ্য । 

অল্যাঁ্ডো 2 একান্ত বি*বাসে পেল ষে প্রেম তাতে প্লান করে শুদ্ধ হও। ডুবে 
থেকো বন্ধ । 

আলভার ? সম্পদ ও ভালবাসা দুই-ই এখন ত্যেমার মৃঠোয় ? 

সিলাভয়াম? সুখের হোক তোমার বিবাহিতা জীবন । 

আর টাচ-ন্টোন ? তোমার তো দ্বাম্পতা কলহময় জীবনের বয়েস বড় জোর মাস 
ঘয়েক। তবু আনন্দে থেকো বন্ধু । 

আমার জন্যে এ আনন্দ নয় । তোমরা আনন্দ কর বন্ধু-সেই আমার সুখ । 
আমি চললাম । 

_না, জেক্‌স, তুম যেও না এই সখের দিনে-ডউকের কণ্ঠে অন:রোধ করে 
যায়। 

এ পারত্যন্ত গুহাই আমার স্থান । কিছ বলতে হলে ওখানে যাবেন- প্রতগক্ষার 
রইলাম । 

চলে গেল জেক্‌স। আনন্দ ঘন মিলনের মধূমাসে কোথাও কি ছায়া পড়ল 
বিষাদের ? 

চীৎকার করে উঠলেন ডিউক-_নাচ-_বাজাও--গাও। চলুক বিবাহ উৎসব । এই 
সমথ হোক অনস্তকালের । এই আনন্দ হোক চিরস্থায়ী । বাজাও, তোমরা বাজাও-- 

বেজে উঠল বাদা। বাতাসে মিশল এঁক্যতানের সুর । 

শুর হল যুগল দম্পাঁতির উদ্দাম নৃত্য । 

বিষাদ মেঘের ফাঁকে ঝালিক দিল বর্ষণ শেষের সোনালী রোদ্র। 

সমাপ্ত 


